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প্রকাশকের নিবেদন 


আজ হইতে শত বৎসর পূর্বে শ্রীতগবানের আশীর্বাদে সমগ্র মানবজাতির 
কল্যাণের গ্জন্ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের একটি পরিপূর্ণ আদর্শরূপে স্বামী 
বিবেকানন্দ আবিভূত হইয়াছিলেন। , জড়বিজ্ঞানের চমকপ্রদ জাফল্যে ধর্মের 
প্রভাব তখন কিছুটা স্তিমিত; অশিক্ষ। ও কুশিক্ষায়, পরাধীনতা ও দারিদ্র্য 
ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ভারতও ধেন পথ হারাইয়! ফেলিয়াছে ; সেই যুগন দ্ধিক্ষণে 
ভবিষ্যৎ মানবজাতির অভ্রান্ত পথনির্দেশকরূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবিতাঁব। 
তাহার আগমনে শুধু যে তমসাঁচ্ছন্ন ভারত কর্মযোগে জাগিয়! উঠিয়াছে-_তাহা! 
নয়, রজোগুণে* উন্মত্ত ইওরোঁপ-আমেরিকাঁও তাহার শিক্ষা-দীক্ষায় ধ্যান- 
জ্ঞানের নৃতন আলোকের সন্ধান পাইয়াছে, আধ্যাত্মিকতার একটি শাশ্বতরূপ 
দেখিয়। মাছুষ আজ ধর্ম-বিষয়ে নিজের ভূল বুবিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

মাত্র উনচল্লিশ বৎসর কান্স স্বামীজী এই মত্যলোকে অবস্থান করেন, 
প্রকাশ্ঠ ভাবে তাহার ব্যাপক ও গভীর কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর কাল । 
পরিব্রাজক জীবনের শেষে শ্রীগ্ুরুর ইঙ্গিতে ১৮৯৩ খুষ্টাব্দে তিনি চিকাগে। 
ধর্মমহাসভাঁয় যান। সেখানে অপূর্ব লাফল্যের পর, তিনি আমেরিকা ও 
ইওবোপ্, সার্বভৌম আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেন। পাশ্চাত্যে বেদাস্ত- 
প্রচারের কার্ধ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৮৯৭ খুঃ তিনি ভারতে ফিরিয়] 
আসেন ও স্বদেশের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বভ্রনির্ধোষে নব- 
জাগরণের বাণী শুনাইতে থাকেন । অতঃপর শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশনের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী। পুনবায় পাশ্চাত্যে গমন করেন ও বিভিন্ন 
দেশে বিশেষতঃ আমেরিকাঁয় নবযুগের উদার ভাব প্রচার করিতে থাকেন। 
'১৯০* খৃষ্টাব্বের শেষ দিকে তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়। আসেন। 

কঠোর পরিশ্রমে তখন তাহার শরীর ক্লান্ত, মনও নির্বাণমুখী ) তাই অতি 
শীভ্ব জগতের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য “বহুজনহিতায়, বহুজনন্থখায়? শ্রীরামকৃষ্ণ 
মঠ-মিশনের কাজ যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া ১৯০২ খুঃ ৪51 জুলাই তিনি 
তাহার নশ্বর দ্বেহ ত্যাগ করেন। 

'এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মাহা! করিয়া গিয়াছেন, বিশ্ময়-বিমুঞ্ধ জগৎ 
বহুদিন ভাহারু দিকে তাকাইয়া থাকিবে । বক্তৃতা এবং রচনার মাধামে 


স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাল মাত্র সাত বৎসর ( ১৮৯৩-১৯০০ ), অবশ্য 
পত্র-রচনার কাল ইহ! অপেক্ষ1 কিছু বেশী ( ১৮৮৮-১৯০২)। রর 

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর অধিকাংশই আশাহ্র্ূপ- 
ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাপি তাহার যে-কয়টি ভাষণ ও বক্তৃতা 
আমর! পাইস্সাছি, তাহ চিরদিনই. মানব-সমাজের অমূল্য সম্পদ্রূপে 
পরিগণিত হইবে। বিভিন্ন দেশের বহু ব্যক্তিকে লিখিত তাহার পত্রগুলি 
এবং তাহার কথোপকথনও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উৎ্ম। 

ত্বামীজীর বাংল। পত্র ও প্রবন্ধ কিছু কিছু তাহার জীবংকালেই তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত পাক্ষিক “উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদেশে প্রদত্ত 
তাহার ইংরেজী বন্তৃতাবলীর কিছু কিছু সেই দেশেই পুস্তক+কাঁরে বাহির 
হয়। আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাতেও ম্বামীজীর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। 

স্বামীজীর উৎসাহে মাব্রাজ হইতে ব্রদ্বাঁদিন্, ও পরে 'প্রবুদ্ধ ভারত” 
পত্রিক] প্রকাশিত হইলে তাহাতেও তাহার পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতাঁবলী বাহির 
হইতে থাকে । কিছুকাল পরে “প্রবুদ্ধ ভাঁরত' হিমাঁলয়ে স্থানাস্তরিত হয়, 
তখন উহাতে নিয়মিতভাবে তাহার লেখ। ও বক্তৃতাগুপি প্রকাশিত হইতে 
থাকে। 

স্বামীজীরই নির্দেশে গুরুদেবার অঙ্গরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর ইংরেজী 
বক্তৃতা ও পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ন্বামীজী কর্তৃক 
অনুমোদিত হইয়। এগুলি ধারাবাহিকভাবে উদ্বোধনে" প্রকাশিত হয়ঃ পরে 
স্বামীজীর গুরুভ্রাতা রাঁমকষ্জ মঠ ও মিশনের তদদানীস্তন সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন-কার্যালয় হুইতে সেগুলি বিভিন্ন 
পুত্তকাকারে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং এখনও হইতেছে। 

ক্বামীজীর জন্মের শত বধ পরে তীঁঙার এ-মকল বাণী, রচনা ও পত্রাদি 
এবং আজ পধন্ত আও যে-নকল অপ্রকাশিত বন্তৃত! ও পত্রাদি পাওয়া 
গিয়াছে, সেগুলি সব একত্র করিয়া শত্রবর্ধ-ম্মারক-গ্রন্থাবলীব্,প প্রঙ্গাশ কবার 
কথা দুই-তিন বৎসর পূর্বে আমাঁদের অনেকের মনে উদ্দিত হয়। শ্রীবামকষ্ণ মঠ 
ও মিশনের তানীস্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান অধাক্ষ স্বামী 
মাধবানন্দজীর পরামর্শক্রমে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য মঠের কয়েকজন 
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বিশিষ্ট সন্যাপী ও আমাদের সুহৃদ কয়েকজন অধাঁপককে লইয়। একটি 
ছোটখাট*সভার অগ্রিবেশন হয়। এই আলোচনা-সভায় সর্ববাদিসম্মতভাবে 
স্থির হয় যে, স্বামীজীর পত্রাবলী সময়ান্ুক্রমে সাঁজাইয়া এবং বন্ৃত। ও 
রচনা, কথেধপকথন-_যথা সম্ভব বিষয়ানুযাঁম়ী সাজাইয়1 ১০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়। 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে জন্মশতবর্ষ-স্মারক গ্রন্থ-বূপে প্রকাশিত হুইবে। 
দশটি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে চিকাগে। বক্তৃতা, কর্মযোগ 
ও রাজযোগ; ২য় খণ্ডে জ্ঞানযোগ ; ৩য় খণ্ডে ধর্ম ও দন; ৪র্থ খণ্ডে 
তক্তিযোগৃ এবং “দেববাণী? ; ৫ম খণ্ডে “ভারতে বিকোনন্দ' এবং ভাঁরত-গ্রপঙ্গে 
বক্তৃতা ও রচনাবলী মুদ্রিত হইতেছে । ৬্ষ খণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংল! 
রচন। (গগ্ধ ও কবিতা) এবং পত্রীবলী ; ৭ম খণ্ডে পত্রাবলী ও ইংরেজী 
কবিতার অন্তবার্দ ; ৮ম খণ্ডে পত্রাবলী এবং “মহাপুরুষ-প্রলঙ্গ' ; ৯ম খণ্ডে 
শ্বামি-শিত্-সংবাদ” স্বামীজীর সহিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপকথন এবং ১ম 
খণ্ডে মেরী লুই বার্ক লিখিত *গ্রন্থে (92101 ড1561591581009 : বি তজ 
[01১০০৮০1193 17 /১০৮০1০৪ ) প্রকাশিত স্বামীজীর বন্কৃতার বিবরণীর 
বঙ্গাছবাধ এবং বিবিধ বিষয়ের লেখা ও বক্তৃতা সনিবেশিত হইতেছে । 
স্বামীজীর সমগ্র “বাণী ও রচনা"র মুখবন্ধরূপে ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত 
£ স্বামীজীর*ইংরেজী গ্রস্থাবলীর ভূমিকা ৭0: 70755661800. [015 1৬1 2599.০) 
অনুবাদ করিয়! প্রথম খণ্ডের প্রারস্তেই সন্নিবেশিত হইল। প্রতি খণ্ডে 
স্বামীজীর রচনাদির সহিত একটি তথ্যপপ্ধী ও নির্দেশিক। দেওয়। হইয়াছে । 
পুরাতন অন্থবাদ গুলিতে থা সম্ভব স্বামী শুদ্ধানন্দজীর রীতিই অচ্গদরণ কর! 
হইয়াছে । একান্ত প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু ভাবার সংক্ষার কর] হইয়াছে। 
বান]নে বর্তমান রীতি অন্ত । 
এই গ্রন্থমালার সম্পাদন-ভার সর্বসম্মতিক্রমে উদ্বোধন'-পত্রিকাঁর বর্তমান 
সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দকে দেওয়। হয়। ইহাও স্থির হয় যে, স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং অধ্যাপক প্রণবরগ্ন ঘোষ ও অধ্যাপক শঙ্করী প্রলাদ বন্থ 
এ-বিষয়ে তাঁহাকে সাহাধ্য করিবেন। প্রকাশনের অন্যান্য কারের ভার 
উদ্বোধনের প্রকাশন বিভ।গের পরিচালক স্বামী অতন্দ্রানন্দের উপর অপিত 
| হয়। এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় রামরুঞ্চ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে সুপরিচিত শ্বামী 
গভীরানন্দের সনহাধ্য এবং পরামর্শও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
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। এই গ্রন্থমালা-প্রকাশ-প্রসঙ্গে আমরা! সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । তাহাদের উৎপাহে 
ও প্রাথমিক অর্থান্ছকূল্যে এই প্রকাঁশন কার্য আমর আরম্ভ করি। 

শাস্তিনিকেতনের হ্বনামধন্ শিল্পী আচার্য শ্রীনন্দলাল বস্থ মহাশয় এই 
গ্রস্থমালার প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ও অঙ্কন করিয়া দিয়া আমাদিগকে অশেষ 
কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

অনুবাদ প্রদ্ৃতি কার্ষে নানাভাবে সাহাষ্য করিয়াছেন ডক্টর রম) চৌধুরী 
ও শ্রীষুক্তা সাত্বন৷ দাশগপ্তা, শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশ্বরপ্ন, ভাছুড়ী, 
প্রাহ্ধীন্্রনাথ চক্রবর্তঁ, শ্রীতামপরগ্রন রায়, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্ীদেব্ব্রত 
রাষ্মচৌধুরী, প্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্বামী বীতরশোকানন্দ, স্বামী 
হিরণুয়ানন্দ, ত্বামী অজ্জজানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং 
প্রত্রীজিক। মুক্তিপ্রাণ। প্রভৃতি অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও বুধমণ্ডলী। সেজন্য 
তাহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ । 


আরও অনেকে এই গ্রন্থমাঁল। প্রকাঁশনে নানাভাবে আমাদের সাহাঁষ্য 
করিয়াছেন, স্থানাভাবে সকলের নাম পৃথকৃভাবে উল্লেখ করা গেল না। 
তাহাদের শ্রম ও সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ে এই গ্রস্থাবন্ধী প্রকাশ 
কর! সম্ভব হইত না। গ্রস্থমালাঁর তথ্যপঞ্্রীর পৌরাণিক অংশ অধ্যাপক 
প্রীত্রিপুবারি চক্রবর্তী, এঁতিহাসিক অংশ অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর, 
বৃতাত্বিক অংশ অধ্যাপক শ্রীনির্ধলকৃমীর বস্থ সংগ্রহ করিয়। দিয়া এই 
গ্রন্থমালার সৌষ্টব বৃদ্ধি করিয়াছেন। দার্শনিক অংশের তথ্যপপ্তী ডক্টর 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখিয়। দিয়াছেন। তথ্যপঞ্জীর অন্যান্য অংশ এবং নৃতন 
পত্রগুলির অনুবাদ হাওড়া রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ আশ্রমের শ্রীমান্‌ হুশীলরধ্ন' 
দাশগুপ্ত ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাউ-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্বে সংগৃহীত ও 
লিখিত হইয়াছে । অধ্যাপক শ্রীন্নবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান্‌ শঙ্করনাথ 
চট্টোপাধ্যায় সমগ্র গ্রস্থাবলীর বিষয়-নির্দেশিকা (58৮1০০61006. ) প্রণয়ন 
করিয়াছেন। প্রতিখণ্রের শেষে নির্দেশিক1 রচন1 করিয়াছেন শ্ীমান্‌ ত!রক- 
নাথ দে ও শ্রীসতীশচন্্র ঘোঁষ। হিসাব রক্ষার ব্যাপারে প্রথম হইতেই 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য । 
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বাগবাঁজার নয়নকৃষ্ণ সাহা! লেনের শ্রীবিজয়লাল গাুলী মহাশয় তাহার 
বাড়ির "অনেকটা! আশ আমাদের এই প্রকাশন বিভাগের জন্য ছাড়িয়া 
ন। দিলে দীর্ঘদিন ধরিয়ণ গ্রস্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সু বিতরণ আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হইত ন]। 

ইহাদের সকলের উপর শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদ সর্বদ। খধিত হউক) 
স্বামীজীর জীবনপ্রদ ভাবধার। সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক-_বিবেকানন্দ 
শতবাধিকীর পুণ্য বৎসরে, এই গ্রন্থবলী প্রকাশনের শুভক্ষণে ইহাই 
আমাদেরঃএকাস্ত প্রার্থন। ৷ 


“পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১৩৬৯ প্রকাশক 
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ভূমিকা! 


আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী 
[ ভগিনী শিবেদিতা-লিখিত ভূমিকার বঙ্গানুবাদ ] 


স্বামী বিবেকানন্দের যে চারি খগ্ড১ গ্রস্থাবলী বর্তমান সংস্করণে নিব 
হইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া আমরা জগতের জন্য সাধারণভাবে শুধু ষে একটি 
দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহ। নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি 
সনদও লঙ্ভ করিয়াছি । বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের 
. প্রয়োজন ছিল এমন এক শৈলদৃঢ আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি 
লাভ করিতে পারে, প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাঁক্য, যাহার মধ্য 
দিয়। সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। ত্বামী বিবেকানন্দের বাণী 
ও রচনার মধ্য দিয় ইহাই তাহাকে দেওয়। হুইয়াছে। 
অন্যত্র যেমন বল! হইয়াছে, ইতিহা”ল এই প্রথম হিন্দধর্ম সমগ্রতাবে এক 
শ্রেষ্ঠ হিন্দু-মনীষাঁর ছারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন 
হিন্দুধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোন হিন্দুজননী 
«তাহার সম্ভতানগণকে শিক্ষা দিবেন, পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন 
প্রমাণ ওঁ আলোকের জন্য তিনি এই গ্রস্থাবলীর উপবই নির্ভর করিবেন। 
ভারত হুইতে ইংরেজী ভাষ। বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার বহুকাল পরেও 
এ ভাষার মাধ্যমে জগতের কাছে যে উপহার প্রদত্ত হইল, তাহা এখানে 
স্থায়িভাবে বিরাজ করিবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে ফলপ্রস্থ হইবে। 
হিন্দুধ্র্ষের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাঁবাদর্শের সংগঠন ও সামগস্য-বিধান ; 
পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্ধের-_ঘাঁহ! সত্যসম্পর্কে বিগতভী। এই 
উভয় বস্তই এখানে পাঁওয়া গিয়াছে । সঙ্কটমুহূর্তে যিনি জাতীয় চেতনাকে 
আহরণ করিয়। বাজ্ময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই দ্বাক্তিবিশেষের অভ্যুদয় 
অপেক্ষ। সনাতন ধর্মের শাশ্বত বীর্ধের এবং অতীতের মতোই ভারত যে 
বর্তমানে মহিমময়, সে-বিষয়ের মহত্তর প্রমাণ দেওয়। সম্ভব ছিল ন?। 


১ ইংরেজীতে ম্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রথমে চারি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, বমানে আট খঞ্ডে 
প্রকাশিত হইতেছে ।* বাংলায় এই গ্রন্থাবলী দশ খণ্ডে বিভক্ত ।- সম্পাদক 
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"নিজের সীমাস্তের বাহিরে অবস্থিত মানব-সাধারণের নিকট প্রকৃত 
জীবনধারণের অন্ন পরিবহণের মধ্য দিয়াই যে ভারত তাছার নিজের "প্রয়োজন 
সিদ্ধ করিতে পারে, ইহ1 যেন পুর্ব হইতেই অঙ্থমিত | ইহা যে এইবাঁরই 
প্রথম সংঘটিত হইল তাহ] নয়, পূর্বে আরও একবার প্রতিবেশী দেশসমূহে 
জাতিগঠনকাঁরী ধর্মের বাঁণী প্রেরণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ নিজের চিস্তা- 
ধারার মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিল-_সেই আত্মগত 
একীকরণের ফলে বর্তমান হিন্দুধর্মই যেন নৃতনভাবে হৃষ্ট হইল। আমরা কখনই 
ভূলিয়৷ যাইতে পারি ন৷ যে, এই ভারতের মাটিতেই প্রথম শ্রুত হইয়ছিল গুরু 
হইতে শিযোর নিকট দলেই আদেশ £ €তামরা সমগ্র পৃথিবীর দেশে দেশে যাঁও 
এবং এই ধর্মদেশন1! সকল জীবের নিকট প্রচার কর।, ইহা দেই একই 
চিন্তা, একই প্রেমের অনুপ্রেরণা, নবর্ধপে ব্ূপাগ্তিত হইয়। স্বামী বিবেকানন্দের 
ক& হইতে উদগত হইয়াছিল, যখন পাশ্চাত্যের একটি বিরাট সম্মেলনে তিনি 
বলিতেছিলেন, “একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে'সবগুলিই সত্য হইবে ।: সেইজন্য 
হিন্দুধর্ম যতট। আমার, ততট। তোমাদেরও |” এবং তিনি নিজের বক্তব্যের 
ভাব-সম্প্রদারণ করিয়া বলেন, 'আমর। হিন্দুরা কেবল যে পরমত সহ করি, 
তাহা নয়, আমর। লকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করি। আমর! 
মুপলমানদের মলজিদে প্রার্থনা করি, পাশীদিগের অগ্নির পুজা করি এবং 
্রীষ্টানদের ভ্রুশের সম্মুখে নতঙ্গান্গ হই। আঁমর! জানি নিয়তম বস্তরতি 
হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত, সকল ধর্মই সমভাবে, অসীমকে উপলদ্ধি 
এবং অন্তব করিবার বিভিন্ন প্রচেষ্টামাত্র। সেইজন্য এই সকল কুম্ছম 
চয়ন করিয়া, প্রেমের স্ত্রে একত্র গ্রথিত করিয়। পুজার জন্য একটি 
অপূর্ব স্তবক রচনা করি। এমন কেহই ছিল না যে এই বক্তার হৃদয়ে 
বিদেশী বা পর $ তাঁহার নিকট কেবল মাঁনব এবং সত্যেরই অস্তিত্ব ছিল। 

ধর্ম-মহলভায় শ্বামীজীর বন্তৃত। সম্বন্ধে বল] যাইতে পারে-যখন তিনি 
বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার বিষয়বস্ত ছিল “হিন্দুদের ধর্মভাঁব- 
সমুহ, কিন্ত যখন তিনি শেষ করিলেন, তখন হিন্দুধর্ম নৃতন রূপ লাভ 
করিয়াছে । দেই ক্ষণ ছিল সেই সম্ভাননায় পূর্ণ। তাহার "সম্মুখে উপস্থিত 
বিরাট শ্রোতৃবৃন্দ ছিল মপ্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য মনেরই প্রতিনিধি, কিন্তু উহাতে 
কিছু নৃতন অভিব্যক্তি ও অগ্রগতি ছিল। ইহাই ছিল সেই শ্রোতৃমগ্ডলীর 
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সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য । ইওরোপের প্রত্যেক জাতিরই মানুষ আমেরিকায় মিলিত 
হুইয়াছে* বিশেষতঃ চিকাগোতে- যেখানে মহাদভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
আধুনিক কালের প্রধত্ব এবং সংঘর্ষের মহত্তম ও নিকৃষ্টতম যাহা কিছু, 
তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররাঁজ্ঞীর এলাকার মধ্যে পাঁওয়। 
যাইবে--এই নগর-রাঁনীর পদযুগল মিশিগান হুদের তটের উপর বিস্তৃত-_ 
উত্তরের ছ্যুতিতে ভান্বর চক্ষু লইয়! তিনি যেন চিন্তামগ্ন হুইয়। বসিয়। আছেন। 
আধুনিক চেতনায় এমন কিছু নাই, ইওরোপের এঁতিহা হইতে উত্তরাধিকারস্থত্রে 
এমন কিছি পাওয়] যায় নাই, যাহ চিকাগে। নগরীতে আশ্রয়লীত করে নাই। 
একং এই কেন্দ্রের স্থজনশীল জীবন এবং ব্যগ্র কৌতুছল বর্তমানে আমাদের 
কাহারও কাঁহীরও নিকট প্রধানতঃ বিশৃঙ্খল মনে হইলেও ইহা নিঃপন্দিপ্ধতাবে 
মানবের মহিমায় পূর্ণ এবং ধীরে পরিণত এক এক্যাদর্শ প্রকাশের অভিমুখে 
সঞ্চরমাঁণ। 

এইস্ুপ ছিল দেই মানসক্ষেত্র“এইরূপই সেই চিত্রসাগর-_তারুণ্য পূর্ণ, উচ্ছল, 
আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বেল; অধিকন্তু উহ! ছিল অন্থসন্ষিৎস্থ এবং 
সজাগ! বিবেকানন্দ ধখন বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তিনি 
এঁ পরিবেশেরই সন্মুখীন হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাহার পশ্চাতে ছিল এক 
মহাসাগন্ম__বহুযুগের অধ্যাত্মপাধনায় প্রশস্ত; তীহার পশ্চাতে ছিল এমন 
একটি জগৎ, যাহার কালপগ্ভী আরম্ভ হইয়াছে বেদ ও উপনিষদ হইতে-_ 
এমন একটি জগত্, যাহার তুলনায় বৌদ্ধধর্মও প্রায় সে-দিনের-এমন একটি 
জগত, যাহ! ধর্মীয় মতবাদ সম্প্রদীয়সমূহে পূর্ণ__ একটি শান্ত ভূখণ্ড গ্রীগ্ম- 
মণ্ডল্লের সৌরকরাচ্ছন্ন, ষে দেশের পথের ধুলিকণ। যুগ যুগ ধরিয়া সাধুসস্তের 
পাদম্পর্শে পবিত্র । সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহার পশ্চাতে ছিল ভারতবর্ষ-_ 
তাহার বহু সহন্্ বৎসরের জাতীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি লইয়া, এই দীর্ঘ 
কালের মধ্যে মে পরীক্ষা! করিয়াছে বহু বস্ত, প্রমাগ্র করিয়াছে অনেক কিছু, 
এবং দেশ ও কালের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছে প্রান 
সব কিছু--শুধু তাহার নিজন্ব সম্পূর্ণ একমত্য ছাঁড়া, যে একমত্য সে-দেশের 
অধিবাসিগণের' সকলেই কতিপয় ফৌল ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ- 
ভাবে অবলম্বন করিয়া! রহিয়াছে। 

স্থতরাং এইগুলি ছিল ছুইপ্রকাঁর চিত্তপ্রবাহ; যেন ছুইটি বিশাল চিন্ত!- 
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তরঙ্গিণী-_ প্রাচ্য ও আধুনিক 3 ধর্ম-মহাঁসভার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিক- 
পরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্ঈমক্ষেত্র। 
ব্যক্তিত্বাভিমানশুম্য এই ব্যক্তির আধারে নংঘটিত এই অভিঘাতের অবশ্তস্তাবী 
ফল হইয়াছিল হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের নির্দিষ্ট রূপদান। কেন-না 
সেখানে ম্বামী বিবেকানন্দের মুখে তাহার নিজের কোন অনুভূতির কথা 
উদগত হয় নাই,_এমনকি এই অবসরে নিজ গুরুর প্রসঙ্গ অবতারণ! করিবার 
স্থধোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই ছৃইটি বিষয়ের পরিবর্তে ভারতের 
ধর্মচেতনাই তাহার মধ্য দিয়। বাজ্ময় হুইয়৷ উঠিয়াছিল-_ভারত্ের সমগ্র 
অতীতের দ্বারা সুনির্দিষ্ট তাহার দেশের সকল মানুষের বাণী! যখন ভিনি 
পাশ্চাত্যের যৌবনকালে-_মধ্যাহুসময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশস্ত ্‌ 
মহাসাগরের অপর প্রীস্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ষের গ্রচ্ছায়ে সুপ্ত 
একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাঁণ উষার দ্বার] পরিবাঁহিত বাঁণীর জন্য 
মনে মনে অপেক্ষ। করিতেছিল-__যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘাঁটিত করিবে 
তাহাদের নিজন্ব মহিম। ও শক্তির গৃঢ় রহস্য । 

একই বক্তৃতাঁমঞ্চে ম্বামী বিবেকানন্দের পার্খে দণ্ডায়মান ছিলেন আরও 
অনেকে-_বিশেষ বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারূপে। কিন্তু 
এ গৌরব তীহারই, যে তিনি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এক্সন একটি 
ধর্ম, যাহার নিকট--তীহার নিজেরই ভাষায় ইহাদের প্রত্যেকটি ছিল 
“বিভিন্ন নরনারীর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়! একই লক্ষ্যে 
পৌছিবাঁর অভিতাত্রা ব। অগ্রগতির প্রচেষ্টা, । তিনি ঘোষণ] করিয়াছিলেন, 
তিনি দগডায়মান হইয়াছেন এমন একজনের বিষয় বলিবার জন্য, যিনি তাহাদের 
সকলের কথাই বলিয়াছেন; তাহার্দের একটি বা অপরটি-_-এ-বিষয়ে বা 
ও-বিষয়ে, এই কারণে ব। অন্য কারণে যে সত্য, তাহ। নহে, পরস্ত এগুলি নবই 
স্থত্রে মণিগণের মতো ওসামাতেই অন্ুহ্থ্যত 1-****- যেখানেই দেখিবে, কোন 
অলৌকিক পবিভ্রতা ও অপামান্ত শক্তি মানুষকে উন্নত ও পবিজ্র করিতেছে, 
জানিও সেখানে আমারই প্রকাঁশ |” বিবেকানন্দ বলেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে “মা 
অলত্য হইতে সত্যে গমন করে না, বরং সত্য হইতে সত্যে আরোহণ করে__ 
নি্নতর ত্য হইতে উচ্চতর সত্যে ।...এই শিক্ষা! এবং মুক্তির উপদেশ-_সেই. 
আদেশ : ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়! মানুষকে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে হইৰে”__ধর্ম তখনই 


[9৩/৩ 

আমাদের মধ্যে পরিপুর্ণতা লাঁভ করে, যখন উহা আমাদিগকে তাঁহার কাছে 
লইয়া যা, ধিনি মৃতুচময় জগতে একমাত্র জীবন, ধিনি নিয়তপরিবর্তনশীল বিশ্বের 
নিত্য অধিষ্ঠান, যিনি একমাত্র আত্মা, জীবাত্মীসমূহ ধাহার মায়াময় প্রকাশ 
মাত্র। এই ছুইটি উপদেশকেই ছুইটি পরম ও বিশিষ্ট সত্যরূপে গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে, মানবেতিহাসের চিরায়ত এবং জটিলতম অগ্টুভূতির দ্বারা 
প্রমাণিত এই সত্য শ্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়! ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছে 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে। 

ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়। এই ক্ষুত্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকাঁর-প্রতিষ্ঠার 
এক» সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র। বক্তা হিন্দুধর্মকে সাঁমগ্রিকভাবে বেদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করবেন, কিন্ত “বেদ” শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে 
অধ্যাত্-তাঁ্পর্ষে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাহার নিকট-_যাঁহা সত্য তাহাই 
“বেদ” । তিনি বলেন, “বেদ-শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝাঁয় না । উহ! দ্বার! 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাগ্ারই 
বুঝায় । প্রসঙ্গত: তিনি সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার ধারণাও ব্যক্ত 
করিয়াছেন £ “যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষষারসমূহও 
প্রতিধ্বনির মতে। মনে হয়, সেই বেদাস্তদর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্ত সঞ্চরণ 
হইতে আ'রস্ত করিয়া বিভিন্ন পুরাঁণ-সমন্বিত নিম্নতম মৃতিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়- 
বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাঁদ পর্যন্ত পব কিছুই হিন্দ্ধর্মে স্থান পাইয়াছে। তাহার 
চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোঁন মতবাঁদ_-ভারতবাপীর এমন কোন 
অকপট আধ্যাত্মিক অন্থভূতি থাকিতে পারে না, যাহ] যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের 
বাঁহুপধশের বহিভূত হইতে পারে-ব্যক্তিবিশেষের নিকট এ সম্প্রদায়, মতবাদ 
বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক । তাহার মতে ইষ্টদ্দেবতা-বিষয়ক 
শিক্ষাই হইল ভারতের এই মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের 
পথ বাছিয়। লইবাঁর এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্ষণ করিবার অধিকার 
আঁছে। তাহা হইলে এই সংজ্ঞ। অন্থুপাঁরে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজোর 
পতাক। কোন সেন্তবাহিনী বহন করিতে পাঁরে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ 
আধ্যাত্মিক লক্ষী হইতেছে ঈশ্বরলাভ, সেইরূপ উহার আধ্যাত্মিক অনুশাসন 
হুইতেছে-্ব-স্ববূপ প্রাপ্তি-বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারইংপূর্ণ স্বাধীনতা] । 

কিস্তু এই 'সর্বাবগাহিত্ব-_গ্রত্যেকের এই স্বাধীনত] হিন্দুধর্মের মহিম। 
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বলিয়! পরিগণিত হইত না, যদ্দি না মধুরতম আশ্বাসপূর্ণ এই পরম আহ্বান 
তাহার শাস্ত্রে ধবনিত হইত £ “শোন অমৃতের পুক্রগণ ! আ্লাহার। দিব্যধামবাসী 
তাহারাও শোন! আমি সেই মহান্‌ পুরাণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি-_ 
যিনি সকল অন্ধকারের পারে-_-সকল অজ্ঞানের উধেবে”! তাহাঁফে জানিয়া 
তোমরাও মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে । এই তে। সেই বাণী, যাহার জন্যই বাকী 
সব কিছু আছে, এবং চিরদিন রহিক্মাছে। ইহাই হইতেছে সেই পরম 
উপলবি, যাহার মধ্যে অন্য সব অনুভূতি মিশিয়! যাইতে পারে। “আমাদের 
বর্তমান কর্তব্য” বিষয়ক ভাষণে স্বামীজী যখন মকলকে সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানান, 
__-এমন একটি মন্দির-গঠনে সাঁহাধ্য করিতে হইবে, যেখানে দেশের প্রত্যেকটি 
উপাসক উপাসন! করিতে পারে, যে মন্দিরের পবিত্র বেদীতে শুধু “ও এই 
শব্দব্রঙ্গ প্রতিষিত থাকিবে, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বাণীর মধ্যে 
আরও বিরাট একটি মন্দিরের আভাম পাইয়। থাকেন, সে মন্দির হ্ব-স্বরূণে 
বিরাজিতা আমাদের দেশমাতৃকা ভারভবর্ষ স্বগ্নং_এবং উহাতে শুধু 
ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির ধর্মসাধনার' পথগুলি কেন্দ্রাভিমুখী 
হইতেছে; সেই পুণ্যপীঠের পাদমূলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই প্রতীক, 
যাহ! কোন প্রতীকই নয়, সেই নাম যাহ। শবাতীত। সকল উপাসনা, সকল 
ধর্মপদ্ধতি চলিয়াছে ইহারই অভিমুখে-ইহার বিপরীত দিকে নয়।* পৃথিবীর 
অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ধর্মগুলির সহিত ভাঁরত সমস্বরে ঘোধণ। করে £ সাধনার 
অগ্রগতি দুষ্ট হইতে অনৃষ্টে, বহু হইতে একে, নিয় হইতে উচ্চতর স্তরে, সাকার 
হইতে নিরাকারে-_-কখনও ইহার বিপরীতে নয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য 
এইখানেই যে, যে-কোন স্থানের এবং যে-কোন প্রকারের হউক না ,কেন, 
প্রতিটি অকপট ধর্মবিশ্বামকেই সে মহান্‌ উর্ধগতির সোপান-স্বক্ধূপ মনে করে 
এবং গ্রত্যেকটিকেই সে সহ1নুভূতি জানায় ও আশ্বাস দিয় থাকে । * 

হিন্দুধর্মের এই প্রনক্তার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকিত, যাহা তাহার 
নিজ) বে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ মান ক্ষুঞ্ হইত। গীতার কৃষ্ণের হ্যায়, 
বুদ্ধের হ্যায়, শঙ্কণচাধের স্তায়--ভারতীয় চিন্তাজগতের সকল আশচাধের ন্তাঁয় 
তাহার বাখ্যণমুহ বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতি ছারাই সমৃদ্ধ। যে রত্বরাজি 
ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাঁশক- 
রূপে- ব্যাখ্যাত্তাব্ূপেই হ্বামীজী বিরাঁজমান। যদি তিনি 'জন্মগ্রহণ নাও 
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করিতেন, তথাপি তাহ দ্বার! প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত) 
না৷ আরগু বেশী- এলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত। তবে পার্থক্য একটু 
থাকিত, এগুলি পাওয়। কঠিন হইত, এগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও 
বক্তব্যের তীক্ষত1 থাকিত ন।, পারম্পরিক সঙ্গতি ও এক্যের হানি ঘটিত। 
য্দি তিনি আবিভূ্ত না হইতেন, তবে যে শান্ত্বাণীগুলি আজ সহম্্র সহমত 
মানবের নিকট জীবনের পরমান্নক্ধপে পরিবাহিত হইতেছে, সেগুলি পঙিতদের 
দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবপিত থাকিয়। যাইত । তিশি আধিকারিক পুরুষরূপেই 
শিক্ষা। দিতেন, পণ্ডিতদের মতে। নয়। কারণ তিনি যে-বিষয়ে শিক্ষা দিতেন-__ 
সে বিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন, এবং রামাচজের 
মতা তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন-__শুধু পারিয়া, অস্ত্যজ 
ও বিদেশীদের নিকট এ উপলব্ধির বহস্ত প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য । 

তাহার উপদেশে নৃতন কিছু ছিল না-_-এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। 
এ-কথ। কখনও ভূলিলে চলিবে না যে “একমেবাদ্বতীয়ম্, অনুভূতি যাহা 
অন্তর্গত, সেই অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ! করিয়াও ত্বামী বিবেকানন্দ 
হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা, সংযুক্ত করিয়। দিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদৈত এবং অদৈত 
একই বিকাশের তিনটি অবস্থা ব। ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম 
'লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ব । ইহ! আর একটি আরও মহৎ ও 
আরও সরল তত্বেরই অপরিহাধ অঙ্গ। বহু এবং এক--একই সত্তা, বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বার অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ অথব! 
শ্রামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, “ঈশ্বর সাকার নিরাকার ছুইই, তিনি এমন এক 
তত্ব-যাহাতে সাকার নিরাকার দুইই আছে। 

ইহাই আমাদের গুরুদেবেন্ন জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে 
, শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহছ। নয়, অতীত্ত এবং 
ভবিস্তভেরও । বহু এবং এক-_যদ্দি যথার্থই এক সত» হয়, তাহা হইলে শুধু 
সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি--সকল প্রকার প্রচে্।, 
সকল প্রকার স্থষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা । তাহ! হইলে আধ্যাত্মিক ও 
লৌকিক--এই ধ্ভ্দ আর থাকিতে, পারে না। কায়িক পারশ্রম করাই 
প্রার্থনী ; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকাধ হইয়া যায়। যোগ 
ও ক্ষেম__ত্যাগ.ও বর্জনের মতোই দায়ন্বর্বপ। 

খ * .. 
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এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান্‌ প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, 
তবে এই কর্ম- জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পযন্ত উহাদের প্রকাশক। 
তাহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত-_সাধুর কুটিয়া ও 
মন্দিরদবারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনৈর উপযুক্ত 
ক্ষেত্র । তীহ্ছার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ 
নাই, তাহার নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে__ঘথার্থ সদাঁচারে ও আধ্যাত্মিকতায় 
কোন পার্থকা নাই। এক দিক দিয় দেখিতে গেলে তাহার সকল বাঁণীই এই 
মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়! বোধ হয়। এক নময় তিনি বলিয়াছিলেন, “চারুকল! 
বিজ্ঞান ও ধর্ম _একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়। কিন্তু "ইহা 
বুঝিতে গেলে আঁমাধিগকে অছৈতবাঁদ গ্রহণ করিতে হইবে ।” ' 

যে গঠনমৃঙ্নক প্রভাব দ্বার| তাহার অলৌকিক দৃষ্টি নিব্ূপিত হইয়াছিল, 
তাহার তিনটি সুত্র আছে, মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাহার 
সাহিত্যভিত্তিক শিক্ষ।-_ সংস্কৃত ও ইংরেজীণ্ভাষাঁয় দুইটি ভাবজগতের যে- 
বৈষম্য এইভাবে তাহার চক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহ] ভারতবর্ষের 
ধর্মগ্রন্থ গুলির বিষয়ীভূত বিশেষ অনুভূতি সম্বন্ধে একটি দৃঢ় ধারণা তাহার মনে 
সঞ্চারিত করিয়াছিল ; ইহ1 তীহার নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল ষে, 
এই অন্থৃভূতি যদি সত্য হয়, তবে ভারতের খধিগণ আকম্মিকভাঁবে ইহ! 
লাভ করেন নাই, ঘেমন (অন্যত্র) অনেকে করিয়াছেন। পরম্ত ইহা। 
ছিল বিজ্ঞান-প্রতিপাগ্চ বিষয়-_-সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত, যাহ! 
সত্যানুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন ত্যাগ-ম্বীকারেই সঙ্কুচিত হয় নাই। 

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরোগ্ানে থাকিয়া যখন রামরুষ্চ পরমহংস তাহার ভাব 
শিক্ষা দ্িতেছিলেন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ-_-তদীনীস্তন “নরেন'--তীাহার 
গুরুর মধ্যে পুরাঁতন শাস্রসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন, যাহ] তাহার হৃদয় 
ও মস্তিফ খুঁজিতেছিল,। এইখাঁনে তিনি সেই তত্বই পাইয়াছিলেন, যাহ 
গ্রন্থসমূহে অন্ফুটভাবে বধিত। এইখানে ছিলেন এমন একজন, সমাধিই ধাহার 
জ্ঞানলাভের নিত্য পদ্ধতি । ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখ! যাইত-_মনের গতি বহু 
হইতে একের দিকে ঝুঁকিতেছে । ক্ষণে ক্ষণে শোন! যাইত অমাধিলন্ধ জ্ঞানের 
উপদেশ । তাহার চাঁরিপাঁশে যাহারা সমবেত হইত, তাহার। প্রত্যেকেই 
দিব্যদর্শন লাভ করিত। “জ্বরভাবের মতো”.পরম জ্ঞানলাভের আকাঁজ্কা এই 
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শিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তখাপি ধিনি এইভাবে গ্রন্থদমূহের মূর্ত- 
বিগ্রহ ছিলেন, তিনি» অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই 
পাঠ করেন নাই । গুরু বাঁমকৃষ্ণজ পরমহংপের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবন-রহস্যের 
কু্ধিকা লা করিয়াছিলেন । 

তথাপি এখনও তীহার নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্ততি সম্পূর্ণ হয় 
নাই। ইহার পরও তাহাকে হিমালয় হইতে কন্তাকুমাঁরী পর্যস্ত ভারতবর্ষের 
সর্বন্্ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল--সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ 
মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, 
সকল্পকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল-_এবং 


তারতমাতা! যেকূপ ছিলেন, যেরূপ হইয়াছেন, তাহ] দেখিতে হইয়াঁছিল--এই- 


ভাবেই বিশাল সমগ্রতার সর্ব'বগাহিত্ব তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল, 
ইহারই সংক্ষিপ্ত ঘনীভূত প্রতিরূপ ছিল তাহার গুরুর জীবন ওব্যক্তিত্ব। * 

স্থতবাঁং শাস্ব, গুরু এবং মান্তৃভূমি-_-যেন তিনটি স্থর, এইগুলিই মিলিত 
হইয়! স্ষ্টি করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের রচনীবলীর মহান্‌ সঙ্গীত। এই 
রত্বগুলিই তিনি দান করিতেছেন। এইগুলি হইতেই উপাদান সংগ্রহ 
করিয়া তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন পৃথিবীর সকলের জন্য তীহার আধ্যাত্মিক 
করুণার এক সর্ববোগহর মহোৌষধি। এগুলি হইতেছে যেন তিনটি দীপশিখী_ 
একই দীপাঁধারে প্রজ্জলিত, ভারতবর্ষ তাহার হাত দিয়া! উহ] জালাইয়। 
সাঁজাইয়। রাঁখিয়াছেন--তীাহার সন্তানগণের ও সমগ্র মানবজাতির পথ নির্দেশ 
করিবার জন্ত-_-১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ হইতে ৪ঠ1 জুলাই ১৯০২ পধস্ত মাত্র 
কয়েক্‌ বং্পরের কর্মের মাধ্যমে । আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, বাহার! 
এই দীপ প্রজালনের জন্য ও এই যে লেখমাঁল৷ তিনি বাখিয়। গিয়াছেন ভাহার 
"জন্য, ব্বস্তিবাদ জানাই সেই দেশেকে, ষে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; 
ধন্যবাদ জানাই তাহাদের, ধাহার1 তাঁহাকে প্রেরণ ক্লবিয়াছিলেন$) তাহারা 
আরও বিশ্বাস করেন, এখনও তাহার বাণীর বিশালতা ও তাৎপর্য বুঝিয় 
উঠার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। 


* রামকুফ্-বিবেকানন্দের নিবেদিতা 
(টব. 9৫ 17২৮-৬ ) 
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চিকাঁগো বক্তৃতা 


ভূমিকা 


ঠ 

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বমেলা উপলক্ষো চিকাঁগোঁতে চারিটি সমাবেশ 
হইয়াছিল, পাঠককে সে-কথ! এখানে জানানো তাল। পাশ্চাত্যদেশে 
আজকাল যে-সকল বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইয়! 
খাঁকে, সেগুলির সহিত সাহিত্য- কলা- এবং বিজ্ঞান-সম্মেলন সংশ্লিষ্ট করাও 
একট রষ্তি হইয়া! দাড়াইয়াছে। অতএব মানব-কল্যাণকাৰ্ী বিভিন্ন 
বিষয়ের ইতিহাসে এইক্প প্রত্যেকটি অধিবেশন যে স্মরণীয় হইয়| থাঁকিবে, 
তাহাও আশা কল যাঁয়। আত্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র 
মিলিত হইয়াছেন, দেই মানবমগ্লী চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনবিগ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান 
এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখার তাত্বিক গবেধণ। ৭ কাধকরী আবিষ্কারের 
আদান-প্রধান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন করাই তাহাদের লক্ষ্য 
বলিয়! মনে করিবেন । 'মাফিন সাহস ও মৌলিক মনোভাব লইয়] চিকাঁগেো- 
বাসিগণই ভাবিতে পারিয়াছিল যে, পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলির একজ্ 
সমীবেশই হইবে এই-সকল সম্মেলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মেলন। এই-সকল 
ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত 
করিবেন, আন্তরিক গভীর সহানুভূতি সহকারে তাহারা তাহ শুনিবে-_- 
এ-কথাও ব্যক্ত হইয়াছিল। এইরূপ সম মর্যাদার ও স্থনিয়ন্ত্রিত বাক্‌ম্বাধীনতার 
ক্ষেত্রে মিলিত হইয়। প্রতিনিধিগণ ঘষে সংসদ গঠন কবিবেন, তাহ। হইবে 
একটি প্ধর্ম-মহাসভা । “বিভিন্ন জাতির ধর্মগুলির মধ্যে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মিলনের 
প্রয়োজনীয়তা, জগতের মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইবে । 

প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য যে নিমন্ত্রণ ও যথারীতি নির্বাচনের প্রয়োজন, সে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিষ্য তাহাদের গুরুদেবকে 
হিন্দুধর্মের পক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য উপস্থিত থাঁকিবার প্রয়জনীয়ত। 
বুঝাইতে বিশেষভাবে তৎপর হইল। অগাধ বিশ্বাসবশতঃ তাহাদের মনেই 
“হয় নাই, তাহারা এমন কিছু দাবী কাঁরিতেছে, যাঁহ। মন্সিষের পক্ষে অসম্ভব । 
তাহারা ভাঁবিয়াছিল, বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়! বক্তৃতা দিবার 
স্যোগ প্রাইলেই যথেষ্ট হইবে । স্বামীজীও শিষ্যগণের মতো! জাগতিক 


৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


রীতিনীতি ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে জানিলেন 
যে, এই কার্ষে তিনি ঈশ্বরাদেশ লাভ করিয়াছেন, তখন খামীজী কোঁন বাধাই 
মানিলেন না। যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও পরিচয়পত্রাদি ব্যতিরেকেই হিন্দুধর্ের 
প্রতিনিধি জগতের সমৃদ্ধি ও শক্তির স্থরক্ষিত ঘারে প্রবেশ করিলেন__এই 
ঘটনা অপেক্ষ। হিন্দুধর্মের সংঘবদ্ধহীনতা। অন্য কোন উপায়ে স্পঈতরভাকে 
প্রমাণিত হইতে পারিত ন।। 

চিকাগোতে উপস্থিত হুইয়। ত্বামীজী প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন ॥ 
প্রেরিত ও গৃহীত আমন্ত্রণ অনুসারে কোন পরিচিত ও স্বীকৃত সংস্থা তাঁহাকে 
প্রেরণ করে নাই। অধিকন্ত প্রতিনিধি-সংখ্য। বাড়ানোর, সময়ও চলিয়া 
গিয়াছে, তালিক। পূর্বেই পূর্ণ হুইয়া গিয়াছে । তাঁরতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে 
বস্টনে যদি কাহারও সহিত দৈবক্রমে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটিয়। যায়, 
এইব্ূপ ভাবিয়। কী গভীর নেরাশ্টেই ন৷ তাহাকে চিকাগোর রুদ্ধদ্বার হইতে, 
ফিরিতে হইয়াছিল ! রর 

এইভাবে দৃরদৃষ্টি বা নিজের কোন পরিকল্পন। ছাড়াই তিনি হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বাইটের সহিত পরিচিত হইলেন । বাইট তাহার 
প্রতিভ। উপলব্ধি করিলেন এবং মান্্রীজী শিশ্পগণের মতো৷ তিনিও অনুভব 
করিলেন যে, আগামী ধর্ম-মহাঁসম্মেলনে পৃথিবীকে এই ব্যক্তির বাথী শুনিতেই 
হইবে। পরে অধ্যাপক রাইট তীাহাঁকে লিখিয়াছিলেন, “আপনার নিকট 
-পরিচয়-পত্র দেখিতে চাঁওয়া এবং সূর্যকে তাহার আলোকদানের অধিকার 
জিজ্ঞাস! করা একই কথা ।, এইরূপ প্রীতি ও প্রভাবের জন্যই শ্বামীজীকে 
পুনরায় চিকাগোয় যাইতে হইয়াছিল এবং সেখানে স্বীকৃত প্রতিনিধির 
মর্ধাদাী ও আপন লাভের পথ উন্মুক্ত হইল। অধিবেশন আরম্ভ হইলে দেখা! 
গেল তিনি বক্তৃতামঞ্জে উপস্থিত। একমাত্র ভারতীয় বা একমাত্র বাঙালী 
ন| হইলেও তিনিই ছিলৈন য্থার্থ হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধি । 

অন্যান্য সকলে সমিতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা! কোন ধর্মসংস্থার প্রতিনিধিরূপে 
আপিয়াছিলেন। একমাত্র ত্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্ত ছিল-_হিন্মুদের 
আধ্যাত্মিক ভাবধারা; এবং সেদিন তাহারই মাধ্যমে এ ভাবগুলি সূর্বপ্রথমূ 
সংজ্ঞা এঁক্য ও বূপ লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের যে-ধর্মকে প্রথমে, 
দর্ষিণেশ্বরে নিজগুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র 'ভ্রমণকালে তিনি 
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দেখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে তাহার মুখ হইতে নিঃস্ঘত হইল। যে 
ভাবগুলিতে সমগ্র *ভারতের এঁক্য আছে, সেই ভাবগুলিই তিনি ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন, অনৈক্যের কথাগুলি তিনি বলেন নাই। ধর্ম-মহাসম্মেলনের 
আস্তর্জীতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচন1 করিতে সতরে দিন প্রবন্ধাদি পাঠ চলিয়া- 
ছিল। ১৯শে ( মেপ্টেম্বর ) স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় বক্তব্য পাঁঠ করেন। কিন্ত 
যেদিন প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাস্থচক বক্তৃতা ও সেগুলির 
উত্তর পর্ঠিত হইল, সেই প্রথমদিন হইতেই স্বামীজী শ্রোতৃবর্গের সংস্পর্শে 
আসিয়ানছ্ছিলেন। অপরাহের শেষদিকে তিনি অভ্যর্থনার উত্তর দিলেন । যখনই 
তিমি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেৰিকাবাসিগণকে “ভগিনী ও ভ্রাতা” বলিয়া 
শম্ভাীষণ করিলেন, যখনই প্রাচ্য সন্যাী তিনি-_নারীকে প্রথম স্থান দিয়া-_ 
সমগ্র জগৎকে নিজ পরিবাঁর বলিয়া ঘোঁধণা করিলেন, তখন সেই মহাঁসশ্মেলনে 
আনন্দের ঘে শিহরন সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাঁহ। শোতৃবর্গের মুখে অনেকবার 
শুনিয়াছি। ভীঁহার! বলেন, “আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্গোধন 
করাঁর কথ। ভাবিতে পাঁরিল ন1!” সেইমুহূর্ত হইতেই বোধ হয় তাহাঁর নিশ্চিত 
সাফল্যের স্থচন। হইয়াছিল । পরে সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ চঞ্চল শ্রোতৃবর্গকে 
€কৌশলে শান্ত করিবার জন্য অনেকবার বলিয়াছেন, তাহার। যদি ধৈর্য ধারণ 
করিয়া অপেক্ষা করেন, তাঁহ। হইলে সর্বশেষে স্বামীজী একটি গল্প বলিবেন বা 
একটি বক্তৃতা দিবেন। এই ভাষণগুলির কিছুকিছু অংশ স্থ্রক্ষিত হইয়া এই 
পুস্তকে অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাঁষণক্ধপে সন্নিবেশিত হইয়াছে 
হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এই সম্মেলন এমন একটি যুগের সুচন। করিয়াছে, 
যাহার মূল্য ও গুরুত্ব কালক্রমে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাইবে। 
কেবল বাহ্‌ চাঁকচিক্য ও আড়ম্বরের দিক্‌ হইতে প্রতিনিধিদের সম্মেলন 
সভার প্রারস্ভে ও অবনানে এমন একটি দৃশ্য রচন। করিয়াছে, যাহ আমাদের 
সমসাময়িক কেহ আর কখনও দেখিবে না। কোটি কোটি মানুষের ধর্ম- 
মতের প্রতিনিধিগণ মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন। দৃশ্যটি উপলব্ধি করিবার 
প্রচেষ্টায় আমর] রেভাঃ জন হেনরী ব্যারোজ কর্তৃক প্রদত্ত কার্ধবিবরণীর 
“প্রামাণ্য ইতিহাস হইতে একটি অংশ 'উদ্ধত করিতেছি ঃ 
'ঘথ। সময়ের বহুপূর্বেই প্রাসাদটি প্রতিনিধি ও দর্শকে ভরিয়া উঠিল, এবং 
“কলম্বস্‌ হল” বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দেশ-বিদেশের চার হাঁজার উৎস্থক 
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শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। বেলা দশটার সময় বহুজ্বাতির উড্ডীয়মান 
পতাকার নীচে বিশাল জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে বারোটি ধর্মের প্রত্িনিধি- 
গণ হাত ধরাধরি করিয়। বারান্দা দিয়! আগাইয়া আসিলেন। ৃ এই সময়ে 
মঞ্চটি ছবির মতে] চিত্তাকর্ষক ব্ূপ ধারণ করিল। কে্দ্রস্থলে মাকিন যুক্তবাষ্ট্রে 
গির্জার প্রধাঁন যাঁজক কাঙিনাল গিবন্স্‌ উজ্জল রক্তবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়। 
উচ্চাদনে সমাসীন ৷ যথাষোগ্য প্রার্থন৷ পূর্বক তিনি সভাঁর অধিবেশন স্থুরু 
করিলেন। 

“তাহার উভয়পার্থে উপবিষ্ট প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের নানাবর্ণেক্চ। পোশাক 
ওজ্জল্যে তাহার পোশাকের সমতুল হইয়াছিল। ব্রহ্ম, বুদ্ধ ও মহন্মদের 
ভক্তগণের মধ্যে বোশাইয়ের বাণী সন্গ্যামী বিবেকানন্দ উজ্জল চমৎকার 
বক্তিম পোশাকে তাত্রবর্ণের মুখমণ্ডলকে হরিদ্রাঁবর্ণের বুহৎ উষ্ভীষে বেষ্টন 
করিয়! দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন । তাহার পার্থে কমলা-রঙের ও শুভ্র বেশভৃযায় 
সজ্জিত ভারতের একেশ্বরবাদী ব1 ব্রাক্ষদমাজের বি. বি. নাগার্কর ও 
সিংহলের বৌদ্ধপপ্তিত ধর্মপাঁল বশিয়াছিলেন। ধমপাল চাঁর কোটি সাত 
লক্ষ পঞ্চাশ হাঁজাঁর বৌদ্ধের অভিনন্দন বহন করিয়া আনিয়াছিলেন এবং 
তাহার কৃশ ক্ষুদ্র দেহটি শুভ্রবেশে সজ্জিত ছিল এবং কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ স্বন্ধের 
উপর আগিয়। পড়িতেছিল। ্ 

“সেখানে মুসলমান, পাঁশী ও জন ধর্মযাঁজকগণ নিজ নিজ বিচিত্র বর্ণ ও 
গতিভর্গি লইয়। উপস্থিত ছিলেন । সকলেই স্বীয় ধর্মের ব্যাখ্যা ও সমর্থনে 
তৎপর হইলেন । 

জাঁপাঁন ও চীনের খ্যাতনাম। ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্ধন্তর বিচিত্রবর্ণ বিশিষ্ট “উজ্জল 
মৃূল্যবান্‌ বেশে শোভা পাঁইতেছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ, তাঁও-ধর্ম, কংফুছের 
মত ও শিন্টো। ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তপত্বীর মতো কৃষ্ণবর্ণের 
বেশ পরিধান করিয়!“প্রাচ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বসিয়াছিলেন শ্রপ্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার । ভারতের একেশ্বরবাদী বা ব্রাঙ্ষধমাজের নেতা মজুমদার মহাশয় 
কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে আসিয়াছিলেন এবংস্বীয় বাঁগ্সিতা ও ইংরেজী ভাষার 
উপর অপূর্ব আধকারের দাঁর1 বিরাট শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । 

“আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি একটি অদ্ভুত বক্রষষ্টিতে ভর করিয়া 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি হইলেন জ্ান্তের (2৪1০) গ্রীক ধর্মযাজক-__ 
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তাহার ছিল আকক্ষবিস্তত শুত্র শ্বশ্ররাশি, মণ্তকে অদ্ভুতদর্শন এক টুপি, 
কোমর" হইতে ঝুলীনে। বৃহৎ বৌপ্যনিগিত ক্রশ। এশিয়া মাইনর হইতে 
আগত রক্তিমগণ্ড দীর্ঘকেশ এক গ্রীক “সন্ন্যাসী” তাহার পার্থে বসিয়। গর্ব 
করিয়া বলিতেছিলেন, তিনি কখনও শিবোভূষণ ব্যবহার করেন নাঁই বা নিজ 
আহার-বাঁসস্থানের জন্য একটি কপর্দকও ব্যয় করেন নাঁই। 

'আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক আরন্েট (40760) এবং আফ্রিকা- 
দেশীয় এক যুবরাজের আবলুম কাঠের মতে। কুষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জল মুখমণ্ডল 
আ'ড়াঁল*করিয়াছিল সম্মিলিত মহিলাদের সুন্দর বেশভূষা ;) এবং সর্বপশ্চাতে 
কালে! পটভূমিকাবূপে ছিল প্রোটেষ্টাণ্ট প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিত অতিথি- 
'বর্গের কৃ পরিচ্ছদ, । (ক্যালিফোশ্রিয়ার ওক্ল্যাণ্ডের রেভাঃ ওরেস্টের 
ধর্মোপদেশ হইতে গৃহীত ) 

সর্বশেষ ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মপম্মেলনের সহিত 
অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি কিংব। সম্রাট আকবরের ধর্মসভাঁর তুলন] করিয়া 
ইহার এঁতিহাঁসিক গুক্ুত্ব সম্বন্ধে নিজমত ুষ্ভাঁবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
সর্বকনিষ্ঠ জাতির ছুঃসাহসই এইরূপ উচ্চাকাজ্ফায় বির।ট কার্যস্থচীর পরিকর্পন। 
করিয়াছিল; নাগরিকগণের শক্তিপ্রাচুর্য এবং উতসাহই ইহাকে কাধে 
পরিণত* করিবার পথ আঁবিফার করিকাঁছিল। ধর্মসভার গঠনতত্ব ইহার 
মাধ্যমেই হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্থয়কারী ভাবগুলি ব্যক্ত করিয়াছিল। পুথিবীর 
সর্বাপেক্ষা উদ্ধত ও বর্জনশীল ধর্মগুলির প্রতিনিধিবর্গ সরল গণতান্ত্রিক সাম্য 
ও সৌজন্যের ভিতিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়1 মিলিত হইয়াছিলেন। 
তীহ$রা আর কখনও এপ বিরাট ভাবে এইজাতীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন 
হইবেন বলিয়া মনে হ্ত্ব না। বহুকাল ধরিয়। চিকাগে। ধর্শ-মহীসভার 
অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়! থাঁকিবে। এই অবস্থা 
এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে সর্বপ্রথম নিজমত ব্যক্ত 
করিয়াছিল। 

--নিবেদিতা 


অভ্যর্থনার উত্তর 


১৮৯৩, ১১ই*সেপ্েম্বর চিকাগো ধর্ম-মহীসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভাপতি কাড়িম্থাল 
গিবন্স্‌ শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট পরিচয় করাইয়া! দিলে অভ্যর্থনা উত্তরে ম্বামীজীঃ বলেন £ 


হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবুন্দ, আজ আপনার! আমাদিগকে যে 
আন্তরিক ও সাদর অত্যর্থন। করিয়াছেন, ভাহাঁর উত্তর দিবার জন্য উঠিতে 
গিয়া! আম্মর হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়] গিয়াছে । পৃথিবীর 
মধো* সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্যাসি-লমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে 
ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্ষের ধিনি প্রস্থতি-স্বরূপ, তাহার নামে আমি 
আপনাঁদ্দিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 
কোটি কোটি হিন্দু নরনাবীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি । 

এই সভামঞ্চে সেই কয়েকজর্ন বক্তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাই, যাহারা 
প্রাচাদেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, অতি 
দুরদেশবাপী জাতিসমূহের মধ্য হইতে ধাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন, 
তাহারাঁও বিভিন্ন দেশে পরধর্মসহিষুতার 'ভাব প্রচারের গৌরব দাবী করিতে 
পারেন। শ্বে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষুণত। ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার 
শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভূক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে 
করি। আমর। শুধু সকল ধর্মকে সহা করি না, সকল ধর্শকেই আমর] সত্য 
বলিয়। বিশ্বাম করি। যে ধমের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী 'এক্সর্ু শন' 
(ভাবনর্থ ঃ বহিষ্ষরণ, পরিবর্জন ) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই 
ধর্মতূক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যেজাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল 
জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয্মপ্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়। আসিয়াছে, 
আমি সেই জাতির অন্তভুক্তি বলিয়৷ নিজেকে গৌরবাত্বিত মনে করি । আমি 
আপনাদের এ-কথা বলিতে গর্ব বোধ করিতেছি যে, আমরাই ইহুদীদের খাঁটি 
বংশধরগণের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিয়। রাখিয়াছি ; ষে 
বদর, রোমানঁর ভয়ঙ্কর উত্পীড়মে তাহাদের পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হয়, 
সেই বখসরই তাহার। দক্ষিণ-ভাঁরতে আমাদের মধ্যে আশ্রয়লাভের জন্য 
আপিয়াছিল। *জ্জরতুষ্ট্রের অন্গাঁমী মহান্‌ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে 


১৩ বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধর্মীবলম্বিগণ আশ্রয় দাঁন করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যাহারা তাহাদিগ্নকে 
প্রতিপালন করিতেছে, আমি তাঁহাদেরই অন্তভূক্ত । * 

কোটি কোটি নরনারী যে-স্তোত্রটি প্রতিদ্দিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি 
শৈশব হইতে আবৃত্তি করিয়া আদিতেছি, তাহারই কয়েকটি পড়্কতি উদ্ধৃত 
করিয়। আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি £ “কুচীনাঁং বৈচিত্র্যাদুজুকুটিল- 
নানাপথজুষাং। নুণাঁমেকে। গম্যস্থমসি পয়সামর্নব ইব ॥১__বিভিন্ন নদীর 
উৎম বিভিন্নস্থানে, কিন্তু তাহার। সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাহাঁদের জলরাশি 
ঢালিয়া মিলাইয় দেয়, তেমনি হে ভগবান্‌, নিজ নিজ রুচির টৈচিত্র্যবশতঃ 
সরল ও কুটিল নান। পথে যাহার চলিয়াছে, তুমিই তাহাদের ০৭ 
একমাত্র লক্ষ্য । 

এই ধর্ম-মহাঁসভ। গীতাপ্রচারিত সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতেরই সত্যত। প্রতিপন্ন 
করিতেছে, সেই বাঁণীই ঘোষণা করিতেছে £ “ষে যথ। মাং প্রপদ্ন্তে তাঁংস্তথৈব 
ভজাম্যহম। মম বত্র্শনুবর্তন্তে মন্ুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥--যে যে-ভাব আশ্রপ্ন 
করিয়া আহুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অন্রুগ্রহ করিয়। থ|কি। 
হে অর্জুন, মন্গয্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলিয়। থাকে । 

সাম্প্রদায়িকতা, গেঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলম্বরূপ ধর্মোন্নত্তত। এই 
স্থন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া বাঁখিয়াছে। ইহার। পৃথিবীকে 
হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাঁকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা! 
ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে । এই-নমকল 
ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহ! হইলে মানবসমাঁজ আজ পূর্বাপেক্ষ! 
অনেক উন্নত হইত। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত) এবং আমি ফর্বতো- 
ভাবে আশা করি, এই ধর্ম-মহাঁসমিতির সম্মানার্থ আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাছিত 
হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা! লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত 
সবপ্রকাঁর নিধাতনের 'এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে 
সর্ববিধ অপভ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণ! করুক । 


১ শিবমহিক্ঃ স্তোত্রম্‌ 


ভ্রাতৃভাব 


১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ে ধর্ম-মহাসমিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন তিন্ন 
ধর্মাবনখিগণ শ্ব স্ব ধর্মের প্রীধান্য-প্রতিপাদনের জন্ত বাঁগবিতগ্ডায় নিযুক্ত হন; 
অবশেষে ম্বামী বিবেকানন্দ এই গল্পটি বলিয়। সকলের মুখ বন্ধ করিয়া গন । 
আমি আপনাঁদিগকে একটি ছোট গল্প বলিব। এইমীত্র যে স্ৃবক্ত। ভাষণ 

শেষ করিলেন, তাহার কথ! আপনার। সকলেই শুনিয়াছেন--“এস আমর 
পরস্পরের নিন্দাবাদ হইতে বিরত হুই? । মানুষে মাঁষে স্বদ1 এতট। মতভেদ 
থাকিবে ভাবিয়া বক্ত1-মহীশয় বড়ই ছুঃখিত। তবে আমি আপনাদের 
একটি গল্প বলি, হসতো৷ তাহাভেই বুঝ] যাইবে এই মতভেদেব কারণ কি। 


একটি ব্যাঙ একটি কুয়ার মধ্যে বাস করিত। মে বহুকাল সেইখানেই 
আছে। ্ব্দিও সেই কুয়াতেই তাহার জন্ম এবং সেইখানেই সে বড় হইয়া 
উঠিয়াছে, তথাপি ব্যাঁউটি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্রই ছিল। অবশ্ত তখন বর্তমান 
কালের ক্রমবিকাশব।দীরা কেহ ছিলেন না, তাই বলা যায় না, অন্ধকার 
কুপে চিরকাল বাস করায় ব্যাওটি দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছিল কি না; আমর 
কিন্ত গল্পের সুবিধার জন্য ধরিয়। লইব তাঁহার চোখ ছিল । আর সে প্রতি- 
দিন এরূপ উৎসাহে কুয়ার জল কীট ও জীবাণু হইতে মুক্ত বাখিত যেঃ সেরূপ 
উত্সাহ আধুনিক কীটাণুতত্ববিদ্গণেরও শ্লাঘাঁর বিষয়। এইবপে ক্রমে ক্রমে 
সে দেহে কিছু স্কুল ও মস্থণ হইয়া! উঠিল। একদিন ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরের 
একটি্ব্যাঙ আসিয়া সেই কুপে পতিত হইল। 

কৃপমণ্ডক জিজ্ঞাস! করিল, “কোথা থেকে আঁদা হচ্ছে 

পসিমুদ্ধ থেকে আসছি । 

পমুদ্র? সেকত বড়? তা কি আমার এই কুংয়ার মতো বড়?" এই 
বলিয়া কৃপমণ্ডক কূপের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে লাঁফ দিল। 

তাহাতে সাগরের ব্যাঙ বলিল, “ওহে ভাই, তুমি এই ক্ষুত্র কূপের সঙ্গে 
»সমুত্রের তুলন1 করবে কি কারে? * 

ইহ শুনিয়। কৃপমণ্ড ক আর একবার লাফ দিয়! জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার 
সমুত্র কি এত বড়?” 
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সমুদ্রের সঙ্গে কুয়োর তুলনা৷ ক'রে তুমি কি মূর্খের মতে। প্রলাপ বকছ?? 

ইহাতে কুপমণ্ডক বলিল, “আমার কুয়োর মতে! বড় কিছুই হ'তে পারে 
না, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আঁর কিছুই থাকতে পাঁরে নাঃ এ নিশ্চয়ই 
মিথ্যাবাদী, অতএব একে তাড়িয়ে দাও।, 


হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি 
একজন হিন্দু-_আমি আমার নিজের ক্ষুত্র কৃপে বলিয়া আছি এবং সেটিকেই 
সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! শ্বীষ্টধর্মীবলম্বী তাহার নিজের ক্ষুদ্র কৃপে 
বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও 
নিজের ক্ষুদ্র কুপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে 
করিতেছেন! হে আমেরিকাঁবাসিগণ, আপনার) যে আমাদের এই ক্ুত্র 
জগৎগুলির বেড় ভাতিবার জন্য বিশেষ যত্বশীল হুইয়ীছেন, সেজন্য আপনাদের 
ধন্যবাদ দিতে হইবে । আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই মহৎ 
উদ্দেশ্ট-সম্পীদনে সহায়তা করিবেন । 


হিন্দুধর্ম 
১৪শে সেপ্টেম্বর, নবম দিবসের অধিবেশনে স্বামীজী এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 


হিন্দু, জরবুষ্ীয় ও ইহুদী-_-এই তিনটি ধর্মই প্রাগৈতিহাদিক যুগ হইতে 
বর্তমান কাল অবধি এই পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে । এই ধর্মগুলির 
প্রত্যেকটিই প্রচণ্ড আঘাত সহা করিয়াছে, তথাপি লুপ্ত না হইয়। এগুলি 
যে এখন জীবিত আছে, তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে 
মহপ্তী শক্তি নিহিত আছে। কিন্ত একদিকে যেমন ইহুদী-ধর্ম তৎ্প্রন্থত 
ষ্ধর্মকে আত্মস"ৎ করিতে পারা তো দূরের কথা, নিজেই এঁ সর্বজয়ী ধর্ম 
দ্বারা ত্বীয় জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইল, এবং অতি অল্পনংখ্যক পারসী 
মাত্র এখন মহান্‌ জরথুষ্্রীয় ধমেব সাক্ষিম্বরূপ হষ্টয়া৷ রহিয়াছে ; অপরদিকে 
আবার ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উথিত হইল, বোঁধ হুইল যেন 
বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যস্ত নড়িয়। গিয়াছে; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় 
সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎ্প্দ হইয়! সহজ্্গুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রালী 
বন্তারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীম্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও 
প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ্পদ হইয়! আঁলোড়নের অগ্রগতি শেষ হুইলে এ 
সম্প্রদায়গুলিকে সবতোভাবে আত্মনাৎ কৰিয়। নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট 
করিয়াছে। 

বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিক্ষিত্ীপমৃহ বেদান্তের ষে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক 
ভাকের প্রতিধ্বনিমাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিয়স্তরের মৃতিপূজ। 
ও আম্যর্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়- 
বাদ, জেনদের নিরীশ্বরবাদ-_হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই-সকল বছুধ। বিভিন্ন ভাব কোন্‌ সাধারণ 
কেন্দ্রে সংহত হইয়াছে? কোন্‌ সাধারণ ভিত্তি আশ্রয় করিয়। এই আপাত- 
বিরোধী ভাবগুলি অবস্থান করিতেছে? আমি এখন এই প্রশ্নেরই মীমাংস। 
করিতে যথাসাধ্য চেষ্ট। করিব। * 

আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন । তাহার! 
বেদসমূহ্‌কে অনাদি ও অনস্ত বলিয়! বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে 
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অনাদি ও অনস্ত বলিলে এই শ্রোতৃমগ্লীর কাছে তাহ। হাশ্যকর বলিয়। মনে 
হইতে পারে বটে, কিন্তু “বেদ? শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিতণেষ বুঝায় না। ভিন্র 
ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া! 
গিয়াছেন, বেদ সেই-সকলের সঞ্চিত ভাগারম্বক্প। আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মীবলী যেমন সর্বত্রই বিছ্ছমীন ছিল এবং সমুদয় মহুয্য-সমাঁজ 
ভুলিয়া গেলেও যেমন এগুলি বিছ্যমাঁন থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের 
নিয়মাবলীও সেইবূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাঁত্মার্‌, যে দিব্য 
সম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিশ্বৃত হয়| 
গেলেও এগুলি থাকিবে। 

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আঁবিক্ষীরকগণের নাম খধি'। আমর 
তাহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়। ভক্তি ও মান্য করি। আমি এই 
শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত খধিদের 
মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন । 

এ স্থলে এরূপ বল! যাইতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী নিয়ম- 
রূপে অনন্ত হইতে পারে, কিন্তু অবশ্তই তাঁহাদের আদি আছে। বেদ বলেন 
_ সৃষ্টি অনাদি ও অনস্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সম 
সর্বদ। সমপরিমাণ । আচ্ছা, যদি এমন এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল ন।, 
তবে এই-সকল ব্যক্ত শক্তি তখন কোথায় ছিল? কেহ বলিবেন যে, 
এগুলি অব্যক্ত অবস্থায় ঈশ্ববেই ছিল। তাহ! হইলে ঈশ্বর কখনও স্থুপ্ধ বা 
নিক্ক্িয়, কখনও সক্রিয় ব গতিশীল; অর্থাৎ তিনি বিকাঁরশীল! বিকর্বরশীল 
পদার্থমাত্রই মি পদার্থ এবং মিশ্র-পদার্থমাত্রই ধ্বংস-নামক পরিবর্তনের 
অধীন। তাহ হইলে ঈশ্বরেরও মৃত্যু হইবে, ইহ! অপস্তব। স্থৃতরাং এমন 
সময় কখনও ছিল না, যখন স্ষ্ি ছিল না; কাজেই হৃষ্টি অনাদ্দি। 

যদি কোন উপম। দ্বার! বুঝাইয়া দিতে হুয়, তাহ হইলে স্থ্টি ও অষ্ট। ছুইটি 
অনাদ্র ও অনস্ত সমান্তরাল রেখা । উশ্বর শক্তিন্বরূপ-_নিত্যপক্রিয় বিধাতা, 
তাহারই নির্দেশে বিশৃঙ্খল প্রলয়াবস্থা হইতে একটির পর এঁকটি শৃঙ্খল পূর্ণ 
জগৎ স্থ্ট হইতেছে, কিছুকাল চালিত হইতেছে, পুনরায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে । 
হিন্দুবালক গুরুর সহিত প্রতিদিন আবৃত্তি করিয়া থাঁকে ু্ধাচন্দ্রমসৌ ধৃত 
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যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।'__ অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব-পূর্ব কল্পের সূর্য ও চন্দ্রের মতো এই 
সুর্য ও চন্ত্র সৃষ্টি করিয়ীছেন। ইহা! আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত । 

আমি এখানে দীড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা 
সম্বন্ধে চিন্তা করিবার চেষ্টা করি-_-“আমি* “আমি” 'আমি', তাহা হইলে 
আঁমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি--এই"ভাবই মনে 
আদে। তবেকি আমি জড়ের সমষ্টি ছাড় আর কিছু নই? বেদ বলিতেছেন £ 
না, আমি দেহমধ্যস্থ আত্মা--আমি দেহ নই। দেহ মরিবে, কিন্ত আমি 
মরিব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি, কিন্ক যখন এই দেহ মরিয়। যাইবে 
তখনন্ত আমি বাচিয়া থাকিব এবং পূবেগ আঁমি ছিলাম । আত্মা শৃন্য হইতে 
স্থষ্ট নয়, কারণ ্্টি' শব্দের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ এবং ভবিষ্বাতে 
নিশ্চয়ই এগুলি বিচ্ছিন্ন হইবে । অতএব আত্মা ষদ্দি স্যষ্ট পদার্থ হন, তাহ। 
হইলে নিশ্চয়ই উহ1 মরণশীলও বটে। হৃতরাঁং আত্ম! স্ষ্ট পদার্থ নন। 

কেহ জন্মিয়। অবধি সুখভেগি করিতেছে_-শরীর স্থস্থ ও সুন্দর, মন 
উৎসাহপুর্ণ, কিছুরই অতাব নাই; আবার কেহ জন্মিয়া অবধি দুঃখভোগ 
করিতেছে-_কাঁহারও হস্ত-পদ নাঁই, কেহ বা জড়বুদ্ধি এবং অতি কষ্টে জীবন 
যাপন করিতেছে । খন সকলেই এক ন্তায়পরায়ণ ও করুণাময় ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট, 
তখন কেহ সখী এবং কেহ ছুঃখী হইল কেন? ভগবান্‌ কেন এত পক্ষপাতী? 
যদি বলে যে, যাহারা এ জন্মে দুঃখভোগ করিতেছে, পরজন্মে তাহার! গুখী 
হইবে, তাহাতে অবস্থার কিছুই উন্নতি হইল না। দয়াময় ও ন্যাঁয়পরায়ুণ 
ঈশ্বরের রাজ্যে একজনও কেন ছুঃখভোগ করিবে? দ্বিতীয়তঃ স্থস্টিকর্তা 
ঈশ্বরের, এই ভাবদ্বারা স্ষ্টির অন্তর্গত অসঙ্গতির কোন কারণ প্রদর্শন করার 
চেষ্টাও নাই; পরস্ত এক পর্বশক্তিমাঁন্‌ স্বেচ্ছাচাঁরী পুরুষের নিষ্টর আঁদেশই 
স্বীকার করিয়া লওয়] হইল। স্পষ্টতই ইহ অবৈজ্ঞানিক । অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে সুখী বা ছুংখী হইয়া জন্মিবার পূর্বে পনিশ্চয় বহুবিধ কারণ 
ছিল, যাহার ফলে জন্মের পর মানুষ স্থখী বা দুঃখী হয়; তাহার নিজের 
পূর্বজন্মের কর্মসমূহই সেইসব কাঁরণ। 
এ দেহ-মনের প্রবণত। মাতাঁপিতাঁর দ্বেহ মনের প্রবণতা হইতেই উত্তরাঁধিকাঁর- 
কৃত্রে লন্ধ হয় না কি? দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সত্তা সমান্তরাল 
রেখায় বর্তমান--'একটি মন, অপরটি স্কুল পদ্দার্থ। যদি জড় ও জড়ের বিকার 
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দ্বারাই আমাদের অস্তমিহিত সকল ভাব যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়, ভবে 
আর আত্মার অস্তিত্ব দ্বীকাঁর করিবার কোন আবশ্ঠকণ্ত। থাকিতে'পাঁরে ন|। 
কিন্ত জড় হইতে চিন্তা উদ্ভূত হুইয়াঁছে__ইহ! প্রমাণ করা যায় না, এবং 
যদি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে একত্ববাঁদ অপরিহার্য হয়, তবে আধ্যাক্মিক 
একত্ববাদ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত এবং জড়বাঁদী একত্ববাদ অপেক্ষা! ইহা কম 
বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ ছুইটির কোনটিরই-_ প্রয়োজন নাই। 

আমর! অস্বীকার করিতে পারি না, শরীরমাব্রেই উত্তরাঁধিকারস্থজে 
কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক 
প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ 
প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্িত কর্ম । বিশেষ কোন প্রবণতাসম্পন্ন জীব সদৃশবপ্তর 
প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করিবে, যাহ। 
তাহার এ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে 
বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাঁস দ্বারা-মব কিছু ব্যাখ্য। কহিতে চায়, 
অভ্যাস আবার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। স্থৃতরাঁং অন্গমান করিতে হইবে, 
নবজাত প্রাণীর ত্বভাঁবও তাহার পুনঃপুনঃ অঙ্গষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং যেহেতু 
তাহার পক্ষে বর্তমান জীবনে এগুলি লাভ করা অমস্তব, অতএব অবশ্যই পূর্ব 
জীবন হইতেই এগুলি আমিয়াছে। ৮ 

আর একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত আছে। হ্বীকার কর গেল পূর্বজন্ম আছে, 
কিন্তু পূর্ব জীবনের বিষয় আমাদের মনে থাকে ন। কেন ? ইহা সহজেই বুঝাঁনো। 
যাইতে পারে । আমি এখন ইংরেজীতে কথ! বলিতেছি, ইহা আমার মাতৃভাষা 
নয়। বাস্তবিক এখন আমার চেতন-মনে মাতৃভাঁষার একটি অক্ষর নাই। 
কিন্ত যদি আমি মনে করিতে চেষ্টা করি, ভাহ হুইলে উহা এখনই প্রবল 
বেগে মনে উঠিবে। এই ব্যাপারে বুঝা যাইতেছে, মনঃসমুদ্রের উপরিভাগেই 
চেতন-ভাব অনুভূত ছয় এবং আমাদের পূর্বাঞ্ধিত অভিজ্ঞতা মেই মমুদ্রের 
গভীরদেশে সঞ্চিত থাকে । চেষ্টা ও সাধনা কর, এগুলি সব উপরে উঠিয়া 
আসিবে, এমন কি পৃর্জন্ম সন্বদ্ধেও তুমি জানিতে পাবিবে। 

পূর্বজনম সম্বন্ধে ইহাঈ সাক্ষাৎ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ। 'কাক্ষেত্রে ত্যত] 
নির্ণাত হইলেই কোন মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়, এবং খ্ধিগণ 
সমগ্র জগতে সদর্পে ঘোঁষণ। করিতেছেন £ স্বতিলাগরের "গভীরতম প্রদেশ 


হিন্দুধর্ম ১৭ 


কিরূপে আলোড়িত করিতে হয়, সেই রহস্য আমর) আবিষ্ষার করিয়াছি । 
সাধন ফর, তোমর$ও পূর্বজন্মের সকল কথা মনে করিতে পারিবে । 

অতএব দেখা গেল, হিন্দু নিজেকে আত্ম বলিয়া বিশ্বাম করে। “সেই 
আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল 
আর করিতে পাঁরে না, এবং বায়ু শুফ করিতে পারে ন11”১ হিন্দু বিশ্বাস করে £ 
সেই আত্ম। এমন একটি বৃত, যাহার পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু যাহার কেন্দ্র 
দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহাস্তরে গমনের নামই 
মৃত্যু । আর আত্মা জড়নিয়মের বশীভূত নন, আত্ম! নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত- 
স্বতাঁব। কিন্ত কোন কাঁরণবশতঃ জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন ও নিজেকে জড় 
মনে করিতেছেন । | 

পরবর্তী প্রশ্ন ং কেন এই শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত আত্মা জড়ের দাসত্ব-নিগড়ে 
আবদ্ধ? পূর্ণ হইয়াও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণের ন্যায় মনে করিতেছেন? 
শুনিয়াছি, কেহ কেহ মনে করেন-হিন্দুগণ এই প্রশ্নের যথাযথ মীমাংস। করিতে 
পারিবেন ন। বলিয়৷ উহা,এড়াইয়। চলিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন পণ্ডিত 
আত্মা ও জীব-_এই দুয়ের মধ্যে কতকগুলি পূর্ণকল্প সত্তার অস্তিত্ব কল্পন। করিয়। 
এ প্রশ্নের মীমাংস। করিতে চান এবং শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে বহুবিধ সুদীর্ঘ 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ব্যবহার করেন । কিন্তু সংজ্ঞ! দিলেই ব্যাখ্যা কর] হয় না। 
প্রশ্ন যেমন তেমনই রহিল। যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়। পূর্ণকল্প হইতে 
পারেন? খিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-ন্বভাব, কেমন করিয়। তাহার সেই স্বভাবের 
অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী । তাহারা মিথ্য। 
তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাহার! সাহসের সহিত এই 
প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, “জানি না, কেমন করিয়। পূণ আত্মা 
নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সহিত যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়। মনে করেন। 
কিন্তু তাঁহ। সত্বেও ব্যাপারটি তে। অনুভূত সত্য । প্রত্যেকেই তো। নিজেকে 
দেহ বলিয়া মনে করে | কেন এইন্প, কেনই বা আত্মা এই দেহে রহিয়াছেন, 
এ তত্ব তাহার! ব্যাখ্যা করিবার চেষ্ট। করেন ন]। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা এরূপ 
বলিলে কিছুই ক্যাখ্য। কর! হইল না। হিন্দুর ষে বলেন, “আমর জানি না”, 
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বেশ, তাহ] হইলে বুঝা। গেল যে, মাহ্ুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও 
অনন্ত এবং কেন্দ্র-পরিবর্তন ব৷ দেহ হুইতে দেহাস্তরে গমনের নামই মৃত্যু। 
বর্তমান অবস্থ। পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বার! এবং বর্তমান কর্ম ছারা ভবিষ্যৎ নিবূপিত 
হয়। আত্মা জন্ম হইতে জন্মের পথে- মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে কখন 
বিকশিত হইয়া, কখন সঙ্কুচিত হইয়। অগ্রসর হুইতেছেন। কিন্তু এখানে 
আর একটি প্রশ্ম ওঠেঃ প্রচণ্ড বাুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার 
ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠিতেছে পরক্ষণেই মুখব্যাদানকারী তরঙ্গ-গহবরে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেইব্বপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবতাঁ 
হইয়া ক্রমাগত একবার উঠিতেছে ও একবার পড়িতেছে? আত্মা .কি 
নিত্যপ্রবাহিত প্রচণ্ড গর্জনশীল অদম্য কার্ধকারণ-শ্রোতে 'ছুর্বল অসহায় 
অবস্থার ক্রমাগত ইতস্তত: বিতাড়িত হইতেছে? আত্মা কি একটি ক্ষুদ্র 
কীটের মতে! কার্ধকারণ-চক্রের নিম্নে স্থাপিত? আর এ চক্র সন্মুখে ষাহা 
পাঁইতেছে, তাহাই চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত বিঘবাগত হইতেছে--বিধবার অশ্রু 
দিকে চাহিতেছে না, পিতৃমাতৃহীন বালকের ক্রন্দনও শুনিতেছে না? 

ইহা ভাঁবিলে মন দমিয়া যায়, কিন্ত প্রাকৃতিক নিয়মই এই । তবেকি 
কোঁন আশ। নাই? পরিত্রীণের কি কোঁন পথ নাই ? মানবের হতাশ হৃদয়ের 
অন্তস্তল হইতে এইক্ধপ ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল, করুণাময়ের সিংহাসন- 
সমীপে উহ উপনীত হইল, দেখান হইতে আশা ও সান্বনার বাণী নামিয় 
আপিয়া এক বৈদিক খধির হৃদয় উদ্ধদ্ধ করিল। বিশ্বসমক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়া খবি তারন্বরে জগতে এই আনন্দ-সমাচার ঘোষণ। করিলেন, 
“শোন শোন অমৃতের পুত্রগণ, শোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই 
পুরাতন মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি। আদিত্যের ম্যায় তাহার বর্ণ তিনি 
সকল অজ্ঞান-অদ্ধকারের পারে; তাহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম কর। 
যায়, আর অন্য পথ নাই।”, 

“অমৃতের পুত্র” কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে 
আমি তোমাঁদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমুতের অধিকাবী। 
হিন্দুগণ তোমাদিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা" ঈশ্বরের সন্তান, 


পদ সস পপ লস 
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অম্বতের অধিকারী--পবিত্র ও পূর্ণ। মত্য-ভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা 
পাপী?" মানষকে* পাগী বলাই এক মহাঁপাপ। মানবের যথার্থ ত্বরূপের 
উপর ইহ] মিথ্যা কলঙ্কারেোপ। ওঠ, এস, সিংহম্বব্ূপ হইয়া! তোমর! নিজেদের 
মেষতুল্য নে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়। দাও । তোমরা অমর আত্মা, 
মুক্ত আত্মা--চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমর1 দেহ নও) জড় 
তোমাদের দাঁপ, তোমরা জড়েব দাম নও। 

এইবপে বেদ ঘোষণা করিতেছেন--কতকগুলি ক্ষমাহীন নিয়মাবলীর 
ভয়াবহ সুমাবেশ নয় বা কার্ধ-কাঁরণের কাঁবাঁবন্ধন নয় 9 কিন্তু এই-সকল নিয়মের 
উর্ধে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্থ্যত রহিয়াছেন এক বিরাট পুরুষ, 
“ধাঁহার আদেশে বাঁষু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজলিত হইতেছে, মেঘ বারি- 
বর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে ।” ১ 

তাহার ম্বব্ূপ কি? তিনি সর্বব্য।পী, শুদ্ধ, নিরাকার, পর্বশক্তিমান্-_ 
সকলের উপরেই তীহাঁর করুণা । তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের 
মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাম্পদ সখ। বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মুল, তুমি 
আমাদের শক্তি দাঁও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়! আছ; এই 
ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর”-বৈদিক খবিগণ 
এইব্ধপ *গাঁনই গাহিয়াছেন। আমর। কিভাবে তাহাকে পৃজ। করিব? 
প্রীতি ভালবানা দরিয়া । প্রেমীম্পদরূপে-এহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় 
বস্ত অপেক্ষ। প্রিয়তররূপে তাহাকে পুজা করিতে হইবে । 

শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইবপ শিক্ষা দিয়াছেন। এখন দেখ। যাঁক, 
হিন্দুগুণ পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতাঁর বলিয়া ধাহাকে বিশ্বাম করেন, সেই 
শ্রীকৃ্চ কিতাবে এই প্রেমতত্ব পরিপূর্ণ করিয়া প্রচার করিয়াঁছেন। 

তিনি শিক্ষা দিয়াছেন £ মানুষ পদ্মপত্রের মতো সংসারে বাস করিবে। 
পন্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু তাহাতে জল লাগে না; মীন্নষ তেমনি এই সংসারে 
থাকিবে, ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়। হাতে কাজ করিবে । 

ইহলোকে ও পরুলোকে পুরস্কারের প্রত্যাশায় ঈশ্বরকে ভালবাসা ভাল; 
কিন্তু ভালবাসার জন্যই তাহাকে চ্ভালবাঁপা আরও ভাল। তাইতো এই 
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প্রার্থন ঃ প্রভূ! আমি তোমার নিকট ধন, লন্তান ব। বিদ্যা চাই না। 
যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি শত বিপদের মধ্য দিয়! যাইব ; কিন্ত আমার 
শুধু এই ইচ্ছ! পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে 
শুধু ভালবাপাঁর জন্তই যেন তোমাকে ভালবাসিতে পাঁরি। | 

শীরুষ্ণের “এক শিষ্ত তৎকালীন ভারতের সম্রাট শত্রু কর্তৃক দিংহাসনচ্যুত 
হইয়া রানীর সহিত হিমালয়ের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে 
রানী একদিন তীহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি সর্বাপেক্ষা ধাঞিক 
ব্যক্তি, আপনাকে কেন এত কর্টধন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে ?, যুধিষ্ঠির 
উত্তর দেন, “প্রিয়ে, দেখ দেখ, হিমালয়ের দিকে চাহিয়। দেখ, অহ]! 
কেমন সুন্দর ও মহান! আমি হিমালয় বড় ভালবাসি । পর্বত আমাকে 
কিছুই দেয় না, তথাপি সুন্দর ও মহান্‌ বস্কে ভালবাসাই আমার শ্বভাব, 
তাই আমি হিমাঁলয়কে ভালবাসি । ঈশ্বরকেও আমি ঠিক এই জন্য 
ভালবামি। তিনি নিখিল সৌন্দর্য ও মহত্বের মূল, তিনিই ভালবাসার 
একমাত্র পাত্র। তীহাকে ভাঁলবাঁস। আমার স্বভাব, তাই আমি ভালবাঁমি। 
আমি কোন কিছুর জন্য প্রার্থন। করি না, আমি তাহার নিকট কিছুই চাই না» 
তাহার যেখানে ইচ্ছ। আমাকে তিনি সেখানে রাখুন, সর্ব অবস্থাতেই আমি 
তীহাকে ভাঁলবাপিব। আমি ভাঁলবাপার জন্য তাহাকে ভালবামি আমি 
ভালবাসার ব্যবস। করি না।” 

বেদ শিক্ষা দেনঃ আত্ম৷ ত্রহ্ত্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়। 
আছেন; এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলদ্ধি করেন। 
অতএব এই পরিত্রাণের অবস্থা বুঝাইবার জন্য খষিদের ব্যবহৃত শব “মুদি 
মুক্তি, মুক্তি-_ অপূর্ণতা হইতে মুক্তি'_মৃত্যু ও ছুঃখ হুইতে মুক্তি । 

ঈশ্বরের রুপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়। যাইতে পারে এবং পবিভ্র- 
হায় মানুষের উপরই তাহার কুপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাহার 
রুূপালাভের উপাঁয়। কিভাবে তাহার করুণ। কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র 
হৃদয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই 
ঈশ্বরের দর্শনলীভ করেন। “তখনই-_€৫কবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা, 
সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদৃরিত হয়।” মান তখন আর ভঙ়ঞ্র 
কার্ধকাঁরণ নিয়মের ক্রীড়াকন্দুক নয়। ইহাই হিন্দুধর্মের, মর্মস্থল, ইহাই 


হিন্দুধর্ম ২১ 


হিন্দুধর্মের প্রাণন্বর্ূপ। হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্্রবিচার লইয়া 
থাকিতে চায় না; জীধারণ ইন্দ্রিয়ান্ুভূতির পারে যদ্দি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু 
থাকে, হিন্দু সাক্ষাৎ্ভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে চায়। যদি তাঁহার মধ্যে 
আত্ম। বলিয়। কিছু থাঁকে, ম্বাহ1! আদৌ জড় নয়,_-যদি করুণাময় বিশ্বব্যাপী 
পরমাত্মা থাকেন, হিন্দু সোজ। তাহার কাছে যাইবে, অবশ্যই তাহাকে দর্শন 
করিবে। তবেই তাহার সকল সন্দেহ দুর হইবে । অতএব আত্মা ও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোত্কষ্ট গ্রমাণ দিতে গিয়। জ্ঞানী হিন্দু বলেন, 'আমি আজ্মাকে 
দর্শন কণ্পিয়াছি, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি” পিদ্ধি ব। পূর্ণত্বের ইহাই 
একমাত্র নিদশুন। কোন মতবাঁদ অথবা বদ্ধমূল ধরণায় বিশ্বাস করার 
চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষান্গভূতিই উহা মূলমন্ত্র) শুধু 
বিশ্বাস কর] নয়, আদর্শন্বরূপ হুইয়া যাঁওয়াই--উহ। জীবনে পরিণত করাই 
ধর্ম। 

এখন দেখা যাইতেছে, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ 
করা_-দিব্যভাবে ভাঁবান্বিত হইয়া ঈশ্বরের সানিধ্যে যাঁওয়। ও তাহার 
দর্শনলাভ করিয়] সেই 'ত্বর্গস্থ পিতা"র মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম । 

পূর্ণ হইলে মানুষের কি অবস্থ। হয়? তিনি অনস্ত আনন্দময় জীবন যাপন 
করেন। "আনন্দের একমাত্র উৎস ঈখরকে লাভ করিয়া! তিনি পরমানন্দের 
অধিকারী হন, এবং ঈশ্বরের সহিত সেই আনন্দ উপভোগ করেন-_-সকল 
হিন্দু এবিষয়ে একমত । ভারতের সকল সম্প্রদীয়ের ইহ! সাধারণ ধর্ম। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পুর্ণতাই পরম তব, এবং সেই পরম কখনও ছুই 
ব। ভিম হইতে পারে না, উহাতে কোন গুণ বা ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে 
না। অতএব যখন আত্মা এই পূর্ণ ও পরম অবস্থায় উপনীত হন, তখন 
ব্রন্মের সহিত এক হুইয়1 যাঁইবেন এবং একমাত্র ব্রহ্গকেই নিত্য ও পূর্ণরূপে 
উপলদ্ধি করিবেন। তিনিই আত্মার স্বব্ূপ-_নিরপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ জ্ঞান, 
নিরপেক্ষ আনন্দ__সং-চিৎ-আনন্দ-ন্বরূপ। 

আমরা প্রায়ই পড়িয়৷ থাকি, আত্মার এই অবস্থাব্যন্তিত্বের লয়-- 
কাঠ পাথরের মতে! জড়াবস্থা ; ইহণীতে লেখকদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ 
পাঁয়, কারণ যিনি কখনও আঘাতের বেদনা বৌধ করেন নাই, তিনিই 
অপরের ক্ষৃতচিহ' দেখিয় পরিহাস করেন। 


২২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আমি বলিতেছি, এই অবস্থা এরূপ কিছু নয়। এই ক্ষুদ্র দ্রেহের 
চেতনা উপভোগ যদ্দি স্থখের হয়, তবে ছুইটি দেহের' চেতন! উপভোগ 
আরও বেশী স্থখের হইবে । এইরূপে-দেহসংখ্যা যতই বাঁড়িবে, আমার, 
স্খও ততই বাড়িবে। এইক্ধপে যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোঁধ 
হইবে, তখনই আমি আনন্দের পরাকাষ্ঠায়-_লক্ষ্যে উপনীত হইব। 

অতএব এই অনন্ত বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে গেলে এই ছুখপূর্ণ 
ক্ষুদ্র দেহাঁবদ্ধ ব্যক্তিত্ব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে । যখন আমি প্রাণন্বরূপ 
হইয়া যাইব, তখনই মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইব ; যখন আনন্দম্বরুপ হইয়। 
যাইব, তখনই ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব; যখন জ্ঞানম্বব্ূপ হইয়! যাইব, 
তখনই ভ্রমের নিবৃত্তি। ইহাই যুক্তিপঙ্গত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত । বিজ্ঞানের 
প্রমাণে জানিয়াছি--দেহগত ব্যক্তিত্ব ভ্রাস্তিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার শবীর 
এই নিরবছিন্ন জড়সমুদ্রে অবিরাম পরিবত্তিত হইতেছে $ স্তরাঁং আমার 
চৈতন্তাংশ সম্বন্ধে এই অদ্বৈত (একত্ব )-জ্ঞানই কেবল যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত । 

একত্বের আবিষাঁর ব্যতীত বিজ্ঞান আর কিছুই নয়; এবং যখনই কোন 
বিজ্ঞন সেই পূর্ণ একত্বে উপনীত হয়, তথন উহার অগ্রগতি থাঁমিয়। যাঁইবেই, 
কারণ এ বিজ্ঞান 'তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে । যথা বসারনশাস্ত্র যদি 
এমন একটি মূলপদার্থ আবিষ্কার করে, যাহ। হইতে অন্যান্য সকল পদার্থ প্রস্তত 
কর! যাইতে পারে, তাহা হইলে উহ] চরম উন্নতি লাঁভ করিল। পদার্থবিদ্যা 
ষদ্দি এমন একটি শক্তি আবিফাঁর করিতে পারে, অন্যান্য শক্তি যাহার রূপান্তর 
মীত্র, তাহ হইলে এ বিজ্ঞানের কার্ধ শেষ হইল। ধর্মবিজ্ঞানও তখনই পূর্ণতা 
লাভ করিধাছে, যখন তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, ফিনি এই ফৃত্যুময় 
জগতে একমাত্র জীবনস্বর্ূপ, যিনি নিত্যপরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র অচল 
অটল ভিত্তি, যিনি একমাত্র পরমাত্মা__অন্যান্ত আত্মা ধাহাঁর ভরমাঁজক 
প্রকাশ । এইরূপে বছবীদ, দ্বৈতবাঁদ প্রভৃতির ভিতর দিয়! শেষে অদ্বৈতবাঁছে 
উপনীত হইলে ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না।। ইহাই সর্বপ্রকার 
জ্ঞান ব৷ বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। 

সকল বিজ্ঞানকেই অবশেষে এই “সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।, 
আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ “ম্থষ্টি* না বলিয়। “বিকাঁশ' শব্ধ ব্যবহার করিতেছেন $. 
হিন্বু যুগ যুগ ধরিয় যে-তাঁব হৃদয়ে পোষণ করিয়। আসিতেছে, দেই ভাব 
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আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নৃতনতর আলোকে আরও জোরালে। ভাষায় 
প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া! তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে । 


এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞবলোঁকদের ধর্ম 
সম্বন্ধে আলোচন1 করি। প্রথমেই বলিয়। রাখি যে, ভারতবর্ষে বহু-ঈশ্বরবাদ 
নাই। প্রতি দেবালয়ের পার্থে দীড়াইয়া যদি কেহ শ্রবণ করে, তাহা হইলে 
শুনিতে পাইবে পৃজক দেববিগ্রহে ঈশ্বরের সমুদয় গুণ, এমন কি সর্বব্যাপিত্ব 
পর্যস্ত আরোপ করিতেছে । ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ নয়, বা ইহাকে কোন 
 দেব-বিশেষের প্রাধান্তবাদ বলিলেও প্ররুত ব্যাপার ন্যাখ্যাত হইবে ন1। 
গোলাপকে যে-কোন অন্য নামই দাও না কেন, তাহার সুগন্ধ সমানই 
থাকিবে । সংজ্ঞা ব৷ নাম দ্রিলেই ব্যাখ্য। কব। হয় ন।। 
মনে পড়ে, বালাযকালে একদ। এক খ্রীষ্টান পান্ধীকে ভারতে এক ভিড়ের 
মধ্যে ব্তীতা করিতে শুনিয়াছিলাম। নানাবিধ মধুর কথা বলিতে বলিতে 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, “আমি ঘি তোমাদের বিগ্রহ-পুতুলকে এই লাঠি দার] 
আঘাত করি, তবে উহা৷ আমার কি করিতে পারে? জনতার মধ্য হইতে 
একজন বলিল, আমি যদি তোমার ভগবানকে গালাগালি দিই, তিনিই 
বা আমার কি করিতে পারেন?” পান্রী উত্তর দিলেন, “মৃত্যুর পর তোমার 
শাস্তি হইবে ।” সেই ব্যক্তিও বলিল, “তুমি মরিলে পর আমার দেবতাঁও 
তোমাকে শান্তি দিবেন ।, 
ফলেই বৃক্ষের পরিচয় । যখন দেখি যে, ধাহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, 
তাহাছদর মধ্যে এমন মানুষ আছেন, ধাহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা! 
ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় £ পাপ 
হইতে কি কখন পবিত্রতা জন্সমিতে পারে? 
কুপংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধত।৷ আও খারাপ। শ্রীষ্টানর। 
কেন গির্জায় যান? ক্ুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন 
আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জীয় এত যৃতি রহিয়াছে 
» কেন? প্রোটেস্টান্টদের মনে প্রীর্থনাকালে এত ভাঁবময় রূপের আবিতাঁব 
হয় কেন? হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাম গ্রহণ না করিয়া জীবন- 
ধারণ করা ফেমন অসম্ভব, চিস্তাকালে মনোময় বূপ-বিশেষের সাহায্য ন। 
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লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব । ভাবাহ্ুষঙ্গ-নিয়মাহুলারে জড়মৃতি 
দেখিলে মানসিক ভাঁববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাঁববিশেষের 
উদ্দীপন হইলে তদন্গরূপ মৃত্তিবিশেষও মনে উদ্দিত হয়। এইজন্য হিন্দু 
উপামনার সময়ে বাহ প্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে, তাহার উপাস্য 
দেবতাঁয় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহীাঁধ্য করে। সে তোমাদেরই 
মতে। জানে, প্রতিম। ঈশ্বর নয়, সর্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলতো, দর্বব্যাপী, 
বলিতে অধিকাংশ মান্ুষ__প্রকৃতপক্ষে সার] পৃথিবীর মাষ কি বুঝিয়] থাকে? 
ইহ1 একটি শব্মাত্র_ একটি প্রতীক । ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে ? তা যদি 
ন] থাকে, তবে পসর্বব্যাপী” শব্টি আঁধৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড়জোর 
বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয়, এই পর্যস্ত। 

যখন দেখিতেছি-_যেভাবেই হুউক--মান্ষের মনের গঠনান্ছমারে অনস্তের 
ধারণ অনন্ত নীলাকাশ বা সমুব্ের প্রতিচ্ছবির সহিত জড়িত, তেমনি আমরা 
ত্বভাঁবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মলজিদ বা ভ্রুশের সহিত যুক্ত করিয়। 
থাঁকি। হিন্দুর। পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলি বিভিন্ন মৃত্তি ও 
প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়। বাঁখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এই যে, কেহ কেহ 
সমগ্র জীবন-স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের গপ্ডিবদ্ধ ভাবের মধ্যেই নিষ্ঠাপূর্বক কাটাইয়। 
দেন, তাহ! অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন না; তাহাদের নিকট 
কয়েকটি মতে সম্মতি দেওয়। এবং লোকের উপকার কর। ভিন্ন ধর্ম আর 
কিছুই নয়। কিন্তু হিন্দুর সমগ্র ধর্মভীব অপবোক্ষান্থভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে । মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, 
দেব-বিগ্রহ ব1 ধর্মশাত্-_সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলঙ্গন ও 
সহায়ক মাত্র; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। 

শান্্র বলিতেছেন £ “বাহপৃূজ।__মৃতিপৃজ। প্রথমাবস্থা ; কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে 
মানসিক প্রার্থন। পরবর্তী স্তর; কিন্ত ঈশ্বরসাক্ষাঁৎকারই উচ্চতম অবস্থা১ | যে 
একাগ্র সাধক জান পাতিয়। দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজা করেন, লক্ষ্য কর-_ 
তিনি তোমাকে কি বলেন, “হূর্ধ তাহাকে প্রকাশ করিতে পাঁরে ন1 
চন্দ্র তার। এবং এই বিদ্যুও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই, অগ্নি 


শসা লাগ পাশিপ্প। শট শা 


মহানির্বাণতন্ত্, ৪।১২ 
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তাহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? ইহারা সকলেই তাহার আলোকে 
প্রকাশিত।”১ তিনি+কাহারও দেববিগ্রহকে গালি দেন ন বা প্রতিমাপুজাকে 
পাঁপ বলেন না। তিনি ইহাকে জীবনের এক প্রয়োজনীয় অবস্থ। বলিয়। 
স্বীকার করেন। শিশুর মধ্যেই পূর্ণ মানবের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। 
বৃদ্ধের পক্ষে শৈশব ও যৌবনকে পাপ বল! কি উচিত হইবে? 

হিন্দুধর্ষে বিগ্রহ-পৃজ। যে সকলের অবশ্ঠ কর্তবা, তাঁহ1 নয়। কিন্তু কেহ 
যদ্দি বিগ্রহের সাহায্যে সহজে নিজের দিব্য ভাব উপলব্ধি কবিতে পারে, তাহা 
হইলে কি ঞটহাকে পাঁপ বল সঙ্গত? সাধক যখন এ অবস্থা অতিক্রম করিয়। 
গিয়াছেন, তখনও তাহার পক্ষে উহাকে তুল বল। সঙ্গত নয়। হিন্দুর দৃষ্টিতে 
মানুষ ভ্রম হইতে পত্যে গমন করে না, পরস্ত সত্য হইতে সত্যে-_নিম্নতর সতা 
হইতে উচ্চতর সত্যে উপনীত হইতেছে । হিন্দুর নিকট নিশ্নতম জড়ো পাসন। 
হইতে বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ পধস্ত সাধনার অর্থ অসীমকে ধরিবার--উপলদ্ধি 
করিবাঁর জন্ত মানবাত্মার বিবিধ চেষ্টা। জন্ম, সঙ্গ ও পরিবেশ অনুযায়ী 
প্রত্যেকের সাঁধন-গ্রচেষ্টা মিক্বপিত হয় । প্রত্যেকটি সাধনই ক্রমোন্নতির অবস্থা] । 
প্রত্যেক মানবাত্মীই ঈগল-পক্ষীর শীবকের মতো। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
স্তরে উঠিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া শেষে সেই মহান্‌ কুর্ষে 
উপনীত হয় । 

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির ব্যবস্থা, হিন্দুগণ এই বহস্য ধাঁরিতে 
পারিয়াছেন। অন্যান্ত ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়। সমগ্র 
সমাজকে বলপূর্বক সেগুলি মাঁনাইবার চেষ্ট। করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা 
একমাঞ্পর জাঁম। রাখিয়া দেয় ; জ্যাক, জন, হেনরি প্রভৃতি সকলকেই এঁ এক 
মাঁপের জাম পরিতে হইবে। যদি জন বা হেনরির গাধ়ে না লাগে, তবে 
তাহাকে জাম! ন। পরিয়। খালি গাঁয়েই থাকিতে হইবে । হিন্দুগণ আবিষার 
করিয়াছেন : আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ব চিন্ত। 
উপলদ্ধি ব৷ প্রকাঁশ কর। সম্ভব ; এবং প্রতিম। ভ্রুশ বা চণ্্রকল! প্রতীকমাত্র, 
আধ্যাত্মিক ভাঁব প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ। এই প্রকার সাহাধ্য 
যে সকলের পক্ষেই আবশ্ঠক তাহ নয়, তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই 


শশী সাপ জপ আস আ্ী 


১. কঠ উপ, ত২1১৫ % খ্বেই। ৬১৪ 7 মুই, ২২1১০ 
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এই প্রকার সাহায্য আবশ্যক | যাহাদের পক্ষে ইহ! আবশ্যক নয়, তাহাদের 
বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, ইহ অন্যাঁয়। 

আর একটি বিষয় বল। আমার অবশ্ত কর্তব্য। ভারতবর্ষে মৃতিপুজ। 
বলিলে ভয়াবহ একট কিছু বুঝায় না। ইহ! দুষ্বর্মের প্রস্থতি নয়, বরং 
ইহ1 অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণ! করিবার চেষ্টান্বরূপ। 
হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক ধৈশিষ্ট্যও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করিও, 
তাহার! ঘর্বাবস্থায় নিজেদের দেহপীড়নই করে, প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে না। 
কোন ধর্মোন্মাদ হিন্দু--চিতাঁয় স্বীয় দেহ দগ্ধ করিলেও ধর্মগত, অপরাধের 
প্রতিবিধান করিবার জন্য কখনও অগ্নি প্রজ্বলিত করে ন1; ইহাঁকে যদি 
তাহার ছুর্বলত। বলো, সে দোঁষ তাহার ধর্মের নয়, যেমন ডাইনী পোড়ানোর 
দোষ শ্রীষ্টধর্মের উপর দেওয়। যায় না। 

অতএব হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নাঁন। 
অবস্থা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়। ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মাঁজ*্ষর ঠতন্য-স্বরূপ--দেবত্ব 
বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতন্ত-শ্বরূপ ঈশ্বরই সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা | 
তবে এত পরম্পরবিরোধী ভাব কেন? হিন্দু বলেন_-আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন 
ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপযোগী হইবাঁর জন্য এক সত্যই 
এরূপ পরম্পর-বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে। 

একই আলোক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাঁচের মধ্য দিয়া আসিতেছে । সকলের 
উপযোগী হইবে বলিয়া এই সামান্ত বিভিন্নত। প্রয়োজন । কিন্তু সব-কিছুরই 
অন্তস্তলে সেই এক সত্য বিরাজমান। শ্রীকুষ্ণাবতারে ভগবান্‌ বলিফ্ছেন £ 
স্থত্র যেমন মণিগণের মধ্যে, আমিও সেইব্মপ সকল ধর্মের মধ্যে অনুস্যত | 
যাহা কিছু অতিশয় পবিত্র ও প্রভাবশালী, মানবজাতির উন্নতিকাঁরক 
ও পাবনকারী, জানিবে-সেখানে আমি আছি।১ এই শিক্ষার ফল কি? 
আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, সমুদয় সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে এরূপ ভাব 
কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, একমাত্র হিন্দুই মুক্তির অধিকারী, আর 
কেহ নয়। ব্যাস বলিতেছেন, “আমাদের জাতি ও ধমমতের সীমানার 
বাহিরেও আমর! সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।, | 


১ তুলনীয় সীতা; ৭৭ , ১০1৪১ 
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আর একটি কথ1। কেহ এবপ প্রশ্ন করিতে পাবেন» সর্বতোভাবে ঈশ্বর- 
পরাঁয়ণ হিন্দুগণ কিরূপে অজ্ঞেযবাঁদী বৌদ্ধ ও নিরীশ্বরবাঁদী জৈনদিগের মত 
বিশ্বাস করিতে পারেন? বৌদ্ধ ও জৈনের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন না! 
বটে, কিন্তু সকল ধর্মের সেই মহাঁন্‌ কেন্দ্রীয় তত্ব-_মানষের ভিতর দেবত্ব 
বিকশিত করার দকেই তীহাদের ধর্মের সকল শক্তি নিয়োজিত হয় । তাহারা 
“জগতপিতা-কে দেখেন নাই, কিন্ত তাহার পুত্রকে (আদর্শ মানবকে ) 
দেখিয়াঁছেন, এবং ষে পুক্রকে দেখিয়াঁছে, সে পিতাঁকেও দেখিয়াছে ।১ 

] 

ভ্রাতৃগণ, ইহাই হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক ধারণাগুলির সংক্ষিধ বিবরণ। হিন্দু 
তাহার সব পরিবল্পনা হয়তে। কাধে পরিণত করিতে পারে নাই । কিন্ত যদি 
কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে ভাঁহ] কখনও কোন দেশে ব৷ 
কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; ষে অসীম ভগবানের বিস্স এ ধর্মে প্রচারিত হইবে, 
এ ধর্মকে তাহাঁরই মতো অসীম হইতে হইবে ; সেই ধার্শর সূর্য কষ্ণভক্ত খ্রীষ্ট- 
ভক্ত, সাধু অসাধু-_সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তান করিবে; 
সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ব1 মুসলমান হইবে না, পরন্ সকল 
ধর্মের সমগ্িস্বর্ূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে ; 
স্বীয় উদারতাবশতঃ নেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে 
সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন ববর মানুষ হইতে শুক্ষ করিয়। 
হৃদয় ও মন্তিফকের গুণরাঁশির জন্য ধাহারা সমগ্র মানবজাতির উরে স্থান 
পাইয়াছেন, সমাজ ধাহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস ন! কনিয়। সশ্রদ্ধ 
ভয়ে পগ্ডায়মান--সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পধস্ত সকলকেই স্বীয় অস্কে স্থান 
দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উতপীড়নের স্থান 
থাকিবে না 3 উহাঁতে প্রত্যেক নরনাঁরীর দেবন্বভাঁব ত্বীকৃত হইবে এবং উহার 
সমগ্র শক্তি মন্স্জাতিকে দেব-ম্বভাঁব উপলব্ধি করিতে প্হাঁয়তা করিবার জন্যই 
সতত নিষুক্ত থাকিবে । 

এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অন্ুবতাঁ হইবে । 
অশোকের ধর্মমভ1 কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্ত হইয়/ছিল। আকবরের ধর্মমভা 


১)৪1916 . 


২৮ ক্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তা হইলেও উহ] ধেঠকী আলোচন] মাত্র । প্রত্যেক 
ধর্মেই ঈশ্বর আছেন-__সমগ্র জণতে একথা! ঘোষণ। করিবার ভার আমেরিকার 
জন্যই সংরক্ষিত ছিল। 

যিনি হিন্দুর ব্রহ্ম, পারসীকদের অহুর-মজদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের 
জিহোবা, খ্রীষ্রানদের “ম্বর্স্থ পিতা”, তিনি তোমাদের এই মহৎ ভাব কাঁষে 
পরিণত করিবার শক্তি প্রদান করুন। পূর্ব গগনে নক্ষত্র উঠিয়াছিল__ 
কখনও উজ্জ্বল, কখনও অস্পষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে উহ পশ্চিম গগনের দিকে 
চলিতে লাঁগিল। ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়। পূর্বাপেক্ষ* সহশ্রগুণ 
উজ্জল হইয়। পুনরায় পূর্ব গগনে স্যানপোর+ সীমান্তে উহ উদ্দিত হইতেছে'। 

ত্বাধীনতাঁর মাতৃভূমি কলখিয়া,২ তুমি কখনও প্রতিবেশীর শোণিতে নিজ 
হস্ত নিমজ্জিত কর নাই, প্রতিবেশীর সর্বস্ব অপহরণ-রূপ ধনশালী হইবার 
সহজ পন্থ।! আবিক্ষার কর নাই। সভ্যতাঁর পুরোভাগে সমন্বয়ের পতাকণ 
বহন করিয়। বীরদর্পে অগ্রসর হইবার ভার তাই তোমারই উপর ন্যস্ত 
হইয়াছে। | 


১ ব্রন্গপুত্রের অপর নম। 
২ কলম্বন কতৃক আবিষ্কৃত বলিয়া আমেরিকার আর একটি নাম-_কলমিয়! ৷ 


* স্বীব্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন ? 
»... [২০ সেপ্টেম্বর, দশম দিবসের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ ] 


গ্ীষ্টানদের সর্বদাই »্ষ্ট কথার জন্য প্রস্তত থাক উচিত $ এবং আমার 
বোধ হয়, যদি আমি তোমাদের একটু সমালোচন। করি, তাহাতে কিছু মনে 
করিবে না। তোমর। খ্রীষ্টানেবা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করিবার 
জন্য তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচারক পাঠাইতে খুব উদগ্রীব, কিন্ত বলো দেখি, 
অনাহার দুভিক্ষের কবল হইতে তাহাদের দেহগুলি বাঁচাইবার জন্য কোন 
চেষ্টা কর না ৫কন? ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর ছুত্িক্ষের সময় সহস্র সহম্্র মানুষ 
ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তোমর। শ্রীষ্টানের কিছুই কর নাই! 
তোমর1 ভারতে সর্বত্র গির্জা নির্মাণ কর, কিন্তু প্রাচ্যে সবাধিক অভাব-_ 
ধর্ম নয়, পর্ম তাহাদের প্রচুর পরিমাণে আছে। ভারতের কোটি কোটি আর্ত 
নরনাবী শুক্ষকণ্ডে কেবল ছুটি অন্ন চাহিতেছে। তাহারা অন্ন চাহিতেছে, 
আর আমর তাহাদ্দিগকে প্রস্তরখণ্ড দিতেছি । ক্ষুধা মানুষকে ধর্মের কথা 
শোনানে। ব! দর্শনশাত্্র শেখানো তাহাকে অপমান কর।। ভারতে যদি কেহ 
পারিশ্রমিক লইয়! ধর্মপ্রচার করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, 
সকলে তাহাকে ঘ্বণ! করে। আমি আমার দরিদ্র দেশবাসীর জন্য তোমাদের 
নিকট সাহায্য চাঁহিতে আসিয়াছিল।ম, খ্রীষ্টান দেশে শ্রীষ্টানদের নিকট হইতে 
অখ্রীষ্টানদের জন্য সাহায্য লাভ কর যে কি তুব্হ ব্যাপার, বিশেষক্ূপে 
তাহ। উপলব্ধি করিতেছি । 
"” [ইহার পর সনাতনধর্ষের পুনর্জনবাদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়! তিনি বক্তৃতা 
শেষ করিলেন । ] 


২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঘ্বাদশ দিবসের অধিবেশনে হিন্দুধর্মের বিযয়ই অধিক বল! হইয়াছিল। 
সেই দিবস স্বামী বিবেকানন্দ ননাতনধর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথ! বলেন। নানামতাবলম্বী নরনারীগণ 
তাহাকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে শত শত ধর্মবিষয়ক প্রশ্থ করিয়াছিলেন । তি:নও তংক্ষৎণাঁৎ 
অতি নিপুণতার সহিত নেই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করেন। 
সেদিন তিনি তাহাদের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এতদূর কৌতুহল উদ্দীপিত করিয়াছিলেন 
যে, তাহার! সকলে সমবেত হইয়। তাহাকে সনাতন্ধর্ম সম্বন্ধে আর একদিব্স অন্থাত্র বক্তৃতা দিবার 
জন্য অনুরোধ কসেন, তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। 


বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ 
[ ২৬শে সেপ্টেম্বর, ষোড়শ দিবসের অবিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা ] 


আপনার] সকলেই শুনিয়াছেন যে, আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে 
আমি বৌদ্ধ। চীন, জাপান ও পিংহল সেই মহাঁন্‌ গুরু বুদ্ধের উপদেশ 
অন্থরণ করে, কিন্তু ভারত তীহাঁকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পুজা করে। 
আপনার' এইমাত্র শুনিলেন যে, আঁমি বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করিতে 
উঠিতেছি; কিন্ত আমি চাঁই তাহা পূর্বোক্ত অর্থেই গ্রহণ করিবেন ) ধাহাকে 
আমি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পৃজ। করি, তীহাঁর বিরুদ্ধ সমালোৌচন। করা আমীর 
অভিগ্রায়ই নয়। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, তাহার শিশ্যগণ 
তাহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইনুদীধর্মের সহিত খ্রীষ্টান ধর্ষের 
যে সম্বন্ধ, হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের সহিত বর্তমাঁনকালের বৌদ্ধধর্মের 
প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ । যীন্ুধীষ্ট ইহুদী ছিলেন ও শাক্যমুনি হিন্দু ছিলেন। তবে 
প্রভেদ এইটুকু ষে, ইহুদীগণ যীশ্তকে পরিত্যাগ করিলেন এবং এমন কি ক্রুশে 
বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন, হিন্দুগণ কিন্তু শাক্যমুনিকে ঈশ্বরের উচ্চাপন 
দিয় এখনও তাহার *পৃজা করিয়া থাকেন। কিন্ত আধুনিক বৌদ্বধর্মের 
সহিত বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার যে পার্থক্য আমরা-হিন্দুরা দেখাইতে 
চাই, তাহ! প্রধানত এই £শাকামুনি নৃতন কিছু প্রচার করিতে আসেন 
নাই। যীঞ্জর মতো তিনিও পূর্ণ করিতে আপিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে আসেন্‌ 
নাই। প্রভেদ এইটুকু যে, যীশুর ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ অর্থাৎ ইহুদীরা তাহাকে 
বুঝিতে পারে নাই, আর বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে তাহার শিশ্যগণই তাহার শিক্ষার 


, বৌদ্বধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ ৩১ 


মর্ম বুঝিতে পারেন নাই । ইহুদীর। যেমন (যীশুর মধ্যে ) ওল্ড টেন্টামেপ্টের পৃ 
পরিণতি “বুঝিতে পাঁরে নাই, বৌদ্ধগণও তেমনি (বুদ্ধের মধ্যে) হিন্দুধন্ে 
সত্যগুলির পূর্ণ পরিণতি বুবিতে পারে নাই। আমি পুনর্বার বলিতেছি £ 
শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আঁসিয়াছিলেন, ধ্বংম করিতে নয়? তিনি ছিলেন 
হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিগত সিদ্ধাত্ত__ন্ায়সম্মত বিকাশ । 

হিন্দুধর্ম ছুই ভাগে বিভক্ত-_কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্যাপীরাই 
জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিম! থাকেন। ইহাতে জাতিভেদ নাই । ভারতে 
উচ্চতম বর্ণের মাঁচুষও সন্গ্যাসী হইতে পারে, নিম্নতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী 
হইতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান । ধর্মে জাঁতিভেদ নাই ; জাঁতিতেদ 
ফেবল সামাজিক ব্যবস্থা । শাক্যমুনি স্বয়ং সন্স্যাসী ছিলেন, এবং তাহার 
হৃদয় এত উদার ছিল যে লুকানে। বেদের মধ্য হইতে সত্যকে বাহির 
করিয়া তিনি সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দ্রিলেন__- 
ইহাই তাহার গৌরব। পৃথিবীতে ধর্মপ্রচারের তিনিই প্রথম প্রবর্তক 9 শুধু 
তাই নয়, ধর্মাস্তরিত-করখের ভাব তাহারই মনে প্রথম উদ্দিত হইয়াছে। 

সকলের প্রতি__বিশেষতঃ অজ্ঞান ও দরিদ্রগণের প্রতি অদ্ভূত সহানুভূত্তি- 
তেই তীহাঁর গৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাহার কয়েকজন শিশ্য ত্রাঙ্গণ ছিলেন। যে 
সময়ে বুদ্ধ*শিক্ষা দ্রিতেছিলেন, সে সময়ে সংস্কত আর ভারতের কথ্য ভাঁষা 
ছিল না । ইহ1 মে সময়ে পণ্ডিতদের পুস্তকেই দেখা যাইত। বুদ্ধদেবের 
কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তীহার উপদেশগুলি সংস্কৃতে অন্বাদ করিতে চাঁন, 
তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, “আমি দরিদ্রের জন্য--জনসাধারণের 
জন্য অসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব'। আজ পর্যস্ত 
তাহার অধিকাংশ উপদেশ লেই সময়কার চলিত ভাষায় লিখিত। 


দর্শনশাশ্ম ও তত্ববিদ্যা যত উচ্চ আসনই গ্রহণ করুক, যতদিন জগতে 
মৃত্যু বলিয়। ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহ্ৃদয়ে হুর্বলতা বলিয়া কিছু 
থাকিবে, তদ্দিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উখিত 
হুইবে, ততদিন ঈদ্বরে বিশ্বীও থাকিবে । 
, দর্শনশান্মের দিক দিয়া সেই লোকগুরু বুদ্ধের শিষ্তগণ বেদরূপ সনাতন 
শৈলের অভিমুখে মবেগে পতিত হইলেন, কিন্তু তাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেন 


৩২ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


না। অপর দিকে যে সনাতন ঈশ্বরকে নরনাবী সকলে সাদরে ধরিয়া 
থাকে, তাহাকে সমগ্র জাতির নিকট হইতে অপহ্যত করিলেন । ইনার ফলে 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল। বর্তমানকালে 
বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে এমন একজনও নাই, ধিনি নিজেকে বৌদ্ধ 
বলেন। | 

কিন্তু এইসঙ্গে ব্রান্মণ্যধর্মও কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেই 
সমাজ-সংক্ারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও 
দয়, সর্বপাধারণের ভিতর বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক পরিবর্তনের ভাঁব প্রবাহিত 
করিয়। দিয়াছিল, তাহা। ভারতীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্‌ করিয়'ছিল 
ষে, তদানীস্তন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া জনৈক গ্রীক এ্তিহাাসিকক্ষে 
বলিতে হইয়াছে ঃ কোন হিন্দু মিথ/ বলে বা কোন হিন্দুনারী অসতী-_ 
এ-কথ। শোনা যায় না। 


সভামঞ্চে যে-সকল বৌদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাদের দিকে ফিরিয়। বন্ত। বলিতে লাগিলেন £ 


হে বৌদ্ধগণ! বৌদ্ধধর্ম ছাড়। হিন্দুধর্ম বাচিতে পারে না; হিন্দুধর্ম 
ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্মও বাচিতে পারে না। অতএব উপলব্ধি করুন-_- আমাদের 
এই নিযুক্ত বিচ্ছিন্নভাব স্পষ্টই দেখাইয়৷ দিতেছে যে, ব্রাহ্ষণেক্ন ধাশক্তি 
ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বৌদ্ধের। দীড়াইতে পারে না এবং 
ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের হৃদয় না পাইলে দড়াইতে পাঁরে না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের 
এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। এইজন্য আজ ভারতবর্ষ 
ত্রিশকোটি ভিক্ষুকের বাঁসভূমি হইয়াছে, এইজন্যই ভারতবাঁপী সহজ. বৎসর 
ধরিয়। বিজেতাদের দাসত্ব করিতেছে । অতএব এস, আমরা ব্রাহ্মণের অপূর্ব 
ধীশক্তির সহিত লোকগুরু বুদ্ধের হৃদয়, মহান্‌ আত্মা এবং অপাধারণ লোঞ্চ- 
কল্যাণশক্তি যুক্ত করিয়া দিই। 


বিদায় 
[ ২৭শে সেপ্টেম্বর, সপুদশ (শেষ ) দিবসের অধিবেশন ] 

বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন এখন সত্যই বাস্তবে ক্ষপায়িত হইয়াছে; এবং 
ধাহারা। এই মহাঁসভা-অধিবেশনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, করুণাময় 
ঈশ্বর তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন এবং তাহাদের নি:শ্বার্থ পরিশ্রমকে 
সাফল্যমপ্ডিত করিয়াছেন । 

বাহার প্রশস্ত হৃদয় এবং সত্যানরাগ লইয়া শ্বপ্নের ম্যায় এই আঁশ্চষ 
ব্যাগার প্রথমতঃ কল্পন! করিয়া পরে কার্ধে পরিণত করিয়াছেন, আমি সেই 
মহাহ্নভব ব্যক্তির ধন্যবাদ দ্িই। এই সভামঞ্চ হইতে যে-সকল উদার 
ভাব পরিবেশিত হইয়াছে, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই শিক্ষিত শ্রোতৃমগুলী 
আমার প্রতি সমভাবে দয়! প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-ভাবগুলি দ্বার 
ধর্মলমূহ্প বিবোৌধভাব মন্দীভূত হয়, সেই ভাবগুলির প্রত্যেকটি তাহার! 
উপলব্ধি করিরাছেন, সেজন্য আম তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। এই 
একতানের মধ্যে সময় সময় কিছু শ্রতিকটু ধ্বনি শোন গিয়াছে, এগুলির 
জন্য বিশেষভাবে কুঁতজ্ঞত1 জানাইতেছি, কারণ বিশেষ বৈষম্যদ্বার] উহার 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে যে সাধারণ 
সামগ্রন্ত রহিয়াছে, তাহ মধুরতর করিয়! তুলিয়াছে। 

ধীয় এক্যের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । 
আমি এখনই এ-বিষয়ে আমার নিজের মতবাদ উপস্থাপন করিতেছি ন1। 
কিন্তু বদ্ধি এখানে কেহ এব্ধপ আশা করেন যে, এই এঁক্য-_প্রচলিত বিভিন্ন 
ধর্মের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ ছারা সাধিত হইবে, 
তাহাকে আমি বলি, “ভাই, এ তোমার দুরাশা | আমি কি ইচ্হ! করি যে, 
খ্রীষ্টান হিন্দু হয় ?- ঈশ্বর তাহ! ন। করুন। আমার কি ইচ্ছা যে, কোন 
হিন্দু বা বৌদ্ধ শ্রীষ্টান হউক ?-_ভগবান্‌ তাহা। না করুন। 

বীজ ভূমিতে উপ্ত হইল 3 মৃতিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে । 
.বীজটি, কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলে মধ্যে কোন একটিতে পরিণত হইয়া 
যায় ?_না। সেই বীজ হইতে একটি চারাগাছ উৎপন্ন হয়, উহা ক্রমে 
নিজের ত্বভাবিক নিয়মান্ছসারে বর্ধিত হয় এবং মৃত্তিক1 বায়ু ও জল ভিতরে 


১০৩ 


৩৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


গ্রহণ করিয়া সেই-সকল উপাদান বৃক্ষে পরিণত করে এবং বৃক্ষাকারে 
বাড়িয়! উঠে । 

ধর্মসন্বদ্ধেও এরূপ । খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হুইবে না) অথব। 
হিন্দু ও বৌদ্ধকে শ্রীষ্টান হইতে হইবে ন1; কিন্ত প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্ি ধর্মের 
সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়। পু্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া 
নিজ প্রকৃতি অন্গসারে বর্ধিত হইবে । 

যদ্দি এই ধর্ম-মহাঁসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তে। তাহা এই £ 
ইহ প্রমাণ করিয়াছে-_সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও দয়াদাক্ষিণা জগতের কোন 
একটি বিশেষ ধর্মমগুলীর নিজন্ব সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মপদ্ধতিরই 'মধ্যে 
অতি উন্নত চরিত্রের নরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

এই-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্বেও যদি কেহ একপ স্বপ্র দেখেন যে, অন্যান্য 
ধর্ম লোপ পাইবে এবং তাহার ধর্মই টিকিয়। থাকিবে, তবে তিনি বাস্তবিকই 
কপার পাত্র; তাহার জন্য আমি আস্তরিক-ছুঃখিত, তাহাকে আমি স্পষ্টভাবে 
বলিয়। দিতেছি, তাহার ন্যায় লোকেদের বাঁধাগ্রদাম সত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক 
ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে £ “বিবাদ নয়, সহায়ত; বিনাশ নয়, 
পরম্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি ।, 


পরিশিষ্ট 


চিকাগে] ধর্মমহাঁসভার অধিবেশন-কালে মহাঁসভার বেজ্ঞানিক বিভাগে 
স্বামীজী নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বতুতা দেন £ 
(১) শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম এবং বেদাস্তদর্শন 
_ শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, পূর্বাহু ১০॥টাঁয়। 
(২) ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ 
৬ _ শুক্রবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, অপরাহ অধিবেশন । 
, €৩) পূর্বে প্রদত্ত বন্তৃতাগুলির বিষয়-সম্বন্ধে 
নর -_ শনিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর । 
(৪) হিন্দুধর্মের সারাংশ 
_সোমবার, ২৫শে সেপ্টেবর। 
“0175 015105550 1091]5 19661 0০০810 সংবদপত্র ২৩শে সেপ্টেম্বর 
প্রথম বক্তৃতা-সশ্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন £ 
ধর্মমহাঁসভার বৈজ্ঞানিক বিভাগে গতকাল পূর্বাহে শ্বামী বিবেকানন্দ 
'শাস্তনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৩ নং হল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল 3 
শ্রোতৃবৃন্দ শত শত প্রশ্ন জিজ্ঞানা করেন এবং সন্নযাসিপ্রবর অপূর্ব দক্ষতার সহিত 
প্রাঞ্জলভাবে এগুলির উত্তর দেন। অধিবেশনের শেষে আগগ্রহান্বিত জিজ্ঞাক্র! 
তাহাকে ঘিরিয়। ঈ্রাড়ান এবং তাহার ধর্ম-সন্বদ্ধে কোথাও একটি ছোট সভায় 
বক্তৃত। দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, পরিকল্পনাটির 
কথ৷ ইতিপূর্বে তাহার মনে উঠিয়াছে। 


প্রাচ্য নারী 


চিকাগো! ধর্মমহাসভার অধিবেশন-কাঁলে মহাসভার 'মহিল! পরিচালক বোর্ড -এর অধ্যক্ষ! মিসেস 
পটার পামার কতক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় চিকাগোর জ্যাকৃসন স্্রীটে মহিলা-সদনে স্বামীজী 
এই বকৃতা দেন । ০৮1০৪০ 7091]5 [70.-0০০৪ সংবাদপত্রে ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৮৯৩) 
নিম্বলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হয় £ 


স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ সভায় প্রাচ্যদেশের নারীদের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন : কোন জাতির প্রগতির শ্রেঞ্ঠ মাপকাঠি 
নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব। প্রাচীন গ্রীসে স্ত্ী-পুরুষের মর্ধাদায় 
কোন পার্থক্য ছিল না, পূর্ণ সমতাঁর ভাব বিরাঁজিত ছিল। কোন হিন্দুও 
বিবাহিত ন। হইলে পুরোহিত হইতে পারে না; ভাবটা এই যে, অবিবাহিত 
ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ ্বাতন্থ্যই পূর্ণ নারীত্ব। আধুনিক হিন্দুনারীর 
জীবনের প্রধান ভাব তাহার সতীত্ব। পত্বী যেন বৃত্তের কেন্দ্র_এ কেন্দ্রের 
স্থিরত্ব নির্ভর করে--তাঁহার সতীত্বের উপর । এই আদর্শের চরম অবস্থায় 
হিন্দু বিধবার। সহমরণে দগ্ধ হইতেন। অভ্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
নারীদের অপেক্ষ। হিন্দুনারীগণ বেশী ধর্মশীলা ও আধ্যাত্সিকভাবসম্পন্ন। । যদি 
আমর; চরিত্রের এ-সকল সদ্‌গুণ রক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
নারীদের বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টিনাধন করিতে পারি, তাঁহ1 হইলে ভবিষ্যৎ হিন্দুনারী 
জগতের আদর্শস্থানীয়! হইবেন। 


ধর্মীয় ঠক্যের মহাসম্মেলন 


২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 4011055£0 9875095 1562819" পত্রিকায় প্রকাশিত 
রি শ্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী £ 

এই ধর্মমহাঁসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির সাধারণ সিদ্ধাস্ত এই যে, মাঁছষের 
ভ্রাতৃত্বই বহু-আকাজ্ষিত উদ্দেশ্য । এই ভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক অবস্থ!, 
কারণ আমরা সকলে একই ঈশ্বরের সস্তান-_এ স্্বন্ধে অনেক কথা বলা 
হইয়াছে । আবার এমন অনেক সম্প্রদ্দায় আছে, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অর্থাৎ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর স্বীকার করে না। যদি আমর। এই-সকল 
সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়। বাহিরে রাখিতে না চাঁই-__সেক্ষেত্রে অবশ্ঠ আমাদের 
ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন হুইবে না-_তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতিকে অস্ততুক্ত 
করিবার জন্য আমাদের মিলনভূমি প্রশস্ত করিত্েই হইবে । এই ধর্শ- 
মহাঁসভায় আরও বল। হইয়াছে_-মাঁনবজাতির কল্যাণ সাধন করা আমাদের 
কর্তব্য, কারণ প্রত্যেক অসৎ ও হীন কার্ষেরই প্রতিক্রিয়া আছে । আমার 
মনে হয়, এটি দোঁকানদাঁরির ভাঁব ১ আমবাই প্রথমে, তারপর আমাদের 
ভাই-এরা। আমি মনে করি, ঈশ্বরের সর্বজনীন পিতৃত্বে আমর! বিশ্বাস করি 
ব! ন1 করি* ভাইকে আমাদের ভালবাসিতেই হুইবে, কারণ প্রত্যেক ধর্ম ও 
প্রত্যেক মত মানুষের দিব্যভাব ত্বীকার করেঃ কাহারও অনিষ্ট করিও 
না, তাহ। হইলে তাহার অন্তরস্থ দিব্যভাবকে ক্ষুপ্র করা হইবে না। 


৬গবৎপ্রেম 
[২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) 07১1০9£0 1361819+ পত্রিকায় প্রকাশিত ম্বামীজীর একটি 
বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ) 

লাফলিন ও মনরো! গ্ট্রাটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতা-গৃহে 
সমবেত শ্রোতৃমগ্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ 
করেন। তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল ভগবংপ্রেম ; 'ালোচন। বাগ্সিতাপূর্ণ 
ও অপূর্ব হইয়াছিল। তিনি বলেন £ 

ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে । 
মহান্‌ ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসন। করা মাঙ্ুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম 
মানুষের প্রকতিগত্ত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মাহুষকে দান, দয়া, স্তাঁয়ুপরতা' প্রভৃতি সৎকার্ধে প্রণোদিত 
করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি গ্রেমস্বরূপ | 

বন্ত। চিকাগোতে আস অবধি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু 
শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন- আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত 
করিয়৷ বাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বরপ্রেম হইতে সঞ্তাীত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব 
ঈশ্বরের পিতৃত্থেরই ধুক্তিগত সিদ্ধান্ত । বক্ত। বলেন ঃ * 

তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্তগুহায় রাত্রি কাঁটাইয়াছেন, 
সমগ্র প্রকৃতি পধবেক্ষণ করিয়! তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হুইয়াছেন ষে 
স্বাভাবিক নিয়মের ভর্ধেব এমন কিছু আছে, যাহা মান্ধষকে অপত্য বা অন্তায় 
হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহ! ঈশ্বরপ্রেম । ঈশ্বর ফি যীশু, 
মহম্মদ এবং বৈদিক খধিগণের সহিত কথা বলিয়। থাকেন, তাহা হইলে 
ঈশ্বরেরই অন্ততম সম্তান__তীঁহার সহিতও তিনি কেন কথ৷ বলেন না? 

ত্বামী আরও বলিলেন £ সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তাহার সকল, 
সম্তানের সহিত কথা৷ বলেন। আমর! তাহাকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি 
এবং তাহার প্রেমের সীমাহীনতা। ঘ্বার। নিরন্তর প্রভাবিত হই এবং সেই 
প্রেম হইতে ন্বামাঁদের মনল ও শুভকর্ধের প্রেরণ! লাভ করি । 05, 


কর্যোগ 


তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 


প্রায় নধর বৎসর পূর্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মষোগ নামক গ্রন্থের 
প্রথম অনুবাদ করি, তখন ধারণা ছিল যে, আমেরিকান স্বস্করণখানিই 
উতৎকৃষ্টতর ১ স্থতরাঁং তদ্দবলগ্গনেই অন্বাদ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে 
আছ্গোপাস্ত সংশোধনের ইচ্ছ। থাঁকিলেও অন্যান্য কার্ধবশতঃ সময়াভাঁবে 
উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই। অনেক দিন ধরিয়। তজ্জন্য 
উহা৷ অমুধ্রিত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশষ্যে উহ 
প্রায়,সম্পূর্ণ অপরিবত্তিত-ভাবেই পুনমুর্ত্রিত কর] হয়। সম্প্রতি একটু অবকাশ 
পাইয়া মাত্রাজ-সংক্করণের সহিত মিলাইয়। দেখিলাম- মাদ্রাজ-সংস্করণে 
আমেরিকান সংস্করণ অপেক্ষ৷ এত অধিক নূতন বিষয় আছে যে, বলা যায় না। 
তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহানির্যাণতন্ত্র হইতে বিস্তৃত উদ্ধতাংশ ও উহার 
উপর স্বামীজীর মন্তব্যসমূহ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারস্তে 'প্রতীক'-সন্বন্ধে 
স্দীর্ঘথ আলোচন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতদ্যতীত এই দুই সংস্করণের 
অনেক স্থলে এত পাঠান্তর যে, অন্বাঁদককে বিশেষ সমস্তায় পড়িতে হয়? 
অগত্য1| আামর। মাত্রাজ-সংস্করণে প্রাপ্ত প্রায় সমুদয় অতিরিক্ত অংশগুলির 
'অন্গবাদ বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম এবং পাঠাস্তর-স্থলে উভয় 
সংস্করণের তুলন। করিয়া যেটি স্পষ্টতর বোধ হইল, সেইটির অন্ুবা করিয়। 
দিলাম। এতদ্ব্যতীত পূর্বান্ুবাদের ভ্রম বা ভাষার ভ্রটিসমূহ কতক কতক 
সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। স্থতশাং কর্মযোগের এই তৃতীয় 
সংস্করণকে পূর্ব পূর্ব সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ গ্রস্থ বল। যাইতে পারে। ইতি__ 


আষাঢ়, ১৩১৬ বিনীতান্ুবাদকন্ত 


কর্ম__চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব 

কর্ম শবটি সংস্কৃত “ক্ক'ধাতু হইতে নিম্পন্ন; কি'ধাতুর অর্থ “করা; ; 
যাহা কিছু কর। হয়, তাহাই কর্ষম। এই শব্টির আবার পারিভাষিক অর্থ 
কর্মফল” । দার্শনিকভাবে ব্যবন্ধত হইলে কখন কখন উহার অর্থ হয়__ 
লেই-সকল ফল, আমাদের পূর্ব কর্ম যেগুলির কাঁরণ। কিন্তু কর্মযোগে 
আমাদের “কর্ম শবটি কেবল “কাজ' অর্থেই ব্যবহার করিতে হুইবে। 
মানবজাতির চরম লক্ষ্য--জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই 
একমাত্র লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন । মান্থষের চরম লক্ষ্য স্থুখ নয়, জ্ঞান। 
সখ ও আনন্দ তো শেষ হইয়া যায়। ম্ুখই চরম লক্ষ্য-_এক্সপ মনে কর 
ভ্রম। জগতে আমর। যত ছুঃখ দেখিতে পাঁই, তাহার কাঁরণ-_মানুষ অজ্ঞের 
মতো! মনে করে, স্ুখই আমাদের চরম লক্ষ্য । কালে মানুষ বুঝিতে পাঁরে, 
স্থখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও স্থথ 
উভয়েই তাহাঁর মহান্*শিক্ষক, সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তেমন 
শিক্ষ। পাঁয়। স্খ-ছুঃখ যেমন আমাদের উপর দিয়। চলিয় যায়, অমনি 
তাহাঁর। উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাঁখিয়। যায়, আর এই চিত্রসমন্টি বা 
সংস্কার-সমষ্টির ফলকেই আমর! মানুষের “চরিত্র বলি। কোন ব্যক্তির চবিত্র 
লইয়! আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে, উহ প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের 
প্রবৃত্তি--মনের প্রবণতাসমূহের পমষ্টিমাত্র। দেখিবে, স্থখ-ছুঃখ--ছই-ই সমভাবে 
তাহার চরিত্রগঠনের উপাদান; চরিত্রকে এক বিশেষ ছীচে ঢালিবার পক্ষে 
ভাল:মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে স্থুখ অপেক্ষা 
বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়। জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচন। 
করিলে দেখ! যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সখ অপেক্ষ। ছুঃখ তাহাদিগকে অধিক 
শিক্ষা দ্িয়াছে- _ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক" শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা 
অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাঁতই তাহাদের অন্তরের অগ্থি প্রজ্লিত করিতে অধিক 
পরিমাণে সাহাঁষ্য করিয়াছে। 

এই জ্ঞান আবার মান্থষের অন্তনিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে 
আসে না, সবই ভিতরে । আমর! যে বলি মাঁচ্ষ “জানে”, ঠিক মনোবিজ্ঞানের 
ভাষায় বলিতে*গেলে বলিতে হইবে- _মাঁছ্ষ 'আঁবিফার করে? (915০095673) 
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ব। 'আবরণ উন্মোচন করে? (56115 )। মানুষ যাহ “শিক্ষ। করে,, প্রকৃতপক্ষে 
সে উহা “আবিষ্কার করে? । 4015009597 শব্দটির অর্থ-_অনস্ত জ্ঞানের 
খনিশ্বূপ নিজ আত্ম। হইতে আবরণ সরাইয়! লওয়া। আমরা বলি, নিউটন 
মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উহা! কি এক কোণে বসিয়া তাহার 
জন্য অপেক্ষ। করিতেছিল? না, উহা! তাহার নিজ মনেই অবস্থিত ছিল। 
সময় আসিল, অমনি তিনি উহ1 দেখিতে পাইলেন । মানুষ যতপ্রকাঁর 
জ্ঞানলাঁভ করিয়াছে, সবই মন হইতে । জগতের অনস্ত পুস্তকাগাঁর তোমারই 
মনে। বহির্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার ডুত্তেজক 
কারণ--উপলক্ষ মাত্র, তোমার নিজ মনই সর্ব তোমার অধ্যয়নের বিষয়। 
আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-স্বরূপ হইল, তখন তিনি ' 
নিজের মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার মনের ভিতর পূর্ব 
হইতে অবস্থিত ভাঁবপরম্পরা আর একভাবে সাজাইয়। উহাদের ভিতর 
একটি নৃতন শৃঙ্খলা আবিষ্ষার করিলেন; উহাঁকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের 
নিয়ম বলি। উহা আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল 
না। অতএব লৌকিক বা! পাঁরমীথিক সমুদয় জ্াঁনই মান্ষের মনে । অনেক 
ক্থলেই উহাঁর। আবিষ্কৃত (ব। অনাবৃত ) হয় না, বরং আবৃত থাকে ; যখন এই 
আবরণ ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়] হয়, তখন আমর] বলি, আমবা শিক্ষা 
করিতেছি, এবং এই আবরণ অপপারণের কাঁজ যতই অগ্রসর হয়, জ্ঞানও 
ততই অগ্রপর হইতে থাকে । এই আবরণ ধাহাঁর ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, 
তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী; যাহার আবরণ খুব বেশী, মে অজ্ঞান ; আর যে 
ব্যক্তি হইতে অজ্ঞান একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ। পূর্বে অনেক 
সর্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন ; আমার বিশ্বীন একাঁলেও অনেক হইবেন, আর আগামী 

কল্পসমূহে অসংখ্য সর্বজ্ঞ পুরুষ জন্মাইবেন। অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে 
নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে ; উদ্দীপক কারণটি যেন 
ঘর্ষণ, জ্ঞানাগ্রিকে প্রক।শ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্ষ সম্বন্ধেও 
সেইরূপ; যদি আমরা ধীরভাঁবে নিজেদের অন্তঃকরণ অধ্যয়ন করি, তবে 
দেখিব, আমাদের হাঁসি-কান্রা, সুখ-ছুঃখ, আশীর্বাদ-অভিসম্পাঁত, নিন্দা-স্থখ্যাতি 
_স্বই আমাদের মনের উপর বহির্জগতের বিভিন্ন আঘাতের দার আমাদের 
ভিতর হুইতেই উতৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্তমীন চরিত্র গঠিত ৪ 


কর্ম-চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব ৪৫ 


এই আঘাঁত-সমষ্টিকেই বলে “কর্ম । আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্রিকে বাহির 
করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে-কোন মানসিক 
বা দৈহিক আঘাত প্রদত্ত হয়, তাহাঁই কর্ম; “কর্ম” অবশ্ত এখানে উহার 
ব্যাপকতম অর্থে ব্যবস্ৃত। অতএব আমর! সর্বদাই কর্ম করিতেছি। 
আমি কথা বলিতেছি_ইহা কর্ম। তোমর। শুনিতেছ__তাঁহাও কর্ম। 
আঁমর। শ্বাস-প্রশ্বান ফেলিতেছি-ইহ কর্ম, বেড়াইতেছি--কর্ম, কথ! 
কহিতেছি- কর্ম, শারীরিক ব। মানমিক যাহ। কিছু আমর করি, সবই কর্ম। 
কর্ম আস্কাদের উপর উহার ছাপ রাখিয়া যাইতেছে । 

* কতকগুলি কার্য আছে, সেগুলি যেন অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কর্মের সমগি। 
যদি আমর সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া! শৈলথণ্ডের উপর তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনি 
শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্ধ বলিয়া! বোধ হয়! কিন্তু তবু 
আমরা জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমট্টি। 
উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব হইতেছে, কিন্ত তাহা আমর! শুনিতে পাই না; 
যখন উহার একত্র হইয়। প্রবল হয়, তখনই আমর] শুনিতে পাই। এইরপে 
হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য হইতেছে। কতকগুলি কার্য আমর বুঝিতে 
পারি, তাহারা আমাদের ইন্ছিয়গ্রাহ্থ হুইয় ধর] দেয় $ তাহার! কিন্তু কতক- 
গুলি ক্ষুপ্ ্ষত্র কর্মের সমষ্টি। যদি তুষি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার 
করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কাধের দিকেই দৃহি দিও ন।। অবস্থা-বিশেষে 
নিতান্ত নির্বোধও বীরের মতো কার্য করিতে পারে। যখন কেহ অতি 
ছে1ট ছোট সাধারণ কাধ করিতেছে, তখন দেখ--সে কি ভাবে করিতেছে ; 
এই শ্ছাবেই মহৎ লোঁকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটন৷ 
উপলক্ষে অতিসীমান্ত লোকও মহত্বে উন্নীত হয়। কিন্তু ধাঁহাঁর চরিত্র সর্বদ। 
মহৎ, প্ররুতপক্ষে তিনিই মহৎ । সর্বত্র সর্বাবস্থায় তিনি একই গ্রকার। 

মানুষকে যতপ্রকাঁর শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে 
কর্মের দ্বারা তাহার চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষ। প্রবল শক্তি। 
মান্য যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি মে নিজের দিকে আকর্ষণ 
করিয়! লইতেছে, এ কেন্দ্রেই উহাদিগকে ভ্রবীভূত করিয়া 'একাঁকাঁর করিতেছে, 
তাঁহার পর একটি বৃহৎ তরঙ্গাকাঁরে বাহিরে প্রেরণ করিতেছে । এরূপ একটি 
কেন্্ুই প্রকৃত মাধ, তিনি সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ ; আর তিনি তাহার নিজের 


৪৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


দিকে সমগ্র জগৎ আকর্ষণ করিতেছেন । ভাল-মন্দ, সুখ-ছুঃখ_-সবই তাহার 
দিকে চলিয়াছে এবং তাহার চতুর্দিকে লংলগ্ন হইতেছে। তিনি এগুলির মধ্য 
হইতে “চরিত্র-নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়। উহাকে বহির্দেশে প্রক্ষেপ 
করিতেছেন। তাহার যেমন ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ 
বাহিরে গ্রক্ষেপ করিবার শক্তিও আছে। 

আমর! জগতে ঘতপ্রকাঁর কার্ধ দেখিতে পাই, মন্গয্য-সমাজে যতগ্রকার 
আলোড়ন হইতেছে, আমাদের চতুর্দিকে যে-সকল কার্য হইতেছে, সবই 
চিস্তাঁর প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। ছোট বড় যন্ত্র, নগর জাহাজ, 
রণতরী-_সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাঁশমাত্র। এই ইচ্ছ। চরিত্র হইতে উদ্ভূত, 
চরিত্র আবার কর্মদরা নিখ়িত। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মের অন্ুর্ূপ। প্রবল- 
ইচ্ছাঁশক্তিসম্পন্ন যে-সকল মানব জগতে জন্িয়াছেন, তাহারা সকলেই 
প্রচণ্ড কর্মা ছিলেন। তাঁহাদ্দের এত ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, তাহারা জগৎকে 
ওলট-পাঁলট করিয়া দিতে পারিতেন। এ শক্তি তাহারা যুগযুগব্যাপী 
নিরবচ্ছিন্ন কর্ম দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ যা যীশুর মতো! প্রবল 
ইচ্ছাশক্তি একজন্মে লাঁভ করা খায় না, আর উহাঁকে পুকুষাহুক্রমিক 
শক্তি-সঞ্চারও (17612010815 69105100155101,) বল। যায় না; কারণ 
আমর। জানি তাহাদের পিতার কিন্ধপ ছিলেন। তাহারা] যে জগতের 
হিতের জন্য কখন কিছু বলিয়াছিলেন, তাহ। জান! নাই। যোসেফের 
হ্যায় লক্ষ লক্ষ স্ুত্রধর জীবন-লীল! সংবরণ করিয়াছে ; লক্ষ লক্ষ এখনও 
জীবিত আছে। বুদ্ধের পিতার স্তাঁয় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজ! জগতে ছিলেন। 
যদি ইহা] কেবল পুকুষাস্থক্রমিক শক্তি-সঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই» ক্ষত্র 
সামান্য রাজা--ধীহাকে হয়তো তাহার ভৃত্যের] পর্ধস্ত মানিত না, তিনি 
কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, ধাহাঁকে জগতের অর্ধেক লোক 
উপাসনা করিতেছে? *স্থত্রধর ও তাহার সন্তান-__ধাহাঁকে লক্ষ লক্ষ লোক 
ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে--এ ছুয়ের মধ্যে ষে প্রভেদ, তাহাই বা! 
কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? বংশাহ্ছুক্রমিক মতবাদ ঘার! উহার ব্যাখ্যা হয় 
না। বুদ্ধ ও যীশু জগতে যে মহাশত্তি» সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা কোথা 
হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোঁথ। হইতে আসিল? অবশ্ত উহ! 
যুগযুগান্তর হুইতে এঁ স্থানেই ছিল এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর 
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হইতেছিল। অবশেষে উহ! বুদ্ধ বা যীন্ড নামে প্রবল শক্তির আকারে 
সমাজে আবিভূত হইল । এখনও এ শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে । 
এই সবই কর্মছার। নিয়ন্ত্রিত। উপার্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে 
পারে না।' ইহাই লনাতন নিয়ম । আমরা কখন কখন মনে করিতে পারি, 
ব্যাপারট। ঠিক এরূপ নয়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত আমাদিগকে পূর্বোক্ত নিয়মে 
দৃঢবিশ্বানী হইতে হয়। কোন ব্যক্তি সার] জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিতে 
পারে, এ অন্য সহন্র সহশ্র ব্যক্তিকে ঠকাইতে পাঁরে, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে 
পারে, স্ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাহার নিকট জীবন কষ্টকর 
ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য 
অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমর! নিজ কর্মের দ্বার 
যাহ! উপার্জন করি, তাঁহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার । একজন নির্বোধ 
জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্ত সেগুলি তাহার পুম্তকাগারে 
পড়িয়া থাকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবাঁর উপযুক্ত, শুধু সেগুলিই পড়িতে 
পারিবে, এবং এই যোগ্য কর্ম হইতে উৎপন্ন । আমরা কিসের অধিকারী 
বা আমর কি আয়ত্ত করিতে পারি, আমাদের কর্ধই তাহা নিরূপণ 
করে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন আমরাই দায়ী, এবং আমরা যাহা 
হুইতে ইচ্ছা! করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের 
বর্তমান অবস্থা ষদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইহাই 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমর। যাহা হইতে ইচ্ছা! করি, 
আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাহ! হইতে পারি। অতএব আমাদের জান! 
উচিত কিরূপে কর্ম করিতে হইবে । তোমরা বলিবে, “কর্ম কি করিয়। 
করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবাঁর প্রয়োজন কি? সকলেই তে। কোন-না- 
কোন ভাবে এই জগতে কাঁজ করিতেছে ।* কিন্তু শক্তির অনর্থক ক্ষয় বলিয়৷ 
একটি কথা আছে। গীতায় এই কর্মষোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, “কর্জ- 
ঘোগের অর্থ কর্মের কৌশল-_বিজ্ঞানসম্মত প্রণাঁলীতে কর্মা্ঠান । কর্ম কি 
করিয়৷ করিতে হয়_-জাঁনিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়! 
যায়। তোমাদের স্মরণ রাঁখ। উচিত; দকল কর্মের উদ্দেশ্ত-_-মনের ভিতবে 
পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়। 
তোল । প্রত্যেক মান্গষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আছে। 


৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এই-সকল বিভিন্ন কর্ম যেন এ শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার, 
এ মৃহাশক্তি গুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতম্বক্ূপ ৷ ৃ্‌ 

মানুষ নান। উদ্দেশ্তে কর্ম করিয়া থাকে । কোন উদ্দেশ্ট বাতীত কার্ধ 
হইতে পাবে না। কোন কোন লোঁক যশ চাঁয়, তাহার] যশের জন্য কার্য 
করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহার। অর্থের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ 
প্রভৃত্ব চায়, তাহার প্রসৃত্বলাভের জন্য কার্য করে। অনেকে ত্বর্গে যাইতে 
চাঁয়, তাহার! ত্বর্গে যাইবার জন্য কার্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর 
নিজেদের নাম রাখিয়া যাইতে চাঁয়। চীনদেশের বীতি--ন। মরিলে-কাহাকেও 
কোন উপাঁধি দেওয়া হয় না। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষণাকৃত 
ভাল প্রথা বলিতে হইবে । চীনে কোন লোক খুব তাল কাঁজ করিলে 
তাহার ম্বৃত পিতা ব পিতামহকে কোন সম্মানজনক উপাধি প্রদান কর! হয়। 
কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া থাকে । কোন কোন মুসলমান- 
সম্প্রদায়ের অন্গগাষিগণ মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরে সমাহিত 
হওয়ার জন্য সমস্ত জীবন কার্য করিয়া থাকে । আমি এমন কয়েকটি 
সম্প্রদায়ের কথ। জানি, যাঁহাদের মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমাধি- 
মন্দির নিহিত হইতে থাঁকে ; ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মানুষের সর্বাপেক্ষ। 
প্রয়োজনীয় কর্ম এবং এ সমাধি-মন্দির যত বৃহৎ ও স্থন্দর হয়, সেই ব্যক্তি 
ততই ধনী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তর্ূপে কর্ম 
করিয়া থাকে $ সর্ববিধ অসৎ কার্য করিয়। শেষে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল 
অথব। পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবাঁর জন্য এবং তাহাদের নিকট হইতে 
হ্বর্গে যাইবার ছাড়পত্র পাইবার জন্য কিছু অর্থ তাহাদিগকে দিল। তাহার! 
মনে করে, এন্ধপ দানের দ্বারা তাহাদের পথ পরিক্ষার হইল, পাপ সন্দবেও 
তাঁহারা শাস্তি এড়াইয়া৷ যাঁইবে। মান্ষের কাঁধ-প্রবৃত্তির বহু উদ্দেশে 
কয়েকটি মাত্র বল৷ হইল। 

কর্মের জন্তই ক কর। সকল দেশেই এমন কিছু মাছ্ষ আছেন, 
ধাহাদের প্রভাঁব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর ; তাহার কর্মের জন্যই 
কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রান্ত করেন না, খর্গে যাইতেও চাহেন না। লোকের, 
প্রকৃত উপকার হুইবে বলিয়াই তাহারা কর্ম করেন। আবার অনেকে 
আছেন, যাহারা আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়া দরিব্রের উপকার ও 
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মনুয্য-জতিকে সাহায্য করেনঃ কারণ তাহার! সতকাধে বিশ্বাসী, তাহার! 
সদ্ভাব ভালবাসেন । নাম-যশের উদ্দেশ্তে কৃত কর্মের ফল কখনও সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যায় নাঃ সচরাঁচর দেখ। যায়, যখন আমরা বৃদ্ধ হই এবং আমাদের 
জীবন প্রায় শেষ হইয়া] আসিয়াছে, তখন আমাদের নাম-যশ হয়। কিন্ত যদি 
কেহ কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ করে, সে কি কিছুই লাভ করে না ? 
ই, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে । নিংস্বার্ধ কর্মেই 'অধিক লাভ, তবে 
ইহ] অভ্যাঁস করিবার সহিষ্ণুতা মান্থষের নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা 
বেশী লাভ্বজনক। প্রেম, সত্য, নিংস্বার্থপরতা__এগুলি শুধু নীতি-সম্বন্ধীর 
আলক্কীরিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের সর্বোন্চ আদর্শ ; কারণ এগুলির মধ্যেই 
মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে । প্রথমতঃ যে-ব্যক্তি পাঁচ দিন অথব। পাঁচ 
মিণিট কোন স্বার্থাভিসন্ধি ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন চিন্ত।--ত্বর্গলাভের 
আকাজ্ফা, শান্তির ভয় অথব এরূপ কোন বিষয় চিন্ত। না করিয়া কাজ করিতে 
পারেন, তাহার মধ্যে শক্তিমান্‌ মহাপুরুষ হইবার সামর্থ্য আছে। এই ভাব 
কাঁধে পরিণত করা কঠিন, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্ততস্তলে আমরা উহার 
মূল্য জানি, জানি উহ! কত শুভফলপ্রস্থ। এই কঠোর সং্ঘমই শক্তির মহেচ্চ 
বিকাশ । সমুদয় বহিমুখ কাধ অপেক্ষ আশ্মমংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ । 
চতুরশ্ববাহিত একটি শকট কোন বাধা ন। পাইয়! পাহাড়ে ঢালু পথে গড়াইয় 
যাইতেছে, অথবা শকটচালক অশ্বগণকে সংযত করিতেছে-_ইহাদের মধ্যে 
কোঁন্টি অধিকতর শক্তির বিকাশ ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়] ব। উহা দিগকে 
সংযত কর1? একটি কামানের গোল। বাঁযুর মধ্য দিয়! উড়িয়া অনেক দূরে গিয়া 
পড়ে, এন্য একটি গোল দেয়ালে লাগিয়। বেশী দূরে যাইতে পারে না, কিন্ত 
এই সংঘর্ষে প্রবল তাপ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মনের সমূদয় বহিরুখ শক্তি 
স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়! বিক্ষিপ্ত হয়, এগুলি আর তোমার নিকট ফিরিয়া 
আপিয়া তোমার শক্কি-বিকাঁশে সাহায্য করে না, কন্ত এগুলিকে সংযত 
করিলে তোমার শক্তি বধিতহইবে। এই সংষম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উদ্ভূত 
হইবে ; উহা' খ্বীষ্ট বা বুদ্ধের মতো। চরিত্র হৃষ্টি করিবে । অজ্ঞ ব্যক্তিক। এই বুহস্থা 
“জানে ন।, তথাপি তাহারা জগতের উপর প্রতৃত্ব করিতে চায়। নির্বোধ ব্যক্তি 
জাঁনে না যে, সে. ষদি কাঁজ করে এবং কিছুদিন অপেক্ষা করে, তবে সমুদ্ধয় জগৎ 
শাসন করিতে পাঁরে। সে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করুক, এবং এই অজ্ঞানন্থলভ 
১-৪ 


৫০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জগতশাঁসনের ভাঁবকে সংঘত করুক । এঁ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়। গেলেই. সে জগৎ 
শ[সন করিতে পারিবে । অনেক পশু যেমন কয়েক পদ অগ্রে কি আছে, 
তাঁহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই তেমনি অল্প কয়েক 
বদর পরে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমর! 
যেন একটি সন্কীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ_ইহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। উহার 
বাহিরে আর কিছুই দেখিবার ধের্য আমাদের নাই, এইভাবেই আমর! 
অপাধু ও দুবৃত্ত হইয়! পড়ি। ইহাই আমাদের দুর্বলতা---শক্তিহীনত1। 

কিন্তু অতি সামান্য কর্মকেও ত্বণ। করা উচিত নয়। যে-ব্যক্তি উচ্চতব 
উদ্দেস্টে কাঁজ করিতে জানে না, সে স্বার্থপর উদ্দেশ্তেই-_নামযশের জন্যই কাজ 
করুক। প্রত্যেককে- সর্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্ের দিকে অগ্রসর 
হইতে হইবে, এবং এগুলি কি-_তাহা বুঝিবার চেষ্ট। করিতে হইবে । 'কর্মেই 
আমাদের অধিকার, ফলে নয়'_-ফল যাহা হইবাঁর হউক । ফলের জন্য চিন্তা 
কর কেন? কোন লোককে সাহাষ্য করিবার সময় তোমার প্রতি সেই 
ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা কারও ন।। তুমি যদি কোন 
মহৎ বা শুভ কার্য করিতে চাঁও, তবে ফলাফলের চিস্ত। করিয়া উদ্দিগ্ন হইও ন]। 

কর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। তীব্র 
কর্মশীলতাঁর প্রয়োজন $ সর্বদাই আমাদের কর্ম করিতে হইবে, আঁমর। এক 
মিনিটও 'কর্ম না করিয়া থাঁকিতে পারি না । তবে বিশ্রাম কোথায়? জীবন- 
সংগ্রামের একদিকে কর্ম_যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘৃণিত, আর 
একদিকে সব ধীর স্থির; সবই যেন নিবুত্তি-উন্ুখ, চারিদিক শান্তিময়-_ 
কোনরূপ শব্ধ বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্ত বুক্ষপুষ্প পর্বতরাঁজিঞসম ন্বিত 
প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই দুটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর 
সমুদ্রের মৎস্য উপরে আপিবামাত্র খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়__কাঁরণ জলের প্রবল 
চাপেই উহা জীবিত" অবস্থায় থাকিতে সমর্থ, তেমনি শাস্তিপূর্ণ স্থানে বাস 
করিতে অভ্যন্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে আসমিবা- 
মাত্র ধ্বংস হইয়। যাইবে । আবার যে-ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক 
জীবনের কোলাহলেই অত্যন্ত, সে কফি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস 
করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তাহার মস্তি বিকৃত হইয়া যাইবে। 
আদর্শ পুরুষ তিনিই, িনি গভীরতম নিজনিতা ও নিস্তবূতাক মধ তীব্র কর্মী 
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এবং প্রবল কর্মশীলতাঁর মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। 
তিনি সংযমের বহস্ত বুঝিয়াছেন- আত্মমংষম করিয়াছেন । যানবাহন- 
মুখর্লিত মহুনগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাহার মন শীস্ত থাকে, যেন তিনি 
নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন অথচ তাহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে । 
কর্ম যোগের ইহাই আদর্শ । যদ্দি এই অবস্থা] লাভ করিতে পারো, তবেই কর্মের 
প্রকৃত বহন্ত অবগত হইলে । 

কিন্ত আমাদিগকে গোড়! হইতেই আবরস্ত করিতে হইবে । আমাদের 
সন্মুথে যেক্তপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে 
ক্রমশঃ আরও অধিক নিঃম্বার্থপর হইতে হইবে । আমাদিগকে কর্ম করিতে 
হইবে এবং এ বর্ষের পশ্চাতে কি অভিসদ্ধি আছে, তাহ দেখিতে হুইবে। 
তাহ। হইলে প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসান্ধ 
সর্বদাই স্বার্থপূর্ণ,. কিন্ত অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশ: এই ন্বার্থপর্ত] কমিয়া 
যাইবে । অবশেষে এমন সময় আপিবে, যখন আমর সত্যই নিংস্বার্থ কর্ম 
করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশ। হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে হইতে কোন ন। কোন সময়ে এমন একদিন আঁমিবে, যখন 
আমর! সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আব যে মুহূর্তে আমর] সেই অবস্থা 
লাভ করিব, সেই মুহূর্তে আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের 
অন্তনিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হইবে। 
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সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে গঠিত-_সংস্কৃত ভাষায় এ 
উপাদান-ত্রয়ের নাম সত্ব, রূজঃ ও তমঃ। বাহাজগতে ইহাদের প্রকাশকে 
আমর সমতা, ক্রিয়্াশীলত। ও জড়তা বলিতে পারি । তমোগুণের লক্ষণ 
অন্ধকার বা কর্মশূন্তত। ; রজঃ__কর্মশীলতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণরূপে প্রকাশিত + 
আর সত্ব__এ ছুই গুণের সাম্যাবস্থ। | রি 

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই এই শক্তিত্রয় রহিয়াছে । কখন তমঃ"'প্রবল 
হইয়া উঠে__-আমর। আলশ্তপরাঁয়ণ হই, আমর। যেন আর নড়িতে পাবি না, 
নিষ্বর্ম। হইয়া! যাই, কতকগুলি ভাবের অথবা শুধু জড়তাঁর বন্ধনে আবদ্ধ হুইয়। 
পড়ি। আবার কখন কখন কর্মশীলতা প্রবল হয়। অন্য সময়ে আবার উভয় 
ভাবের সাম্য বিরাজ করে, মনে শান্ত ভাব আসে । আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে 
সচরাচর এই উপদাঁন-ত্রয়ের কোন একটির প্রাধান্য দেখা যাঁয়। একজন হয়তো। 
কর্মশূণ্তত', আলস্য ও জাড্যলক্ষণাখিত ; অপরের প্রধান সক্ষণ_কর্মশীলতা» 
শক্তি, মহ1শক্তির বিকাশ ; আবার কাহারও ভিতর আমরা শান্ত মুদুমধুর ভাঁব 
দেখিতে পাই-_ইহা' প্র পূর্বোক্ত গুণদয়ের অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা ও নিক্কিয়তার 
সামপ্রন্ত । এইক্পে সমুদয় কষ্ট জগতে--পশু উদ্ভিন মান্ুষ-_সকলের মধ্যেই 
আমর! এই বিভিন্ন শক্তির কম-বেশী প্রকাঁশ দেখিতে পাই । 

এই ত্রিবিধ গুণ বা উপাদ্দানই বিশ্ষেভাবে কধষোঁগের আলোঁচা বিষয় । 
উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিখাইয়। কর্মষোগ আমাদিগক্ষে ভাঁল- 
ভাবে কর্ম করিতে সাহাষ্য করে। মাঁনবসমাঁজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংগঠন । 
উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীতে ও বিভিন্ন সোঁপানে 
অবস্থিত। স্থনীতি ও কর্তব্য কাহাকে বলে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু 
দেখিতে পাঁই-_ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই নৈতিক ধাঁরণ। অতান্ত বিভিন্ন। এক 
দেশে যাহ! সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয়তো! তাহ সম্পূর্ণ 
দুর্নীতি বশিয়। পরিগ€ণত। দৃষ্টাস্তস্বত্ষপ দেখ--কোন কোন দেশে জ্ঞাতি- 
ভাই-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে আবার উহ1 অতিশয় নীতি- 
বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষ নিজ ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ 
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করিতে পারে, অপর দেশে উহ নীতি-বিরুদ্ধ। কোঁশ দেশে একবার মাত্র 
বিবাহ সম্ভব, অপর দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত। এইরূপে আমরা সদাঁচাঁরের 
'অন্যান্ত বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার মান দেশে দেশে অতিশয় ভিন্ন, 
তথাঁপি আমাঁদের ধারণা সদাচাঁরের একটি সার্বভৌম মান ও আদর্শ আছে। 

কতব্য-সম্বন্ধেও এইরূপ | কর্তব্যের ধাঁরণ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন । কোন দেশে ষদি কেহ কাষবিশেষ না৷ কবে, লোকে বলিবে সে 
অন্যায় করিয়াছে $ অপর দেশে আবার ঠিক সেই কাষগুলি করিলেই লোকে 
বলিবে, সেখ্ঠিক করে নাই । তথাপি আমর জানি, কর্তব্যের একটি সবজনীন 
ধারণা অবশ্যই আছে । এইবপে সমাঁজ এক শ্রেণীর" কাববিশেষকে কর্তব্য বলিয়। 
মমে করে, অপর' এক সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে 
এবং এব্প কার্য করিতে হইলে আতঙ্কিত হয়। এখন আমাদের নিকট দুইটি 
পথ খোলা £ অজ্ঞ লোকের পথ, তাহারা মনে করে সত্যলাভের পথ মার 
একটি, অর সব পথ ভুল) আর একটি জ্ঞানীদের পথ, তাহার স্বীকার 
করেন, আমাদের মানসিক গঠন অথব! অবস্থার স্তর অনুসারে কর্তব্যও ভিন্ন 
ভিন্ন হইতে পারে । স্থতরাং প্রধান জ্ঞাতবা বিষয় এই ষে, কর্তব্য ও সদাচারের 
ক্রম আছেঃ জীবনের এক অবস্থায়__এক পরিবেশে যাহা কর্তবা, অপর 
অবস্থায় _অন্যব্ধপ পরিবেশে তাহ! কর্তব্য নয় এবং হইতে পারে ন1। 

উদাহরণ £ সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ--অশুভের প্রতিরোধ করিও না, 
অগ্রতিকাঁরই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ । আমরা সকলেই জাঁনি, যদি আঅমর। 
কয়েকজনও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে কার্ষে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, 
সমুদয় গসমাঁজগঠন ভাঙিয়া পড়িবে, আমাদের সম্পত্তি দুষ্ট লোকের 
হস্তগত হইবে, আমাদের জীবনও তাহাঁরাঁই পরিচালিত করিবে--আমাদের 
লইয়া তাহার! যাহ! ইচ্ছা তাহাই করিবে। মাত্র একটি দিন যদ্দি এইক্প 
'অপ্রতিকার-নীতি” কার্ষে পরিণত করণ হয়, তবে 'পমাজ ধ্বংসের পথ 
ধবিবে। তথাপি আমর। বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে এঅপ্রতিকার*বূপ 
উপদেশের সত্যতা] অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়৷ থাকি । উহাকে আমাদের 
সুর্বোচ্চ আদর্শ বাঁলয়াই মনে হয়; চ্কিন্ত কেবল এ মত প্রচার করিলে 
মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিন্দিত কর হয়। শুধু তাহাই নয়, 
উহাতে তাহাঁদের,বোধ হইবে যে, তাহার] সর্বদাই অন্যায় করিতেছে এবং 
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তাহাদের সকল কাজেই মনে বিবেকের সঙ্কোচ অনুভব করিবে। ইহা! 
তাহাদের ছুর্বল করিয়া দিবে, এবং অন্তান্ত ছুর্বলতা অপেক্ষা প্রতিনিয়ত এইবূপ 
আত্মগ্লানি হইতে অধিকতর পাঁপ উদ্ভূত হুইবে। যেব-ব্যক্তি নিজেকে স্বণ! 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবনতির দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে 
জাতি সন্বন্ষেও একথা সত্য । 

আমাদের প্রথম কর্তব্য- নিজেকে দ্বণা না করা। উন্নত হইতে হইলে 
প্রথম নিজের উপর, তারপর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আবশহ্বাক ৷ যাহার নিজের 
উপর বিশ্বাস নাই, তাহার কখনই ঈশ্বরে বিশ্বাম আমিতে পারে না, । 

কর্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্র, ইহা স্বীকার কর। ব্যতীত 
আমাদের গত্যন্তর নাই । অন্যায়েন্ প্রতিকার করিলে সর্বক্ষেত্রেই যে অন্সার 
কর। হইল-_তাঁহ নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে অন্যায়ের প্রতিরোধ করাই 
মানুষের কর্তব্য হইতে পারে। 

পাশ্চাত্য দেশে তোমর] অনেকে ভগবদগীতাঁর দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিয়া 
হয়তে। আশ্চর্য হইয়াছ ; বিপক্ষগণ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং “অহিংসাই 
পরম ধর্ম” এই অজুহাঁতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করিতে-_প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন, জীরু্ তখন তাহ।কে কাপুরুষ ও কপট বলিয়াছেন । 
এটি একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় যে, নকল ব্যাপারেই চরম বিপরীত প্রীস্ত- 
দুইটি দেখিতে একই প্রকার । চূড়াস্ত “অস্তিঃ ও চূড়ান্ত “নান্তি, সকল সময়েই 
সদৃশ । আলোক-কম্পন যখন অতি মৃদু, তখন উহা! আমাদের দৃষ্টিগোচর হর 
না, অতি দ্রত কম্পনও আমর! দেখিতে পাই না। শব সন্বন্ধেও এপ ; অতি 
নিক্পগ্রামের শব্দ শুনা যায় না, অতি উচ্চগ্রামের শব্দও শুনা হয় না। 
প্রতিকার, ও “অপ্রতিকারে' প্রভেদও এইরূপ । একজন কোন অন্যায়ের 
প্রতিকার করে না, কারণ সে দুর্বল অলস ও প্রতিকারে অক্ষম ১ প্রতিকাংরর 
ইচ্ছা নাই বলিয়৷ প্রতিকার করে না, তাহা নয়। আর একজন জানে, ইচ্ছ। 
করিলে সে ছুমিবাঁর আঘাঁত হাঁনিতে পারে, তথাপি সে শুধু যে আঘাত 
করে না__তাঁহা নয়, বরং শত্রকে আশীর্বাদ করে। যে ব্যক্তি দুবলতাঁবশতঃ 
প্রতিকার? করে না, সে পাপ করিতেজ্ছ ১ স্ৃতরাং এই “অপ্রতিকাঁর” হুইতে 
সে কোন স্ৃফল অর্জন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি যদি 
প্রতিকার করে, তবে পাপ করিবে । বুদ্ধ নিজ সিংহাসন .ও রা'জপদ ত্যাগ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় রঃ 


করিলেন_-ইহ প্রকৃত ত্যাগ বটে ; কিন্ত যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই, 
এমন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পাবে না। অতএব এই 
“অপ্রতিকার? ও “আদর্শ প্রেমের” কথ। বলিবার সময় আমর প্রকৃতপক্ষে কি 
বুঝিতেছি, €ঘইর্দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । আগে সধত্বে বুঝিতে 
হইবে, প্রতিকার করিবার শক্তি আমাদের আছে কিনা। * শক্তি থাকা 
সত্বেও যদ্দি প্রতিকারচেষ্টা-শৃন্য হই, তবে আমর! বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের 
কাজ করিতেছি ঃ কিন্তু যর্দি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, 
এবং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা কত্রি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের 
প্রেরণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই 
করিতেছি। অর্থনও তীহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্যবযহ সঙ্ছিত দেখিয়া ভীত 
হইয়ীছিলেন । “ন্সেহ-ভালবাপা'-বশতঃ তিনি দেশের ও রাজার প্রতি 
কর্তব্য ভূলিয়। গিয়াছিলেন। এইজন্ই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কপট বলিতেছেন ; 
পণ্ডিতেণ মতে! কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতো৷ কাঁজ করিতেছ ; 
ওঠ, দাড়াও, যুদ্ধ কর 1১১, 

ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন, অগ্রতিকাঁরই 
সর্বোচ্চ আদর্শ-তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ 
এবং অগ্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার-বপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের 
সোপানমাত্র । এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য-_ 
অশুতের প্রতিরোধ করা । কাজ করিতে হুইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে, 
_-যতদুর সাধ্য উদ্যম প্রকাঁশ করিয়া আঘাত করিতে হইবে । এই 
প্রতিক্রের শক্তি ধাহার আঁয়ত হইয়াছে, তাহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম 
বা পুণ্যকর্ম। ূ 

আমার দেশে একবাঁর একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাকে 
পূর্ব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়৷ জানিতাম, কিছু জানিবার 
জন্য তাঁহার কোন আগ্রহ ছিল না সে পশুর ন্যাঁয় জীবনযাপন করিতেছিল। 
আমার সহিত দেখ। হইলে সে আমাকে জিজ্ঞানা করিল, “ঈশ্বর লাভের জন্য 
আমাকে কি করিতে হইবে, কি উপাল্পমে আমি মুক্ত হইব? আমি তাহাকে 
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জিজ্ঞাস৷ করিলাম, “তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পারো কি?” সে বলিল, “নাঃ । 
তখন আমি বলিলাম, তবে তোমায় মিথ্যা বলিতে শিখিতে হইবে। একটা! 
পশুর মতো ব। কাষ্ঠ লোষ্টরের মতো জড়বৎ জীবনযাপন করা৷ অপেক্ষা মিথ্যা 
কথা বল! ভাল। তুমি অকর্মণ্য ; কর্মের অতীত যে-অবস্থায় মন সম্পূর্ণ 
শাস্তভাব অবলম্বন করে এবং যাহ। সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তাহ। 
লাঁভ কর নাই। তুমি এতদূর জড়প্রককতি যে, একট! অন্যায় কাজও করিতে 
পার না।” অবশ্য যে-লোকটির কথ বলিতেছি, তাহার মতো তামসিক 
প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আমি তাহার সহিত মজা 
করিতেছিলাম ) কিন্তু আমার বলিবাঁর উদ্দেশ্য এই যে, অম্পূর্ণ নিক্ছিয় 
অবস্থা বা শান্তভাঁব লাভ করিতে হুইলে মান্গঘকে কর্মশীলতার মধ্য দিয়াই 
যাইতে হইবে। 

আলন্য সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়াশীলত। অথে সবাই 
প্রতিরোধ বুঝাইয়া থাকে । মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার অসদ্ভাবের 
প্রতিরোধ কর; যখন তুমি এই কার্ধে সফল হইবে, তখন শান্তি আসিবে । 
এ-কথা বল অতি সহজ যে, “কাহাঁকেও দ্বণা করিও না, কোন অমঙ্গলের 
প্রতিকার করিও না") কিন্ত কার্ক্ষেত্রে ইহার কি অর্থ দীড়াঁয়, তাঁহ। 
আমর জাঁনি। যখন সমগ্র সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে, তখন আমরা 
“অপ্রতিকাবের? ভাব দেখাইতে পারি, কিন্ত বাসন। দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের 
হ্যায় আমাদের শরীর ক্ষয় করিতে থাকে । যথার্থ অপ্রতিকার হইতে প্রাণে 
যে শান্তি আসে, আমর তাহার একান্ত অভাব অনুভব করি; মনে হয়-__ 
প্রতিকার করাই ভাল ছিল। তোমার যদি অর্থের বাঁসন। থাঁকে, এনং যদি 
তুমি জানো। যে, সমগ্র জগৎ ধনলিপ্ম, পুরুষকে অসৎ লোক বলিয়া মনে করে, 
তবে তুমি হয়তো! অর্থের অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী হইবে 
না, কিন্ত তোমার মনণ্িবারাত্রি অর্থের দিকে দৌড়াইতে থাঁকিবে। এরূপ 
ভাব কপটতা। মীত্র, ইহ! দ্বার। কোন কার্ধসিদ্ধি হয় না। সংসার-সমুব্রে বাপ 
দাও, কিছুদিন পরে যখন সংসারে স্থুখ ছুঃখ-যাহা কিছু আছে ভোগ 
করিয়া শেং করিবে, "তখনই বৈরাগ্য* আঁসিবে-_তখনই 'শাস্তি আসিবে। 
অতএব প্রভূত্বলীতের বাঁদন! এবং অন্য যাহা কিছু বাসনা আছে, সবই 
পূরণ করিয়া লও) এই-সকল বাসন! পূর্ণ হইলে পর ,এমন এক সময় 
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আসিবে, যখন জানিতে পারিবে- এগুলি অতি ক্ষুত্র জিনিস। কিন্ত 
যতদিন নী তোমার বাসনা পূর্ণ হইতেছে, যতদিন ন| তুমি এই ক্রিগ়াশীলতার 
মধ্য দিয় যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই আন্মসমর্পণের ও 
বৈরাগ্যের শীব লাভ কর অসম্ভব । এই 'প্রশান্তি' সহস্র সহজ বৎসর ধরিয়া 
প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে *ইহ। শুনিয়া 
আসিতেছে, তথাপি এ অবস্থা লাভ করিয়াছে, এমন লোক জগতে খুব 
কম দেখিতে পাই । আমি তো অর্ধেক পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু 
আমার জ্টুবনে যথার্থ শান্ত ও 'প্রতিকারচেষ্টাশৃন্য কুড়িজন মানুষ দেখিয়াছি 
কিনঃ সন্দেহ । 
*- প্রত্যেকেরই কর্তব্য-_নিজ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে চেষ্ট। কর1। 
'অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়1 তদন্ুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা কর। অপেক্ষা ইহাই 
উন্নতি লাভ করার অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদশ হয়তে। 
জীবনে কখনই পরিণত কর! সম্ভব হইবে ন1। মনে কর,আমর। একটি শিশুকে 
একেবারে কুড়ি মাইল *্ভ্রমণ কারতে বাধ্য করিলাম। শিশুটি হয় মরিয়! 
যাইবে, নয় তো। হণজারে একজন বড় জোর এ কুড়ি মাইল কোনপ্রকীরে 
হামীগুড়ি দিয়! অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে পৌছিবে। সচরাচর 
আমর] মীনুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিয়। থাকি । কোন সমাজে সকল 
নরনারীর মন এক ধরনের নয়, সকলের ধারণাশ্ক্তি বা কর্মশক্ডিও একরূপ 
নয় ; তাহাদের আদর্শ গুলির কোনটিকেই অবজ্ঞা! করিবার অধিকার আমাদের 
নাঁই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। 
আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বার বিচাঁর কর। ঠিক নয়। 
ওক বুক্ষের আদর্শে আপেলের অথবা আপেল বৃক্ষের আদর্শে একের বিচার 
করা উচিত নয়। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক 
বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের আদর্শ লইয়।ই বিচ্জার কর আবশ্তক। 
বহুত্বের মধ্যে একত্বই হুষ্টির পরিকল্পিত নিয়ম । ব্যক্তিগতভাবে নরনারীর 
মধ্যে প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পশ্চাতে সেই একত রহিয়াছে । 
বিভিন্ন চবিত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নব্লনারী স্থট্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য 
মীত্র। এই কাঁরণে একই আদর্শ দ্বারা সকলকে বিচাঁর কর। অথব। 
সকলের সম্মুখে ,একই আদর্শ স্থাপন কর! উচিত নয়। এইরূপ ক 


৫৮ শ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


প্রণালী কেবল অস্বাভাবিক সংগ্রাম ত্যষ্টি করে। তাহার ফল এই দাড়ায় ষে, 
মান্ধষ নিজেকে দ্বণ! করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ধাখিক ও সৎ হইবার 
পক্ষে বিশেষ বাঁধ। উপস্থিত হয়। আমাদের কর্তব্য-_প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার 
নিজের সর্বোচ্চ আদর্শ অ্থসারে চলিবার চেষ্টায় উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে 
সঙ্গে এ আদর্শ সত্যের যতট। মিকটবতা' হয়, তাহার জন্যও চেষ্ট] কর! । 
আমবা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু ধর্মনীতিতে এই 
তত্রটি স্বীরুত হইয়াছে; তাহাদের শানে ও ধর্মনীতি-বিষয়ক পুস্তকে ব্রহ্মচর্ধ, 
গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্যান__এই-সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্ন বিধির 
নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । | 


হিন্দুশাস্মমতে মানব-সাধারণের ধর্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ 
বিশেষ কর্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররূপে জীবন আরম্ভ 
করিতে হয় $ তারপর বিবাহ করিয় গৃহী হইতে হয়? বৃদ্ধাবস্থায় হিন্দু গৃহস্থা শ্রম 
হইতে অবপর গ্রহণ করিয়। বান প্রস্থ অবলম্বন করে এবং সর্বশেষে সংসার ত্যাগ 
করিয! সন্যাপী হয়। বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক স্তরে বিভিন্ন 
কর্তব্য উপিষ্ট হইয়াছে । এই আশ্রমগ্ডলির মধ্যে কোনটিই অপরটি হইতে 
বড় নয়! ধিনি বিবাহ ন। করিয়! ধর্ণকার্ষের জন্য জীবন উৎসর্গ কারয়াছেন, 
তাহার জীবন যত মহৎ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবনও তত মহৎ্। সিংহাসনে 
আব্ঢ় রাজা যেরূপ মহান্‌ ও গৌরবাদ্িত, বান্তার এ ঝাড়ুদারও সেইরূপ । 
রাজাকে তাহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাঁজ করিতে 
দাঁও-__দেখ, তিনি কতট। পারেন । আবার ঝাড়ুদাঁরকে লইয়! সিংহাসনে 
বসাইয়া দাও-_দেখ, সে-ই বা বাঁজকার্ধ কিরূপে চালায়। সংসারী অপেক্ষা 
ংসারত্যাগী মহত্তর, এ-কথ। বল। বৃথা । সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়। শ্বাধীন 
সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা কর। অনেক 
কঠিন কাজ। আজকাল ভারতে পূর্বোক্ত চারিটি আশ্রম কেবল গাহস্থ্য 
ও জন্্যাস--এই ছুইটি আশ্রমে পর্যবসিত হইয়াছে । গৃহস্থ বিবাহ করেন 
এবং সামাজিক কর্তল্য করিয়। যান; আর সংসারত্যাগীর" কর্তব্য--তাহার 
সমুদয় শক্তি কেবল ধর্ণের দিকে নিয়োজিত কর1; তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসন। 
করিবেন এবং ধর্মশিক্ষা দিবেন । 
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মহানির্বাণ-তন্ত্র' হইতে এই প্রসজে কিছু পড়িব। এগুলি শুনিলে তোমরা 
বুঝিবে গৃহস্থ হওয়। এবং গৃহস্থের কর্তব্য যথাধথতাঁবে প্রতিপালন করা অতি 
কঠিন। 


্রক্মনিষ্টে। গৃহস্থঃ শ্াৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ। 
যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বাত তদ্‌ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥১ 


গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বরপরাঁয়ণ হইবেন । ব্রহ্গজ্ঞানলাভই যেন তাহার জীবনের 
চরম লক্ষহয়। তথাপি তাহাকে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে, ত্ীহাঁর নিজের 
সমুদ্ঘ কর্তব্য সাধন করিতে হইবে এবং তিনি যাহাই করিবেন, তাহাই 
তাহাকে ব্রন্ষে সমর্পন করিতে হইবে । 

কর্ম কর। অথচ ফলাকাজ্ষ। না করা, লোককে সাহাধ্য করা অথচ 
তাহার নিকট হইতে কোনপ্রকাঁর কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশ। ন। করা, স্ক্ধ কর! 
অথচ উহ্বাতে নাম-যশ হইল বা ন। হইল, এ-বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়! 
--এইটিই এ-জগতে শর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন 
প্রশংসা করে, তখন ঘোঁর কাপুরুষ সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন 
ও প্রশংসা পাইলে নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কার্ধ করিতে পারে, কিন্ত 
কাহারও স্ততি-প্রশংসা। না চাহিয়া অথব! সেদিকে আঁদে দৃষ্টি ন। দিয়! সর্বদ। 
সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাথত্যাগ । 


ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমীচরেছ। 
দেবতা তিথিপুজান্থ গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥২ 


_-গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য 
বাখিতে হইবে, মিথ্যা কথ। বলিয়া, প্রতারণ। দ্বারা অথব1 চুরি করিয়া যেন 
উহা সংগ্রহ না করেন। আর তীঁহাঁকে স্মরণ রাঁখিস্কে হইবে, তীহাঁর জীবন 
ঈশ্বরের সেবার জন্, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য । 


মাতরং পিতরঞেব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্‌। 
মৃত্বা গৃহী নিষেবেত সঁদা সর্বপ্রয্জতঃ ॥” 


স্পা 2 ও শশা শিস 


৯ মহানির্বাণতন্ত্র-৮।২৩ ২ এঁ--৮২৪ ৩ এ--৮1২৫ 


৬০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


_মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়! গৃহী ব্যক্তি সর্বদ1 সর্বপ্রযত্তে 
তাহাদের সেব। করিবেন । 


তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্বতি | 
_ তব প্রীতির্ভবেদ্েবি পরক্রন্ম প্রসীদতি ॥১ 


_যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান্‌ প্রীত 
হন। হে পারবতি, তুমিও তাহার প্রতি গ্রীতা হও । 


ওদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জনং পরিভাঁষণম্‌। 
পিত্রোরগ্রে ন কুবাঁত ষদীচ্ছেদাত্মনে! হিতম্‌ ॥ 
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোততিষ্ঠেৎ সসম্ত্রমঃ। 
বিনাঁজ্য়। নোপবিশেষ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥২ 


_-পিতাঁমাতাঁর সম্মথে ওুদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করিবে 
ন1। যে সন্তান পিতামাতাকে কখন কর্কশ কথা বলে ন্‌।, সেই প্রকৃত স্থসন্তান। 
পিতাম!ত+কে দর্শন করিয়। সসন্ত্রমে প্রণাম করিবে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
থাকিবে, আর যতক্ষণ না তাহারা বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বপিবে ন1। 


মাতরং পিতরং পুক্রং দারাঁনতিখিসোদরান্‌। 
হিত্বা গৃহী ন তৃপ্বীয়াৎ প্রাণৈঃ ক্গতৈরপি ॥ 
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্‌ বন্ধ,ন্‌ যে! ভুঙক্তে স্বোদরস্তরঃ | 
ইহৈব লোকে গন্্যোইমৌ পরত্র নারকী তবেছ ॥* 


_মাতা, পিতা, পুক্র, পত্রী, ভ্রাতা, অতিথিকে তোজন ন। করাইয়া যে গৃহী 
ব্যক্তি নিজের উদরপুরণ কবে, সে পাপ করিতেছে । 


জনন্যা। বধিতো। দেহে! জনকেন প্রযোজিতঃ। 
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সো২ধমস্তান্‌ পরিত্যজেৎ ॥ 
এষামর্থে মহেশানি কৃত কষ্টশতান্যপি | 

প্রীণয়ে সততং শক্ত্য। ধর্ম] হোষ সনাতনঃ ॥৪. 


১ এ্র--৮২৬ ২ প্র--৮1৩০-৩১ ৩ এঁ-_-৮1৩৩-৩৪ ৪ এর ৮1৩৬-৩৭ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬১ 


_পিতামাতা হইতেই এই শবীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াও'তাহাদের প্রীতিসাধন কর। উচিত । 


ন ভাধাস্তাঁড়য়েৎ ক্কাপি মাতৃবতৎ পালয়েৎ সদা। 

ন ত্যজে ঘোরকষ্টেইপি যদি সাঁধ্বী পতিব্রতা। ॥ * 
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু প্রিয়মন্তাঁ ন সংস্পুশেৎ। 
দুষ্টেন চেতস। বিদ্বান অন্যথা নারকী ভবে ॥ 
বিরলে শয়নং বাঁসং ত্যজেৎ প্রীজ্ঞঃ পরপ্রিয়া। 
অযৃক্তভাষণঞ্ধৈব দিয় শৌধং ন দর্শয়েহ ॥ 

ধনেন বাঁসস। প্রন শ্রদ্ধযামৃতভাষণৈঃ। 

সততং তোষয়েদ্দারান্‌ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেত ॥১ 
যন্সিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভাষা পতিব্রতা। 

সবো ধর্ম: কৃতস্তকেন ভবতি প্রিয় এব সঃ ॥২ 


__ভার্ধার প্রতিও গৃহাস্থের অন্রবূপ কর্তব্য আছে £ গৃহী ব্যক্তি পত্বীকে 
কখনও তাড়না করিবে না, তাঁহাকে সর্দ! মাঁতৃবং প।লন করিবে, আর যদি 
তিনি সাব্বী ও পতিব্রতা হন, তবে ঘোর কে পতিত হইলেও তীহাঁকে 
ত্যাগ কাঁরবে ন।। বিদ্বান্‌ ব্যক্তি নিজ পত্রী বর্তমানে অন্ঠ স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে স্পর্শ 
করিবেন না। এব্ধপ করিলে নরকে যাইতে হয়। প্রীজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর 
সহিত নির্জনে শয়ন বা বাস কৰিবেন না। প্রীলো।কের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য 
প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাছুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্ত্র, 
প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অযৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্বদ। পত্বীর সম্তোষ বিধান 
করিবেন, কখনও তাহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। হে পার্বতি, 
ষে ব্যক্তির উপর পতিব্রতা ভার্ধা তুষ্টা থাকেন, ভিনি সমুদয় ধ্ই আঁচরণ 
করির়'ছেন এবং তিনি তোমার প্রিয় । 


চতুর্বর্বাবধি স্থতান্‌ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা । 
ততঃ ষোড়শপধস্তং গুণান্‌ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥ 


১ এঁ--৮1৩৯৪৪২ ২ এ--৮৪৪ 


৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


বিংশত্যবাধিকান্‌ পুক্রান্‌ প্রেষয়েদ্‌ গৃহকর্মস্থ । 
ততস্তাংস্তল্যভাবেন মত্বা। সেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ * 
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ | 
দেয়] বরাঁয় বিদুষে ধনরত্ুপমন্বিতা ॥ ১ 


_ পুক্রকন্তার প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এইরূপ £ চাঁরি বর্ষ বয়ল পর্যন্ত পুত্রগণকে 
লালনপালন করিবে, পরে ষোঁড়শ বর্ষ পর্যস্ত নানাবিধ সদ্গুণ ও বিদ্ধা 
শিক্ষা দিবে । বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে, 
তারপর আত্মতুল্য বিবেচন1! করিয়া তাহাদের প্রতি স্বেহ প্রদর্শন করিবে। 
এইক্নপে কন্তাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্বপূর্বক শিল্ষা দিতে হইবে 
এবং ধনরত্বের সহিত বিঘান্‌ বরকে সম্প্রদান করিতে হুইবে। 


এবংক্রয়েণ ভ্রাতূংস্চ স্বহ্যত্রাতৃস্থতানপি। 

জ্ঞাতীন্‌ মিত্রাণি ভূত্যাংস্চ পালয়েত্তোষয়েদ্‌ গৃহী ॥ 
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবা সিন: । 
অভ্যাগতান্ুদাসীনান্‌ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ 
য্েবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থ! বিভবে নতি । 

পশ্ুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগহিতঃ ॥২ 


_গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুস্পুক্, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু 
ও ভূত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সন্তোষবিধান করিবেন। তারপর 
গৃহস্থ ব্যক্তি ন্বধর্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদ্দাসীনগণকে প্রতিপালন 
করিবেন। হে দেবি! বিভব সত্বেও যদ্দি গৃহস্থ এরূপ আচরণ ন। করেন, 
তবে তাহাকে পণ্ড বলিয়৷ জানিতে হইবে; তিনি লোকসমাজে নিন্দনীস 
ও পাপী। 


শী 


নিদ্রালম্যং দেহযত্বং কেশবিন্তাসমেব চ। 
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাঁচবেছ্ | 
যুক্তাধাঁরো যুক্তনিজ্ো ম্িবাজ্মিতমৈথুনঃ | 
স্বচ্ছ! নঅঃ শুচির্দক্ষে । যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্মন্থ ॥৩ 


১ এঁ৮1৪৫-৪৭ ২ এ্ঁ--৮/৪৮-৫০ ৩ এ--৮1৫১-৪২ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় নি 


_-গৃহী ,ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলশ্ত, দেহের যত্ব, কেশবিন্তাস এবং 
অশনবসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, 
৫মথুন--এ-সকলই পরিমিতভাঁবে করিবে । গৃহস্থ অকপট, নম্র, বাহিবে 
অন্তরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হইবে। 


শূরঃ শত্রো বিনীতঃ শ্াৎ বান্ধবে গুরুসম্গিধৌ |) 


_ -গৃহী ব্যক্তি শক্রর সমক্ষে শৌধ বী অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধগণের 
সমীপে বিন্বীত থাঁকিবে। 

শ্বক্রগণকে ,বীর্ধপ্রকাশ করিয়। শাঁদন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের 
অবশ্ঠ কর্তব্য ।' গৃহস্থ ঘরের এককোঁণে বসিয়া কাদিবে না, অপ্রতিকার- 
বিষয়ক বাঁজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ যদি শক্রগণের নিকট শোধ প্রদর্শন 
ন। করে, তাহ। হইলে তাহার কর্তবোর অবহেলা করা হয়। কিন্তু বন্ধুবাধব, 
আ'ত্ীয়শ্খজন ও গুরুর নিকট তাহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন 
করিতে হইবে । 


জুগুপ্সিতীন্‌ ন মন্যেত নীবমন্যেত'মানিনঃ ॥২ 


-নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদ্িগকে সম্মান দিবে ন! এবং সম্মানে ষোগা 
ব্যক্তিগণের অবমাঁননা করিবে না। 

অন ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন কর] গৃহীর কর্তবা নয়; কারণ তাহাতে 
অসদিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া! হয়। আবার ধীহাঁরা সম্মনের যোগ্য, তাহা- 
দিগকেন্ষদি গৃহস্থ সম্মীন না করেন, তাহাঁও তাহার পক্ষে মহা অন্যায় । 


সৌহার্দ্যং ব্যবহাঁরাংশ্চ প্রবৃভ্িং প্ররুতিং নৃণাম্‌। 
সহবাঁসেন তর্কৈশ্চ বিদ্বিত্বা! বিশ্বসেত্বতঃ ॥ 


--একত্রবাস ও সবিশেষ পর্যালোচন। দ্বারা! লোঁকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি 
ও প্রকৃতি জানিয়। তবে তাহাদের উপর বিশ্বাস করিবে। 

গৃহস্থ যে-বেোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে না, যেখানে দেখানে যাইয়া 
লোকের সঙ্গে হঠ'« বন্ধুত্ব করিবে ন1। প্রথমতঃ ধাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে 


পরল ০ পিসীর 


১ এ-৮৫৩ ৪ ২ প্র--৮1৫৩ ৩ শ্র--৮৫৪ 
ঙ 


৬৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন৷ 


ইচ্ছ, তাহাদের কার্ধকলাঁপ ও অন্তান্ত ব্যক্তিদের সহিত তাহাদের ব্যবহার 
বিশ্বেষরূপে পর্ধবেক্ষণ করিয়া, সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া 
তারপর বন্ধুত্ব করা উচিত। 


ত্বীয়ং যশ: পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ। 
কৃতং যছুপকারায় ধর্মজ্ঞে। ন প্রকাশয়েখ ॥ 


--গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলিবেন ন1। নিজ ষশ ও পৌরুষের বিষয়, 
অপরের কথিত গুপ্ত কথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, 
তাঁহ। সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না। * 

গৃহস্থের নিজেকে দরিদ্র ব। ধনী কিছুই বল! উচিত নয়। তাহার নিজের 
ধনের গর্ব কর! উচিত নয়। এ বিষয় তাঁহাঁৰ গোপনে পাখা উচিত । ইহাই 
তাহার ধর্দ। ইহ শুধু সাংসারিক বিজ্ঞতা নয়; যদ্দি কেহ এব্ধপ না করে, 
তবে তাহাকে দুর্নীতিপরাঁয়ণ বল] যাইতে পারে । 

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলদ্ধন, তিনিই প্রধান ধনো- 
পার্জনকাঁরী। দরিদ্র ও দুর্বল, এবং বালক-বাঁলিক ও স্ত্বীলৌক-_যাহাঁর। 
(বাহিরের ) কোন কাধ করে না--সকলেই গৃহস্থের উপর নিভর করিতেছে । 
অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি 
এমন হওয়। উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ 
হৃদয়ে শক্তির বিক1শ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন ষে তিনি 
নিজ আশ অন্ুযাঁয়ী কার্য কর্সিতেছেন না। এই কারণে-_- 


জুগুপ্মিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেহপি পরাজয়ে । 
গুরুণ। লঘুন। চাঁপি যৃশত্বী ন বিবাদয়েৎ ॥২ 


_-যদ্দি গৃহস্থ কোঁন অন্যায় ব। নিন্দিত কার্য করিয়। ফেলে অথবা এমন 
কোন ব্যাপারে নিধুক্ত হয়, যাঁহাঁতে সে জানে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইবে, 
সে-বিষয়ও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ কর! উচিত নয়। এইকব্পে 
আত্সদে।ষ-প্রকাশেন কোন প্রয়োজন তো নাই-ই, অধিকভ্ভ উহাতে নিরুৎ্সাহ 


১ এ-৮৫৬ ২ ব্র--৮৫৭ 
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আসিয়া তাহাকে যথাঁধথ কর্তব্য করিতে বাধা দেয় । সে যে অন্তায় করিয়াছে, 
সেজন্য তাহাকে ভূগিতেই হুইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, 
যাহাতে মে, ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান ও দৃঢ়চিত্ত 
ব্যক্তিদিগের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়! থাকে । 

গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে হইবে । ইহাই তাহার কর্তব্য, আব গৃহস্থ যর্দি তাহার এই কর্তব্য 
পালন ন। করে, তাহাকে তো মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। 
যদি কোন -্ৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে ছুনীতিপরায়ণ বলিতে 
হইবে'। যদি সে অলদভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তষ্ট থাকে, 
তাহাকে অদৎগঞ্কৃতি বলিতে হইবে, কাঁরণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি 
নির্ভর করিতেছে । ঘর্দি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে 
শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে । 

যদি এই শহুরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়৷ ধনী ন। 
হইতেন, তাহ! হইলে এই সভ্যতা-_দরিব্রালয় ও বড় বড় বাড়ি কোথায় 
থাঁকিত? 

এক্ষেত্রে অর্থেপার্জন অন্যায় নয়, কারণ এ অর্থ বিতরণের জন্য । গৃহস্থই 
জীবন ও সমাজের কেন্ত্র। অর্থোপার্জন ও সত্কা্ধে অর্থব্যয় করা তাহার 
পক্ষে উপামনা, কারণ যে-গৃহস্থ সদুপায়ে ও পছুদ্দেশ্থে ধনী হইবার চেষ্ট। 
করিতেছেন- সন্যাঁপী নিজ কুটিরে বপিয়। উপাসনা রুরিলে উহা যেমন 
তাহার মুক্তিলাভের সহায়ত] হয়-_সেই গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হুইয়। থাকে 3 
যেহেতু উভয়ের মধ্যেই আমর! ঈশ্বর ও তাহার সবকিছুর উপর তক্তিভাব- 
প্রণোদিত আত্মসমর্পণ ও ত্যাগর্ূপ একই ধর্মভাঁবের বিভিন্ন বিকাশ মাত্র 
দেখিতেছি । 


বিগ্ভাধনযশোধর্মান্‌ ষতমাঁন উপায়েৎ 
ব্যমনঞাসতাং সঙ্গং মিথ্য। দ্রোহং পন্রিত্যজেৎ ॥5 


_-গৃহস্থু যত্বপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম উপার্জন করিবে এবং ব্যসন ( দ্যুত- 


৪ নী) রা ড 


১-৫ 


৬৬ বামীজীর বাণী ও রচনা 


ক্রীড়াদি ), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শক্রতা পরিত্যাগ 
করিবে। 

অনেক সময় লোঁকে নিজেদের সাঁধ্যাতীত কাঁধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার 
ফল এই হয় যে, উদ্দেশ্টাসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতাঁরণ। কবিয়। থাকে । আবার 


অবস্থান্ুগতাশ্েষ্টা সময়ানুগতা ঃ ক্রিয়াঃ। 
তন্মাদবস্থাং সময় বীক্ষ্য কর্ম সমাচরেৎ ॥১ 


_ চেষ্টা অবস্থার অন্থুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অন্ুগত। অতএব অবস্থা ও 
সময় অন্ুপারেই কর্ম করিবে। সকল বিষয়েই এই “সময়ের' দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । এক সময় যাহা! বিফল হইল, আর এক সময়ে হয়তো 
তাহাতে প্রচুর সাঁফল্য লাভ হইল। 


সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরে বাঁক্যং হিতকরং বদেৎ। 
আজ্মোৎকর্ষস্তথ। নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ ॥২ 


__ধীর গৃহস্থ ব্যক্কি সত্য মুছু প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের 
যশ খাঁপন করিবেন না এবং পরনিন্দ। পরিত্যাগ করিবেন । 


জলাঁশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি | 
মেতুঃ প্রতিষ্িতো যেন তেন লৌকত্রয়ং জিতম্‌ ॥৩ 


-যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রীম-গৃহ ও সেতু নির্মাণ 
করিয়া সাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভৃবন জয় করিয়া থাকেন। 
বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই-সকল কর্ণ করিয়! সেই 
পদলাঁভের দ্বিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন । 

ইহাই কর্মযোগেন এক অংশ- গৃহস্থের কর্তব্য ও কাজকর্ম। উক্ত 
তন্তরগ্রস্থেই আঁর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয় : 


ন বিভেতি রণাদ্‌ ষে| বৈ সংগ্রামেহপ্যপরাজুখঃ। 
ধর্মযুদ্ধে মৃতে। বাঁপি তেন লৌকত্রয়ং জিতম্‌ ॥ 


স্পট শত পাশা পাশ শা শশী পি শল 


১ এ ৮1৫৯ ২ প্র ৮৬২ ৩ এ, ৮৬৩ ৪, এ) ৮৬৭ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬৭ 


-_ঘিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাম্ুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত 
হন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া 
গৃহস্থের মৃত্যু হয়__যৌগিগণ ধ্যানের দ্বার! যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই 
পর্দ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের 
পক্ষে যাহা কর্তব্য, অপরের পক্ষে তাহ! কর্তব্য নয় পরস্ত শান কোনটিকেই 
হীন বা উন্নত বলিতেছেন না। বিভিন্ন দেশ-কাঁল-পাত্রে বিভিন্ন কর্তব্য 
রহিয়াছে এবং আমর! ষে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপযোগী কর্তব্য 
পালন করিতে হইবে । 

এই সমুদয়, আলোচন। হইতে এই একটি ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, 
দুর্বলতাঁমাত্রই সথা ঘ্বণ্য ও পরিত্যাজ্য । আমাদের দর্শন, ধর্ম বা কর্মের 
ভিতর-_ আমাদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর-_-এই বিশেষ ভাঁবটি আমি 
খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর, দেখিবে _তাঁহ1তে “অভয়? 
শব্দটি বার বার উক্ত হইয়াছে । কোন কিছুকেই ভয় করিও নাঁ_ভয় 
দুর্বলতার-চিহ্ন। এই দুবলতাই মাহ্ুধকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া 
'নান। পাপ-কর্মে টানিয়। লম্ম। স্থতরাং জগতের ঘ্বণ1! ও উপহাপের দিকে 
আঁদে লক্ষ্য ন। রাখিয়া অকুতোভয়ে নিজ কর্তব্য করিয়৷ যাইতে হইবে। 

যদি কেহ সংসাঁর হইতে দূরে থাঁকিয়া ঈশ্বরের উপাঁসন। করিতে যান, 
তাহার এরূপ ভাবা! উচিত নয় যে, যাহার] সংসারে থাকিয়। জগতের হিত-চেষ্ট 
করিতেছেন, তীহাঁর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না) আবার যাহার! 
সত্রী-পুভ্রাির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাহার যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ 
ভবঘুরে“মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহাঁন্‌। এই বিষয়টি 
আমি একটি গল্প দ্বার! বুঝাইব। 

কোন দেশে এক রাজ। ছিলেন। তাহার রাঁজ্যে সমাগত সকল সীঁধু- 
সন্নযামীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, “যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
সে বড়, না যে গৃহে থাঁকিয়! গৃহস্থের সমুদ্র কর্তব্য করিয়া যাঁয় সে-ই বড়? 
অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্ত। মীমাংসা! করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ 
বলিলেন, 'স্যামী বড়? । বাঁজ। এই বাঁকোর প্রমাণ চাঁহিলেন। যখন তাহার 
প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজ তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ 
হইবার আদ্দ্রেশ দিলেন। আবার অনেকে আপিয়। বলিলেন, ন্বধর্মপরায়ণ 


৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


গৃহস্থই বড়।” রাজা তাহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন্‌ তাহারা 
প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া নিজ 
রাজ্যে বাণ করাইলেন। 

অবশেষে আদিলেন এক যুবা সন্র্যাসী; বাঁজা তাহাকেও এবপ প্রশ্ন 
করাতে সন্ধ্যাসী বলিলেন, “হে রাজন্‌, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়।, 
রাজা বলিলেন, “এ-কথ প্রমাণ করুন।, মন্যাসী বলিলেন, হা, আমি প্রমাঁণ 
করিব তবে আস্থন, কিছুদিন আঁপনাঁকে আমার মতে। থাকিতে হইবে, তবেই 
যাহ। বলিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।” ॥রাঁজা সম্মত 
হইলেন এবং সন্ন্যাপীর অঙ্ুগামী হইয়! রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া 
আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন 
এক মহাসমারোহ-ব্যাপাঁর চলিতেছিল। রাজ ও সন্্যাপী ঢাক ও অন্তান্য 
লানাপ্রকাঁর বাছ্ধ্বনি এবং ঘে।ষণাঁকারীদের চিৎকার শুনিতে পাঁইলেন। 
পথে লোকের সুসজ্জিত হইয়। কাঁতারে কাতারে দীড়াইয়। আছে-_-আর 
টেটর! পেট! হইতেছে। বাঁজা ও জন্ন্যামী দাঁড়াইয়া! দেখিতে লাগিলেন, 
ব্যাপারটা কি। ঘোধণাকারী চিৎকার করিয়। বলিতেছিল, “এই দেশের 
রাঁজকন্যা। শ্বয়ন্থর1 হইবেন 

ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্তাগণের স্বয়স্বরা হইবার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, সে সম্বন্ধে গ্রতোক 
রাজকন্যারই বিশেষ নিজন্ব ভাব ও ধারণ! ছিল। কাহারও ভাব--বর যেন 
পরম সুন্দর হয়, কাহাঁরও আকাঁজ্ষা কেবল অতিশয় বিদ্বান বরের, কেহ কেহ 
আবার চাঁন খুব ধনী বর, ইত্যাদি। নিকটবতা সকল রাজ্যের বাঁজপুভ্রগণ 
শেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বাঁজকন্তাঁর সম্মুখীন হইতেন। কখন কখন 
তাহার্দেরও ঘোষণাকারী থাঁকিত; সে রাজপুভ্রের গুণাবলী, কি কাঁরণে 
তিনি রাজকন্যার মনোনীত হইবার ঘোঁগ্য পাত্র-_তাঁহা বর্ণনা কবিত। 
সিংহাসনে সমাসীন। স্থমজ্জিতা রাঁজকন্তাকে লভার চতুর্দিকে বহন করিয়! 
লইয়। যাওয়া হইত) তিনি সমবেত বাজপুভ্রগণের এক একজনের দিকে 
তাকাইয়া দ্েখিতেশ, এবং কে কিন্ধপ গুণবান্‌ তাহ! শুনিতেন।. এইক্প্ন, 
দেখিয়। ও শুনিয়া যদি সন্তষ্ট না হইতেন, তিনি বাহকদিগকে বলিতেন, 
'আগাইয়। চল”; তখন সেই প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থদের' দিকে আর কেহ 


নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড় ৬৪ 


চাহিয়াও দেখিত না। কিন্ত ইহাদের মধ্যে কেহ যদ্দি রাজকন্যার মনৌমত 
হইতেন, তবে রাজকন্তা ভীহার গলদেশে বরমাঁল্য অর্পণ করিতেন এবং তিনিই 
রাঁজকন্তার স্বামী হইতেন। 

যে-দেশে' আমাদের পূর্ব-কথিত রাঁজ1 ও সন্াঁনী আসিয়াছেন, সেই দেশের 
রাঁজকন্তার এরূপ স্বয়স্বর-ঘভা হইতেছিল। এই রাজকন্তাঁ পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন; ঘোঁধিত হইয়াছিল যে, রাঁজার মৃত্যুর পর 
রাজকন্তাই রাঁজ্য লাঁভ করিবেন। এই রাঁজকন্যাঁর ইচ্ছ1 ছিল, সর্বাপেক্ষা 
হুপুরুষকে প্লিবাহ করেন, কিন্তু তীহাঁর মনের মতো সথপুরুষ পাঁওয়। যাঁইতেছিল 
না। “অনেকবাঁরু এইবপ স্বয়স্বর-সভ। আহত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহীকেও 
মনোনীত করিতে পারেন নাই। এই স্বয়ম্বর-সভাই স্বাঁপেক্ষ। বৃহৎ হইগ্নাছিল। 
এই সভায় পূর্ব পূর্ব বার অপেক্ষা অধিকতর লোক সমবেত হুইয়াঁছিল, এবং 
এই সভার দৃশ্ত অতি চমৎকাঁর ও অদ্ভুত হইয়াছিল ! 

পিংহ।সনে সমাঁপীন1 রাঁজকন্য। সভায় প্রবেশ কবিলেন এবং বাঁহকগণ 
তাহাকে সভামধ্যে ভিন্ন “ভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতে লাঁগিলেন। বাঁজকন্যা 
কাহারও দিকে ভ্রক্ষেপ করিলেন না। এবারেও স্বয়গ্ধর-সভ] পূর্ব পূর্ব বারের 
মতে] ব্যর্থ হইবে ভাবিয়! সকলেই নিরুৎসাঁহ হইতে লাগিল । এমন সময় 
এক যুব! সন্ন্যাসী সেখানে আপিয় উপস্থিত হইলেন ? তাঁহার রূপের প্রভা 
দেখিয়া বোধ হুইল যেন ্বয়ং সূর্দেব আকাশমা্গ ছাড়িয়া ধরাঁতলে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সভার এককোণে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন-_কি 
হুইতেছে। রাঁজকন্যাঁপহ সেই লিংহাসন তীহাঁর নিকটবর্তা হইল। বাঁজকন্া 
সেই পঞ্মরূপব।ন্‌ সন্গ্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহক দ্িগকে থাঁমিতে বলিয়| সম্যাসীর 
গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন । যুবা সন্ন্যাসী মাল ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও 
বলিতে লাগিলেন, “এ কি নিবুদ্ধিতা! আমি সন্যাঁপী ; আমার পক্ষে বিবাহের 
অর্থ কি?” সেই দেশের রাঁজা মনে করিলেন, লোকটি বোধ হয় দরিদ্র, সেইজন্য 
রাজকন্যাঁকে বিবাহ করিতে সাহস করিতেছে না; অতএব তিনি বলিলেন, 
“আমীর কন্তার সহিত তুমি এখনই অর্ধেক রাঁজত্ব পাইবে এবং আমার মৃত্যুর 
পর সমগ্র রাজ্য ।” এই বলিয়া সন্রাদীর গলায় আবার মাল! পরাইয়া দিলেন । 
“কি বাজে কথ।! আঁমি বিবাহ করিতে চাই না, তবু একি?” বলিয়া সন্ন্যাসী 
পুঅরায় মাল! ফেলিয়া দিয়া ভ্রুতপদে সেই সভ1 হইতে প্রস্থান করিলেন । 


৭৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এঁদকে এই যুবকটির প্রতি রাঁজকন্ত। এতদূর অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন যে» 
তিনি বলিলেন, "হয় আমি ইহাকে বিবাহ করিব, নতুবা মরিব।” রাজকন্তা 
তাহাকে ফিরাইয়। আনিবার জন্য তাহার অন্ধবর্তন করিলেন। তারপর, 
আমাদের সেই অপর সন্রাপী__যিনি রাজাকে সেখানে আনিয়াছিলেন-_ 
বলিলেন, “চলুন রাজা, আঁমর1 এই ছুইজনের অনুগমন করি।, এই বলিয়। 
তাহার। অনেকট। দুরে দুরে থাঁকিয়। তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতে 
লাগিলেন । যে-সন্্যাঁপী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনন্মত হইয়াছিলেন, তিনি 
রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক ক্রোঁশ গ্রামের মধ্য দরিয়া চলিতে চলিতে 
এক বনে প্রবেশ করিলেন, রাজকন্ত। তাহার অন্ুগমন করিলেন ) 'অপর 
ছুইজনও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন। 

এই যুব সন্্যাসপী এ বনটিকে ভালভাবেই জানিতেন $ উহার কোথায় 
কি আকাবাক] পথ আছে, সব জানিতেন । সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাঁৎ তিনি এইরূপ 
একটি জটিল পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অস্তহিত হইলেন। রাঁজকন্ত। 
তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়! তাহাকে খুঁজিয়] 
তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়। কাঁদিতে লাগিলেন, কাঁরণ তিনি সেই বন হইতে 
বাহিরে আমিবাঁর পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও অপর সন্যাপীটি 
তাহার নিকট আঁপিয়। বলিলেন, “কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের 
বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দ্িব। কিন্তু এখন অন্ধকার যেরূপ গাঢ়, 
তাহাতে পথ বাহির করা বড় কঠিন, এই একট] বড় গাছ রহিয়াছে ; এস, 
আজ আমরা ইহাঁর তলায় বিশ্রীম করি। প্রভাতে তোমাকে বাহির হইবার 
পথ দেখাইয়া দ্দিব 


সেই গাছে এক পাখির বাঁপা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পাখি, পক্ষিণী 
ও তাঁহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত। ছোট পাঁখিটি নীচের দিকে 
চাহিয়। গাছের তলায় তিনজন লোককে দখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, “দেখ, 
কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছেন--শীতকাল, 
আন্গ আমাঁদের নিক আগুনও নাই ।” এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে, 
করিয়া একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহাঁর অতিথিগণের 
সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহারা সেই অগ্রিখণ্ডে কাঠকুট। দিয়া বশে আগুন 
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প্রস্তুত করিলেন । কিন্তু পাখিটির তাহাঁতেও তৃপ্তি হইল না। সে তাহার 
পত্বীকে বলিল, 'প্রিয়ে, আমরা কি করি? ইহাদিগকে খাইতে দিবার মতো 
কিছুই তো৷ আমাদের ঘরে নাই; কিন্তু ইহার! ক্ষুধার্ত, আর আমরা গৃহস্থ ; 
ঘরে যে-কেই আপিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়। আমাদের কর্তব্য । আমি 
নিজে যতদূর পাঁরি করিব। ইহাঁদ্িগকে আমি আমার শরীরটাই*দিব।, এই 
বলিয়। সে উড়িয়া] গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। 
অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাঁহ!কে বীচাইবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিচেলন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল ষে, তাহার! 
বাঁচাইতে পাঁরিলেন ন1। 
* পক্ষিণী তাহার স্বাঁমীর কার্য দেখিয়। মনে মনে বলিল, “এব| তিনজন 
রহিয়াছেন, তাহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখি! ইহ] যথেষ্ট নয়। 
স্ত্রীর কর্তব্য-ন্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া । অতএব আমার 
শরীরও ইহাঁদের জন্য উৎসর্গ করি। এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাপ দিল এবং 
পুড়িয়। মরিয়। গেল। 

শাবক-তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাঁতেও তিনজনের পর্যাপ্ত খাছ হয় 
নাই দেখিয়া বলিল, “আমাদের পিতামীতা যতদূর সাধ্য করিলেন, কিন্ত 
তাহাঁও তে যথেষ্ট হইল ন1। পিতামাতার কাধ সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর! 
সম্তানের কর্তব্য; অতএব আমাদের শরীরও এই উদ্দেশ্যে সমপিত হউক” 
__-এই বলিয়া তাহার1ও সকলে মিলিয় অগ্রিতে ঝাঁপ দিল। 


এ..তিন ব্যক্তি যাহ1 দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হুইয়! গেলেন, কিন্ত 
পাখিগুলিকে খাইতে পারিলেন না। কোনরূপে তাহারা অনাহারে ব্াত্বি- 
ষাঁপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাঁজ৷ ও সন্ন্যাসী সেই রাঁজকন্তাকে পথ 
দেখাইয়া দিলেন, এবং তিনি তাহার পিতার নিকট ফিপ্লিয়৷ গেলেন । 


তখন নন্যাঁপী রাজাকে সঙ্ষোধন করিয়া! বলিলেন, 'রাঁজন্‌, দেখিলেন তো 
.নিজ নিজ ক্ষেপ্ট্রে প্রত্যেকেই বড়।* যদি সংসারে থাকিতে চান, তবে এ 
পাখিদের মতে! প্রতিমুহূর্তে পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন প্রপ্ত 
হইয়। থাকুন। আর যদি সংসারত্যাগ করিতে চাঁন, তবে এ যুবকের মতো) 
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হুউন, যাহার পক্ষে পরমাহ্ুন্দরী যুবতী ও রাজ্য অতি তুচ্ছ মনে হইয়াছিল। 
যদি গৃহস্থ হইতে চাঁন, তবে আপনার জীবন সর্বদ। অপরের কল্যাণের জন্ত 
উৎসর্গ করিতে প্রস্তত থাকুন আর যদি আপনি ত্যাগের জীবনই বাছিয়! 
লন, তবে সৌন্দর্য এম্বর্য ও ক্ষমতাঁর দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়, কিন্তু একজনের যাহ। কর্তব্য, তাহ। 
অপরজনের কর্তব্য নয়।" 


কর্মরহস্থয 


শরীরগণ্ত অভাব পূরণ করিয়া অপরকে সাহাঁধ্য করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্ত 
অভাব যত অধিক এবং সাহাধ্য যত স্থদুরপ্রলারী, উপকাঁরও 'তিত মহত্তর । 
যদ্দি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, অবশ্যই 
তাহার উপকার কর। হইল 3 যদি এক বৎসরের জন্য তাহার অভাব দূর করিতে 
পাঁর। যায়, তবে তাহা অধিকতর উপকার; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব 
দূর *করিতে পার] যায়, তবে তাহাই মান্ষের শ্রেছ উপকার । একমাত্র 
অধ্যাত্মজ্ঞানই ্মামাদের সমুদয় ছুঃখ চিরকালের জন্য দূর করিতে পাবে; 
অন্যান্ত জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্ত অভাঁব পুরণ করে মাত্র। কেবল 
'আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই অভাব-বৃত্তি চিরতবে বিনষ্ট হইতে পারে ;$ অতএব 
আধ্যাত্মিক সাহাধ্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাধা করা। মানুষকে খিনি 
পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পাঁঝেন, তিনিই মান্ষের শ্রেষ্ট উপকাঁরক। 
আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পুরণ কখিবার 
জন্য ধাঁহার! সাহায্য করিয়াছেন, হারাই সবাপেক্ষা শক্তিমান পুরুষ; 
কারণ আধ্যাত্সিকতাই আমাদের. জীবনে সকল কর্মপ্রচেষ্টার প্ররুত 
ভিত্তি। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যিনি সুস্থ ও সবল, ইচ্ছ। কপিলে তিনি 
অন্তান্ত বিষয়েও দক্ষ হইতে পাঁরেন। ভিভরে আধ্যাত্মিক শক্তি ন! 
জাগ] পর্যন্ত মানুষের শারীরিক অভাবগুলিও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। 
আধ্যপত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-বিষয়ে সাহাষ্য। 
অন্ন-বস্ত্রণান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর, প্রাণদান অপেক্ষাও উহ! 
মহৎ, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃতুভুল্য ; জ্ঞানই 
জীবন । জীবন যদি অন্ধকারে কাঁটাইতে হয়-অক্জান ও দুঃখের মধ্য 
দিয়া চলাই ষদ্দি জীবন হয়, তবে জীবনের কোন মূল্যই নাই। ইহার 
পর অবশ্য শারীরিক অভাব পৃরণে সাহাযধা করার স্থান। অতএব 
, অপরকে সাহাঁধ্য করার বিষয় বিচাঁর করিবাঁর সময় আঁমবা। যেন এই ভ্রমে 
পতিত ন1 হই যে, শাঁবীরিক সাঁহাধ্যই একমাত্র সাহাধ্য। শারীরিক 
সাহায্যের স্থান *শুধু সর্বশেষে নয়-_সর্বনিয়েও, কারণ ইহা! স্থায়ী তৃপ্তি দিতে 
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পাঁরে না। ক্ষুধার্ভ হইলে যে কষ্ট পাই, খাঁইলেই তাহ! চলিয়া যায়ঃ কিন্ত 
ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে । ছুঃখ তখনই নিবৃত্ত হইবে, যখন আমার 
সর্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, 
কোনরূপ দুঃখ বা যন্ত্রণা আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না । অতএব 
যাহ! আমাদিগকে আধ্যাত্সিক-বলসম্পন্ন করে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার ; 
তার পর মানসিক উপকার, তার পর শারীরিক । 

কেবল শারীরিক সাহাষ্য দ্বারা জগতের ছুঃখ দূর কর] যাঁয় না। 
যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইতেছে, ততদিন এই, শারীবিক 
অভাবগুলি সর্বদাই আসিবে এবং ছঃখ অনুভূত হুইবেই হইবে। ধতই 
শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই ছুঃখ একেবারে দূর হইবে না। 
জগতের এই ছুঃখ-সমস্তার একমাত্র সমাধান মানবজাতিকে শুদ্ধ ও*্পবিত্র 
করা। আমরা জগতে যাহ! কিছু ছুঃখকষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, সবই 
অজ্ঞান ব৷ অবিদ্য। হইতে প্রস্থত। মানুষকে জ্ঞানালেোক দাও, সকল মানুষ 
পবিত্র আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হউক, কেখল তখনই জগৎ হইতে 
ছুঃখ নিবৃত্ত হইবে, তাহার পূর্বে নয়। দেশে প্রত্যেকটি গৃহ আমর] দাতব্য 
আশ্রমে পরিণত করিতে পারি, হাঁনপাতাঁলে দ্রেশ ছাইয়া ফেলিতে পারি, 
কিন্ত যতদিন ন। মানুষের শ্বভাঁব বদলাইতেছে, ততদিন দুঃখ-কষ্ট থাঁকিবেই 
থাকিবে। 

গীতায় আমর] পুনঃ পুনঃ পাঠ করি__ আমাদিগকে অবিরত কর্ম করিতে 
হইবে । সকল কর্শই স্বভাঁবতঃ শুভাশুভ-মিশ্রিত। আমর। এমন কোন কর্ম 
করিতে পারি না, যাহা দারা কোথাও কিছু না কিছু ভাল হয়, আবায় এমন 
কোন কর্ম হইতে পারে না, যাহ) হইতে কোথাও ন। কোথাও কিছু অনিষ্ট হয় 1 
প্রত্যেক কর্মই অপরিহার্ভাবে শুভাশুভ-মিশ্রিত, তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে 
অবিরত কর্ম করিতে ধলিতেছেন। শুভা'শুভ উভয়ই নিজ নিজ ফল প্রসব 
করিবে । শুভ কর্মের ফল শুভ, অশুভ কর্মের ফল অশুভ হইবে; কিন্তু এই 
শুভাশুভ উভয়ই আত্মার বন্ধন। গীতায় ইহাঁর এই মীমাংসা কর! হইয়াছে 
যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত ন! হই, তবে কর্ম আমাদের বন্ধন হইতে, 
পারিবে না। এখন “কর্মে অনাঁদক্তি বলিতে কি বুঝায়, আমর। তাহাই 
বুঝিতে চেষ্ট1৷ করিব। 
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গীতার মুলভাব এই £ নিরস্তর কর্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও 

না। “সংস্কার শব্দের প্রায় কাঁছাঁকাছি অর্থ 'সহজান্উ প্রবণতা। মনকে 
যর্দি একটি হুদ্দের সহিত তুলন। কর! হয়, তবে বল! যায়-মনের মধ্যে 
যে-কোন তরঙ্গ উঠে, তাহ প্রশমিত হইলেও একেবারে লুপ্ন হয় না, কিন্ত 
উহ] চিত্তের উপর একটি দাগ রাখিয়। ষাঁয় এবং সেই তরঙ্গটির পুনরাঁবিভাবের 
সম্ভাবনা থাকে। এই দাগ এবং এ তরঙ্ের পুনরাবির্তাবের সম্ভাবনার 
একজ নাম--সংস্কার। আমর! যে-কোন কর্ষধ করি- আমাদের প্রত্যেক 
অঙ্গ-সঞ্চালুন, আমাদের প্রত্যেক চিস্তা_চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার রাখিয়। 
যায়" যখন সংস্কারগুলি উপরিভাগে থাঁকে না, তখনও এত প্রবল থাঁকে যে, 
তাহারা অবচেতন মনে অজ্ঞাতসাঁরে কার্য কবিতে থাঁকে । আঁমর। প্রতি মূহুর্তে 
যাঁহা, তাহ] আমাদের মনের উপর এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিরপিত হয়। 
এই মুহূর্তে আমার আমি” বলিতে যাহা বুঝাঁয়, তাহ। আমার অতীত জীবনের 
₹স্কার-সমষ্টির ফল মাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে চরিত্র বলে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কান্ম-সমষ্টির দ্বার। নিরূপিত হয়। যদি শুভ সংস্কারগুলি 
প্রবল হয়, তবে চরিত্র সৎ হয়; অসৎ নংস্কারগুলি প্রবল হুইলে চিত্র অসৎ 
হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদ1 মন্দ কথ। শোনে, মন্দ চিস্তা করে, মন্দ কাজ 
করে, তাঁহার মন মন্দ সংস্কারে পূর্ণ হুইয়। যাইবে এবং এগুলিই অজ্ঞ।/তসারে 
তাহার কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিবে । বাস্তবিক পক্ষে এই মন্দ সংস্কার- 
গুলি পর্দাই কাজ করিতেছে, স্তরাঁং ইহাদের ফলও মন্দ হইবে এবং এ ব্যক্তি 
একটি মন্দ লোক হইয়। দীড়াইবে-সে এরূপ ন। হইয়। পারে না। তাহার 
মনের* এই সংস্কীর-সমষ্টি মন্দ কার্য করিবার প্রবল প্রেরণা-শক্তি উৎপন্ন 
করিবে। এই সংস্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে 
জোর করিয়া মন্দ কার্ধে প্রবৃত্ত করিবে। এইন্ধপে যদি কেহ ভাল বিষয় 
চিন্তা করে এবং ভাল কাঁজ করে, সংস্কারগুলিধ সমষ্টি ভালই হইবে 
এবং অন্রূপভাবে এগুলি অনিচ্ছ। সত্বেও এ ব্যক্তিকে সৎকার্ষে প্রবৃত্ত করিবে। 
যখন মানুষ এত বেশী ভাঁল কাঁজ করে এবং এত বেশী সৎ চিন্তা করে 
যে, অনিচ্ছাসত্েও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার আদম্য ইচ্ছা 
জাগ্রত হয়, তখন সে কোঁন অন্যাঁয় কাধ করিতে ইচ্ছা করিলেও এ-সকল 
₹স্কারের সমগ্টিংস্বূপ তাঁহার মন তাহাঁকে উহা করিতে দিবে না, নংস্কার- 


৭৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


গুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আমিবে) সে তখন তাহার সৎ 
সংস্কারগুলি দার! সম্পূর্ণূপে এ্রভাবিত হয়। যখন এইবপ হয়, তখনই সেই 
ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়। 

যেমন কৃর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে,_ 
তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারো, খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিতে পাঁরো, তথাপি 
প] ও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলি 
সংযত হইয়াছে, তাহার চরিব্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে তাহার 
অন্তরিক্ডরিয়গুলি সংযত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেটে কিছুই 
দেগুলিকে বহির্ম,খী করিতে পারে না। এরূপ নিরন্তর সচ্চিন্তার প্রতিক্ষিয়! 
দ্বার শুভ সংস্কারগুলি তাঁহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবতিত হওয়ায় 
সৎকর্ম করিবার প্রবণত] প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমর। 
ইন্দ্রিয়গুলি ( জ্ঞানেক্্িয়ের যন্ত্র ও ন্নাঘুকেন্দ্র) জয় করিতে সমর্থ হই এভাবেই 
চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ সত্য লাভ করিতে পাঁরে। এব্সপ 
লোকই চিরকালের জন্য নিরাঁপদ; তাহার দ্বার ফোন অন্যায় অশুভ কার্ধ 
সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই বাঁখো না কেন, তাহার কোন 
বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই সতপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন হওয়া অপেক্ষ। আরও 
এক উচ্চতর অবস্থা আছে-ুমুক্ষত্ব। তোমাদের ম্মরণ রাখ| উচিত যে, 
সকল যোগের লক্ষ্য--আত্মার মুক্তি এবং প্রত্যেক যৌগই সমভাবে 
একই লক্ষ্যে লইয়া! যাঁয়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যানের দ্বারা, শ্ীষ্ট প্রার্থন। দ্বারা 
যে-অবস্থ! লাভ করিয়াছিলেন, মানুষ কেবল কর্মের দ্বারাই সেই অবস্থ। 
লাভ করিতে পাঁরে। বুদ্ধ ছিলেন কর্ষপরায়ণ জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন 
ভক্ত$ কিন্তু উভয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এটুকুই বুঝ! 
কঠিন। মুক্তির অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-_-শ্ুভ বন্ধন হইতে যেমন, অশ্তুভ 
বন্ধন হইতেও তেমর্নি মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও 
শিকল। আমার আতুলে একটি কাট। ফুটিয়াছে, আর একটি কাট! দ্বারা 
এঁ কাটাটি তুলিয়া ফেলিলাম, তোল। হইয়া গেলে ছুটি কাটাই ফেলিয়া 
দিলাম। হিতীয় কাট।টি রাখিবার দরকার নাই, কাঁরপ দুটিই তো! কাটা! 
এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বারা ব্যাহত করিতে হইবে। মনের 
মন্দ সংস্কার গুলি দূরীভূত করিয়। সেখানে ভাল সংস্কারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে 


কর্মর্হস্য ৭৭ 


হইবে-ষতদিন না! যাহ। কিছু মন্দ, তাহা প্রায় অন্তহিত হয় অথবা নিয়ন্ত্রিত 
হুইয়া মনের এক কোণে বশীভূত ভাঁবে থাকে ; কিন্তু তারপর শুভ সংস্বারগুলিও 
জয় করিতে হইবে। এরূপে “আসক্ত” ক্রমে “অনীসক্ত' হইয়। যায়। কর্ণ কর, 
কিন্ত এ কর্ম ব৷ চিন্তা যেন মনের উপর কোন গভীর সংস্কার উৎপন্ন না 
করে। ছোট ছোট তরঙ্গ আস্কৃক, পেশী ও মন্তিফ হইতে বড় বড় কর্মতরঙ্গ 
উৎপন্ন হউক, কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর সংস্কার উৎপন্ন না 
করে। 

ইহ] “করিবার উপায় কি? আমরা দেখিতে পাই, যে কার্ষধে আমরা 
আক্ত হই, তৃহারই সংস্কার থাকিগ্স। যায়। সারা দিনে শত শত ব্যক্তিকে 
দেখিয়াছি, তাহার্দের মধ্যে এমন একজনকে দেখিয়াছি, যাহাকে আমি 
ভালবাসি। রাত্রে খন শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমার দৃষ্ট মুখগ্ুলির 
বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এ মিনিটের জন্য যে-মুখখামি 
দেখিয়াছিলাঁম, যাঁহাঁকে আমি ভালবাসি, সেই মুখখানিই আমার মনে ভাসিয়] 
উঠিল, আর সব মুখগ্ুলি কোথায় অন্তহিত হইল! এ ব্যক্তির প্রতি আমার 
বিশেষ আসক্তিবশতঃ অন্যান্য মুখগুলি অপেক্ষা এ মুখখানিই আমার মনে 
গভীর চিহৃ বাখিয়। গিয়াছে । শারীরিক দিক দিয়! মুখগ্ুলি দেখার কাঁজ 
একরূপই, যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি, সবগুলির ছবিই আঁমার অক্ষিজালের 
(7০৮9) উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক এ ছবি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন 
মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় নাই। বেশীর তাগ মুখ হয়তে। সম্পূর্ণ 
নৃতন ছিল; এমন সব নৃতন মুখ হয়তে! দেখিয়াছি, যেগুলি সঙ্গন্ধে আঁমি 
পূর্বে খন চিস্তাই করি নাই $ কিন্তু যে-সুখখানির একবারমাত্র চকিত দর্শন 
পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। হয়তো কত 
বৎসর ধরিয়া মনে মনে তাঁহার ছবি আঁকিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত 
বিষয় জাঁনিতাম, এখন এই নৃতন করিয়! দেখায়_-মনের শত শত স্থৃতি 
জাঁগিয়া উঠিল। অন্য বিভিন্ন মুখগ্ুুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার 
পড়িয়াছে, এ একখানি মুখ মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সংস্কার 
ফেলিয়। মনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করিবে। 

অতএব "অনাসক্ত' হও, সব ব্যাপার চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ব-কেন্দ্রগুলি কর্ম 
করুক। নিরন্তঘধ কর্ম কর, কিন্ত একটি তরঙ্গও যেন মনকে পরাভূত না 
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করিতে পারে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, ষেন ছুদিমের জন্য 
আসিয়াঁছ__এইভাঁবে কর্ম করিয়। যাও। নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু নিজেকে 
বন্ধনে ফেলিও ন1) বন্ধন বড় ভয়ানক । এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নয়। 
নান। অবস্থার ভিতর দিয়া আমর] চলিয়াছি, এই সংসাঁর-_এ পৃথিবী সেগুলিরই 
একটি। সাংখ্যের সেই মহাঁবাক্য ম্মরণ রাঁখিও, “সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, 
আত্মা প্রকৃতির জন্য নয়।১ আত্মার শিক্ষার জন্যই প্রঞ্কতির প্রয়োজন । 
ইহার অন্য কোন অর্থ নাই। আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাঁভ করিতে পারে এবং 
জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা নিজেকে মুক্ত করিতে পারে- ইহাই প্রয়োজন । যদি 
সর্বদাই এ-কথ। স্মরণ রাঁখি, তবে কখনই প্রকৃতিতে আসক্ত হইব না; আমর! 
বুঝিব যে, প্রকৃতি আমাঁদের একটি পাঁঠ্যপুস্তকমীত্র। উহ হইতে জ্ঞানলাভ 
করিবার পর, আমাদের নিকট এ গ্রন্থের আর কোন মূল্য থাকে না। তাহা 
না করিয। প্র্তির সহিত আমরা নিজেদের মিশাইয়] ফেলিতেছি, ভাবিতেছি 
আত্মাই প্রকুতির জন্ত । সাধারণ চলিত কথায় আছে, মানুষ "খাইবার জন্যই 
জীবনধারণ করে, জীবনধারণ করিবার জন্য খাঁয় না, আমরা ক্রমাগত এই 
ভুল করিতেছি; প্রকৃতিকেই “আমি” ভাঁবিয়। উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই 
আসক্তি হইতেই আত্মার উপর গভীর সংস্কার পড়ে। এই অংস্কারই 
আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং ম্বাধীনভাবে কর্ম করিতে ন] দিয়! ক্রীতদামের 
মতে। কর্ম করায় । 


এই শিক্ষার সারমর্ম এই যে, প্রভুর মতে কর্ম করিতে হইবে, ক্রীতদাসের 
মতো নয়। সর্ব! কর্ম কর, কিন্ত দাসের মতো। কর্ম কৰিও ন।। "সকলে 
কিভাবে কর্ম করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই সম্পূর্ণভাবে 
কর্মহীন হইতে পারে না। শতকরা নিরাঁনববই জন লোঁক ক্রীতদাঁমের মতো 
কর্ম করিয়৷ থাকে__তাহার ফল ছুংখ) এরূপ কর্ম স্বার্থপর । স্বাধীনতার 
সহিত কাজ কর, প্রেমের সহিত কাজ কর! “প্রেন' শব্দটি হাদয়ঙ্গম করা 
বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে কখনও প্রেম আসিতে পারে ন]। 
ক্রীতদাদের পক্ষে যথার্থ প্রেম সম্ভব নয়। একটি ক্রীতদাঁদ কিনিয়! শৃঙ্খলে 
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বাধিয়। তীঁহাকে দিয়! কীজ করাও, সে বাধ্য হইয়! একটানাঁভাবে কাজ করিবে, 
কিন্তু তাহার অন্তরে কোন ভালবান। থাকিবে না । এইব্প আমরাও যখন 
সাংসারিক ব্যাপারে ক্রীতদাসের মতে। কাজ করি, আমাদেরও অন্তরে কোন 
ভালবাল। থাকে নাঃ আমাদের এই কাজ প্রকৃত কর্ম শয়। আমাদের 
আত্মীয়-বঞ্জুবান্ধবের জন্য আঁমর। যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের 
জন্য যে কাজ করি, তাহার সঞ্থন্ধেও এ কথা খাটে। 
ত্বর্থের জন্য কৃত কর্ম দাসম্বলভ কর্ম, আর কোন কর্ম স্বার্থের জন্য 
কৃত কিনা. তাহার পরীক্ষা এই যে, প্রেমের সহিত যে-কোন কাঁজ কর। যায়, 
তাহাতে স্থখই হইয়া থাকে। প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কাঁজ নাই, 
যাহার ফলে শান্ত ও আনন্দ ন। আঁমে। প্ররুত সত্তা, গ্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত 
প্রেম অনন্তকালের জন্ত পরস্পর-সম্বদ্ব_ইহাঁরা একে তিন। ইহ[দের একটি 
যেখানে আছে, অপরগুলিও সেখানে অবশ্ঠ থাকিবে । ইহারা মেই অদ্দিতীয় 
সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ কপ । যখন সেই (নিরপেক্ষ ) সত্তা আপেক্ষিকভাঁবাপন্ন 
হয়, তখন উহাকে আমরা জগতরূপে দেখিঘা থাকি । সেই জ্ঞানই আবার 
জাগতিক বস্তবিষয়ক জ্ঞানে পরিবন্তিত হুয় এবং ঘেই আনন্দই মানবহৃদয়ে 
সর্ববিধ ভাঁলবাঁসার ভিত্তিম্বর্ূপ। অতএব প্রকৃত প্রেম কখনও প্রেমিক 
অথব। প্রেমাম্পদ্দ কাহারও দুঃখের কারণ হইতে পারে ন|। 
মনে কর, একজন পুরুষ একটি মেয়েকে ভালবাসে । সে একাই তাহাকে 
পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিতে চাঁয়; তাহার প্রতিটি গাতিবিধি সম্বন্ধে পুরুষটির 
মনে ঈর্ধার উদয় হয়। সে চাঁয়-__মেয়েটি তাঁহার কাছে বন্থুক, তাহার কাঁছে 
ঈাড়ীক* তাহার ইঙ্গিতে খাওয়!-দাঁওয়], চল।-ফের। প্রভৃতি সব কাজ 
ক্রুক। সে এ মেয়েটির ক্রীতদাঁদ, এবং মেয়েটিকেও নিজের দাসী করিয়া 
রাখিতে চাঁয়। ইহা ভালবাস! নয়, ইহা একপ্রকাঁর দাঁসম্থলভ অন্রাঁগের 
বিকার। ভালবাসার মতো দেখাইতেছে, বন্ততঃ ইহা ভালবাসা নয়। উহা 
ভালবাসা হইতে পাবে না, কারণ উহ1 যন্ত্রণীদায়ক। যদি মেয়েটি তাহার 
ইচ্ছা অন্রযায়ী কাজ না করে, তবে তাহার কষ্ট হইবে। ভালবাসায় কোন 
সুখকর, প্রতিক্রিয়া নাই। ভালবাসা প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই হইয়। 
থাকে । ভাঁলবাঁসিয়। ঘদ্দি আনন্দ ন। হয়, তবে উহ1 ভালবাসা নয়, অন্য কিছুকে 
"আমর! ভাল্বাঁসা *বলিয়। ভূল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামীকে, 
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স্ত্রীকে, পুভ্রকন্তাকে, সমুদয় পৃথিবীকে, বিশ্বজগৎকে এমনভাবে ভালবাসিতে 
সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনক্ধপ ছুঃখ ঈর্ষা! বা] স্বার্থপরতার প্রতিক্রিয়া 
হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে। 

শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন, “হে অর্জুন, আমাকেই দেখ না, আমি যদ্দি এক মুহূর্ত 
কর্ম হইতে বিরত হুই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। কর্ম করিয়া আমার কোন 
লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভূ, তবে আমি কর্ম করি কেন ?-_ 
জগৎকে ভালবানি বলিয়।।” ইশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনামক্ত ৷. 
প্রকৃত ভালবামা আমাদিগকেও অনালক্ত করে । যেখানেই দেখিবেআসক্কি__ 
পাঁধিব বস্তুর প্রতি এই আকধণ, সেখানেই জানিবে উহ। প্রাকৃতিক আকর্ষণ, 
কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আরও কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্ষণ 
মাত্র_কিছু যেন ছুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটে আকর্ষণ করিতেছে , আর 
উহার পরম্পর খুব নিকটবর্তা হইতে না পাঁরিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব হয়? কিন্তু 
প্রকৃত ভালবাঁস। ভৌতিক বা শারীরিক আকর্ষণের উপর কিছুমাত্র নির্ভর 
করে না। এব্ধপ প্রেমিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে সহশ্র মাইল ব্যবধানে 
থাকিতে পাঁরেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ভালবাস অটুট থাঁকিবে, উহ। 
বিনষ্ট হইবে না এবং উহা হইতে কখনও কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া 
হইবে না] 

এই অনাসক্তি লাভ কর। একরূপ সার] জীবনের লাধন। বলিলেও হয়, 
কিন্তু উহ। লাভ করিতে পাঁরিলেই আমরা প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যস্থলে উপনীত 
হইলাম এবং মুক্ত হইলাম। তখন আমাদের প্রক্কতিজাঁত বন্ধন খসিয়। পড়ে 
এবং আমর] প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে পাঁই। প্রকৃতি আমাদর জন্য 
আর বন্ধন স্ষ্টি করিতে পারে না) আমরা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
ঈাঁড়াইতে পাঁৰি এবং কর্মের ফলাফল আর গণ্য করি না। কি ফল হুইল, 
কে তখন গ্রাহা করে? 

শিশুসন্তানদিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে 
কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য-_এখানেই 
উহার শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি মগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহ! কর, তাহ! 
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করিয়া যাঁও, কিন্ত সম্ভানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও 
সেই ভাঁব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশ! 
করিও না। যর্দি সর্বদা! দাতার ভাব অবলম্বন করিতে পারো, প্রত্যুপকাবের 
কোন আশা না ব1খিয়। জগৎকে শুধু দিয়। যাইতে পারো, তবেই সেই 
কর্ম হইতে তোঁমার কোন বন্ধন বা আসক্তি আপগিবে না। ধখন আমর! 
কিছু প্রত্যাশ। করি, তখনই আসক্তি আসে । 

যদি ক্রীতদাসের মতে কাঁজ করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও আসক্তি আসে, 
তাহ। হুইলে প্রভুর ভাবে কাজ করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ 
আদ্িয়। থাকে । আমর! অনেক সময় ন্যাঁয়ধর্ম ও নিজ নিজ অধিকারের কথ। 
বলিয়। থাকি, কিন্তু দ্বেখিতে পাই-_এ-সংসারে এগুলি শিশুস্তলভ বাক্যমাত্র। 
ছুইটি ভাব মানুষের চরিজ্র নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে__ক্ষমত1 ও দয়।। ক্ষমতা- 
প্রয়োগ চিরকালই স্বার্থপরত1 ছার! চালিত হয়। সকল নরনারীই--_তাহাদের 
শক্তি ও হ্বিধা যতট। আছে, তাহার যতট। পারে তাহ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা 
করে। দয়। ্ব্গীয় বসত ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকেই দয়াঁবান্‌ 
হইতে হইবে । এমন কি ন্যায়বিচার এবং অধিকারবোধ দয়ার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কর্মের ফলাকাজ্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক ঃ 
শুধু তাই* নয়, পরিণামে উহ দুঃখের কারণ হয়। আর এক উপায় আছে, 
যাহ! দ্বারা এই দয়া ও নিংস্বার্থপরতা কাঁধে পরিণত কর! যাইতে পারে; 
যদি আমর! সগুণ ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বা করি, তবে কর্মকে “উপাসনা, 
বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে । এক্ষেত্রে আমরা! আমাদের সমুদয় কর্মফল 
ভগবারে অর্পণ করিয়া থাকি । এইরূপে তাহাকে উপাপনা করিলে আমাদের 
কর্মের জন্ত মানবজাতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করিবার অধিকার আমাদের 
নাই। প্রভু হ্বয়ং সর্বদা কর্ম করিতেছেন এবং তীহাঁর আসক্তি নাই। জল 
যেমন পদ্মপত্র ভিজাঁইতে পারে না, ফলে আসক্তি উৎ্গ্নন্ন করিয়। কর্ম তেমনি 
নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অহং-শুন্ত ও অনাদক্ত ব্যক্তি 
জনপূর্ণ ও পাঁপসঙ্কুল শহরের অভ্যন্তরে বাম করিতে পারেন, তাহাতে তিনি 
পাপে লিপ্ত হইবেন ন।। 

এই সম্পূর্ণ ্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাঁত হইয়াছে £ 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাগব এক মহাষজ্ঞ করিয়া দরিদ্রদিগকে নানাবিধ 

১৩ 


৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বহুমূল্য বস্ত দান করিলেন। সকলেই এ-ষজ্ঞের জীকজমক ও এসবে চমত্কত 
হইয়া বলিতে লাগিল, জগতে পূর্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই। ' ঘজশেষে 
এক ক্ষুত্রকায় নকুল আিয়! উপস্থিত হইল। তাহার অর্ধ শরীর সোনার 
মতো রঙ, বাকী অর্ধেক পিঙ্গল। নকুলটি সেই ষজ্জভূমিতে গঠাগড়ি দিতে 
লাগিল, এবং পেখানে উপস্থিত সকলকে বলিল, “€তোমরা সব মিথ্যাবাদী, 
ইহ] যজ্ঞই নয়, তাহার! বলিতে লাগিল, “কি! তুমি বলিতেছ-_ইহা যজ্ঞই 
নয়? তুমি কি জান না, এই যজ্জে দরিব্রদিগকে কত ধনরত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, 
সকলেই ধনবান্‌ ও সন্তষ্ট হুইয়।৷ গিয়াছে? ইহার মতো অদ্ভূত যজ্ঞ আর 
কেহ কখনও করে নাই ।” নকুল বলিল £ 

শুনুন-_এক ক্ষুত্র গ্রামে এক দরিল্্র ব্রা্গণ স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সহ বাস 
কঙ্িতেন। ত্রাঙ্ধণ খুব গরীব ছিলেন $ শাস্ত্র প্রচার ও ধর্মোপদেশ ঘ্বার| লব্ধ 
ভিক্ষাই ছিল তাহার জীবিকা । সেই দেশে একদ। পর পর তিন বৎসর ছুতিক্ষ 
হইল, গরীব ব্রাহ্মণটি পৃর্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিলেন । অবশেষে 
সেই পরিবারকে পাঁচ দিন উপবাসে থাকিতে হইল । লৌভাগ্যক্রমে ষষ্ঠ দিনে 
পিত। কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহ1 চার ভাগ করিলেন । 
তীহার] উহ খাস্ঘরূপে প্রস্তত করিয়। ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় দরজায় 
ঘ। পড়িল । পিতা৷ দ্বার খুলিয়। দেখিলেন যে, এক অতিথি দীড়াইয়!। ভারতবর্ষে 
অতিথি বড় পবিত্র ও মান্য ; সেই সময়ের জন্য তাহাকে "নারায়ণ মনে করা 
হয় এবং তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ কর। হয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 
'আস্গন, মহাশয় ! আন্থন, স্বাগত !, ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য 
রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নি:শেষ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, 
আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন 
ধরিয়া উপবাঁদ করিতেছি--এই অল্প পরিমাণ খাছ্যে আমার জঠরাগ্রি আগও 
জলিয়া উঠিল!” তঞ্য ব্রান্মণী স্বামীকে বলিলেন, "আমার ভাঁগও উহাকে 
দিন। স্বামী বলিলেন, “না, তা হইবে ন1।” কিন্তু ব্রাঙ্গণ-পত্বী জোর 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এ গরীব বেচারা আমাদের নিকট উপস্থিত, আঁমর! 
গৃহস্থ-_আমাদের কর্তব্য তীহাকে খাওয়ীনো, আপনার যখন' আর কিছু দিবার. 
নাই, তখন সহধমিণীরূপে আমার কর্তব্য তাহাকে আমার ভাগ দেওয়া। 
এই বলিয়া তিনিও নিজ ভাগ অতিথিকে দ্বিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ 
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তাহ নিঃশেষ করিয়া! বলিলেন, আমি এখনও ক্ষুধায় জলিতেছি।” তখন 
পুত্রটি বিল, “আপনি আমার ভাঁগণ গ্রহণ করুন৷ পুন্রের কর্তব্য-_পিতাফে 
তাহার কর্তব্যপালনে সহায়তা করা। অতিথি তাহারও অংশ খাইয়। 
ফেলিলেন, পঁকস্ত তথাপি তাহার তৃপ্তি হইল না। তখন পুভ্রবধূও তাহার 
ভাগ দিলেন । এইবার তাহার আহার পর্যাপ্ত হইল। অতিথি তখন 
তাহার্দিগকে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । 

সেই রাত্রে এ চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেল। এছাতুব গুড়! 
কিছু মেঝেয় পড়িয়াছিল। যখন আমি উহার উপরে গড়াগড়ি দিলীম, 
তখন আমার অর্ধেক শরীর সোনালী হইয়া গেল ; আপনার সকলে তো 
ইহ। দ্বেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমগ্র জগৎ খুঁজিসসা বেড়াইতেছি 
'আমাঁর ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ 
দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্ধ স্থবণে 
পরিণত হইল না। সেইজন্ই আমি বলিতেছি, ইহা! যজ্ঞই নয়। 


ভারত হইতে এইবপ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়! যাইতেছে ; মহৎ 
ব্যক্কিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া ঘাইতেছে। নৃতন ইংরেজী শিখিবার 
সময় আমি একট গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। উহাতে একটি গল্প ছিল-- 
কর্তব্যপরায়ণ বালকের গল্প; দেকাজ করিয়! যাহ। উপার্জন করে, তাহার 
কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বই-এব তিন-চার পৃষ্ঠ ধরিয়া 
বালকেন্ধ এই কাজের প্রশংস। কর! হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব 
কি অট্ছে? এই গল্প ষে কি নীতি শিক্ষ। দেয়, কোন হিন্দু বালকই তাহ। 
ধরিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাঁব--প্পরত্যেকেই নিজের জন্যঃ 
শ্বনিয়। আমি ব্যাঁপারট। বুঝিতে পাঁরিতেছি। এদেশে এমন লোক অনেক 
'আছে, যাহার] নিজেরাই সব ভোগ করে, বাপ-ম। ত্্রী*পুত্র্িগকে একেবারে 
ভাসাইয়। দেয়। কোথাও কখনও গৃহস্থের এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নয়। 

এখন তোঁমর। বুঝিতেছ, কর্মযোগের অর্থ কি। উহার অর্থ-স্ৃত্যুর 
সম্মুখীন হইয়াও "মুখটি বুজিয়। কলকে সাহীধ্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোকে, 
তোমাকে প্রতারণ করুক, কিস্তু তুমি একটি প্রশ্নও করিও না» এবং তুমি 
যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি 
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যে দান করিতেছ, তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের নিকট 
হইতে কৃতজ্ঞতা আশ। করিও না, বরং তাহারা যে তোমাকে তাহাদের 
মেবা করিবার স্থযোগ দিয়াছে, সেজন্ত তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। 
অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সন্ন্যাধী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী 
হওয়া কঠিন'। যথার্থ ত্যাগীর জীবন অপেক্ষা! যথার্থ কম্মীর জীবন কঠোরতর 
ন। হইলেও সত্যই সমভাবে কঠিন। 


কর্তব্য কি? 


কর্মষোগের তত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের জানা আবশ্যক, কর্তব্য 
কাহাকে বলে। আমাকে যদি কিছু করিতে হয়, বে প্রথমেই জানিতে 
হইবে-ইহ1। আমার কর্তব্য, তবেই তাহ! করিতে পারিব। কর্তব্য-জ্ঞান 
আবার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাহার শান্ত 
কোরানে মাহা লিখিত আছে, তাহাই তাহার কর্তব্য । হিন্দু বলেন, তাঁহার 
বেদে যাহ। আঁচে, তাহাই তাহার কর্তব্য । খ্রীষ্টান আবার বলেন, তাহার 
বাইবেলে যাহ। আছে, তাহাই তাহার কর্তব্য । স্থতরাং আমর দেখিলাম, 
জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে 
কর্তব্যেব ভাঁব ভিন্ন ভিন্ন । অন্যান্ত সাবভৌম-ভাঁরবোধক শৰের ন্যায় “কতব্য' 
শবেরও স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া অলভ্ভব। কর্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল 
জানিয়াই আমরা উহার সম্বন্ধে একটা ধাঁরণ। করিতে পারি। 
যখন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি ঘটন। ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই 
পেগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কার্য করিবার জন্য শ্বাভাবিক অথবা 
পূর্বনংস্কার অনুযায়ী ভাবের উদয় হয়। মেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই 
পরিবেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। কখন মনে হয়, এরূপ 
অবস্থায় এইভাবে কর্ম করাই সঙ্গত, আবার অন্য সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা! 
হইলেও মেভাবে কর্ম কর অন্যায় বলিয়া মনে হয়। সর্বত্রই কর্তব্যের 
এই সাধারণ ধারণ দেখা যায় যে, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিই নিজ বিবেকের 
আদেশ অনুযায়ী কর্ম করিয়। থাকেন । কিন্তু বিশেষ কোন্‌ গুণ কর্মকে কর্তব্যে 
পরিণত করে? যর্দ একজন খ্রীষ্টান সন্মথে গোমাংস পাইয়া নিজের 
প্রাণরক্ষার জন্য আহার না! করে অথবা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে 
ন। দেয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় বোধ করিবে যে, তাহার কর্তব্যে অবহেল। 
হইয়াছে । কিন্তু একজন হিন্দু যদি এরূপ ক্ষেত্রে উহ? ভোজন করিতে সাহস 
*করে অথবা অপর হিন্দুকে উহা খাইতে দেয়, সেও নিশ্চয় ম্ভাবে বোধ করিবে 
যে, তাহার কর্তব্য পালন কর! হইল না । হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার 
হৃদয়ে এব্ূপ্‌ ভাব,আনিয়া দিবে । গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখ্যাত 
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দহ্যদদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল-_যাহাকে পাইবে, তাহাকে মারিয়া। 
সর্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্তব্য; আর ধে ঘত বেশী লোক 
মারিতে পারিত, সে নিজেকে তত বড় মনে করিত। সাধারণতঃ একজন 
পথে বাহির হইয়া আর একজনকে গুলি করিয়! হত্যা! করিলে অন্যায় কার্ধ 
করিয়াছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া থাঁকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যদ্দি 
মৈম্তদলের অস্ততুক্তি হইয়া! শুধু একজনকে নয়, বিশজনকে গুলি করিয় হত্যা? 
করে, তবে সে আনন্দিতই হয় এবং ভাবে--সে অতি শ্ুন্দররূপে তাহার 
কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে । অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝ যাইঞ্ৃতছে যে, 
কি কর! হইয়াছে, বিচাঁর করিয়াই কর্তব্য নির্ধারিত হয় না। « . 
সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কর্তব্যের. একটি সংজ্ঞা! দেওয়া একেবারে 
অসম্ভব 3 এটি কর্তব্য, এটি অকর্তব্য-_-এরূপ নির্দেশ করিয়। কিছু বল! যায় 
না। তবে ব্যক্তি (5901০0০ ) ব। অধ্যাত্মের দিক হইতে কর্তব্যের লক্ষণ 
নির্ণয় করা যাইতে পাঁরে। যে-কোন কার্য ভগবানের দিকে লইয়৷ যায়, 
তাহাই সৎ কার্য; এবং যে-কোন কার্য আমাদিগকে নিমদ্দিকে লইয়া 
যায়, তাহা অসৎ কার্য। অধ্যাত্মভাবের দিক হইতে দেখিলে আমর! 
দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য আমাদিগকে উন্নত ও মহান্‌ করে, আর 
কতকগুলি কার্ধের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাঁপক্ন হইয়া 
পড়ি । কিন্ত সর্বাবস্থায় সর্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্‌ কার্ষের দ্বারা কিরূপ' 
ভাব আসিবে, তাহ] নিশ্চয় করিয়া বল! সম্ভব নয়। তথাপি সকল যুগের» 
সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশে মানুষ কর্তব্যসম্বদ্ধে কেবল একটি ধারণ! 
একবাক্যে ত্বীকাঁর করিয়। লইয়াছে, এবং উহা এই সংস্কৃত শ্লোকার্ধে* বণিত 
হইয়াছে : পরোঁপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরগীড়নম্‌। 
ভগবদগীত। জন্ম ও অবস্থা ( বর্ণা্রম )-গত কর্তব্যের কথ! বার বার 
উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন কর্মের প্রতি কোন্‌ ব্যক্তির মনোভাব কিরূপ' 
হুইবে, তাহা এ ব্যক্তির বর্ণ আশ্রম ও সামাজিক মর্যাদা অন্ুসারেই অনেকটা 
নিরূপিত হয়। এইজন্য আমাদের কর্তব্য, ষে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, গেই সমাজের আদর্শ ও কর্মধার অনুসারে এমন কাঁজ, করা, 
ষাহ। দ্বারা আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। কিন্তু এটি বিশেষভাবে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার তাদর্শ ও 
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কার্ধপ্রপ্মলী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাই এক জাতির 
প্রতি অপব জাতির স্বণার গ্রধান কারণ। একজন মাকিন ভাবেন, তাহার 
দেশের রীতিনীতি অনুসারে তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষী ভাঁল 
এবং যে-কেহ এ ব্ীতি অনুসরণ করে না, সে অতি ছুষ্ট লোৌক। একজন 
হিন্দু (ভারতবাপী ) ভাবে, তাহার আচার-ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ও সত্য, 
স্থতরাং যে-কেহু উহ] অনুসরণ করে না, সে অতি ছষ্ট লোক। আমর 
সহজেই এই হ্বাভাবিক ভ্রমে পড়িয়া থাঁকি। ইহা বড়ই অনিষ্টকর ; 
সংসারে ফ্ষে সহানুভূতির অভাব দেখ] যায়, তাহার অধেক এই ভ্রম হইতেই 
উৎপন্ন । 

_ আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন চিকাঁগে! মেলায় ঘুরিযা 
বেড়াইতেছিলাম, পিছন হইতে একজন লে'ক আমার পাগড়ি ধরিয়। 
এক টান মারিল। আঁমি পিছু ফিরিয়া দেখি, লোকটির বেশ পরিষষার- 
পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোঁপড়, তাঁহাকে বেশ ভদ্রলোকের মতো দেখিতে । আমি 
তাহার সহিত ছুএকটি কথ। বলিলাম ; আমি ইংরেজী জানি বুঝিবামাঁজর লোকটি 
খুব লঙ্ঞজিত হইল। আর একবার এ মেলাতেই আর একজন লোক 
আমাকে ইচ্ছা করিয়া! ধাকা দেয়। এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
সেও লজ্জিত হইল, শেষে আমতা আমতা করিতে করিতে আমার নিকট 
ক্ষম। প্রার্থনা করিয়। বলিল, 'আপনি এরূপ পোশাক পরিয়াছেন কেন? 
এই-সকল ব্যক্তির সহান্ভূতি তাহাদের মাতৃভাষা ও নিজেদের পোশাক 
পরিচ্ছদের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ-_দুর্বল জাতির উপর সবল জাতি যে-সকল 
অত্যার্গার করে, সেগুলির অধিকাংশেরই কারণ এই কুসংস্কার-সঞ্াত। ইহা 
ছার! মান্ছষের প্রতি মাহুষের সৌইহার্দ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-আমি তাহার মতো। পোশাক পরি না কেন, এবং আমার বেশের 
জন্য আমার সহিত অসদ্ববহার করিতে চাহিলেন, তিনি হয়তো। খুব ভাল 
লোক; হয়তো তিনি সন্তানবৎসল পিত। ও একজন সন্ভন ব্যক্তি; কিন্ত 
যখনই তিনি ভিন্নবেশপর্সিহিত কাহাঁকেও দেখিলেন, তখনই তাহার 
স্বাভান্বিক সহদয়ত] লুপ্ধ হইয়া গেল'। সকল দেশেই আগস্থক বিদেশীদের 
শোষণ কর। হয়, কারণ তাহার] যে জানে নী, নৃতন অবস্থায় পড়িয়। কিরূপে 
আত্মরক্ষা স্বরিজে হয়, এইজন্য তাহারাঁও এ দেশের লোকদের সম্বন্ধে একট! 
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ভুল ধারণ! লইয়া যাঁয়। নাবিক, সেন ও বণিকগণ বিদেশে অদ্ভুত অদ্ভুত 
বাবহার করিয়া থাকে, নিজেদের দেশে এরূপ করিবার কথা তাহার! স্বপ্রেও 
ভাবিতে পারে না। এই কারণেই বোধ হয় চীনার! ইওরোপীয় গু 
মাকিনগণকে “বিদেশী শয়তান” বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জীবনের ভাল 
দিকগুলি দেখিলে তাহার1 এরূপ বলিতে পারিত ন।। 

স্থতরাঁ একটি বিষয় আঁমাঁদের ন্মরণ রাখ! উচিত যে, আমরা যেন 
অপরের কর্তব্য বিচার করিতে গিয়। তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি, যেন 
অপর জাতির আচার-ব্যবহাঁর আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিষ্ক। মাঁপিতে 
না যাই। আমি বিশ্বজগতের মাপকাঠি নই। আমাকে জগতের সহিত 
সামগ্ুশ্ত বক্ষ। করিয়া চলিতে হইবে । সমগ্র জগৎ কখনও আমার ভাবের 
সহিত মিলিয়। মিশিয়! চলিবে না। অতএব দেখিতেছি, পরিবেশ অহ্সারে 
আমাদের কর্তব্যের ধারা পরিবন্তিত হয়; কোন বিশেষ সময়ে যাঁহ। 
আমাদের কর্তব্য, তাহ। করাই এ জগতে শ্রেষ্ঠ কম। প্রথমেই যেন আমর! 
আমাদের জন্মপ্রাঞ্ কর্তব্য অনুসারে কাজ করি; তাঁরপর সমাজে ও জীবনে 
আমাদের পদমর্যাদা অনুসারে যাহা কর্তব্য, তাহা করিতে হইবে। 
মন্স্য-স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই ষে, মান্গষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা 
করে না। সে মনে করে, সেও বাজার ন্যায় সিংহাননে বমিবার উপযুক্ত । 
যদ্দি ব মে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে আগে দেখাইতে হইবে, সে তাহার 
সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে । তবেই তাহার উপর 
উচ্চতর কর্তব্যের ভার অপিত হইবে। এ সংসারে যখন আমরা আগ্রহ 
সহকারে কাজ করিতে আরস্ত করি, তখন প্রকৃতিই আমাদিগকে চরিদিক 
হইতে আঘাত করে, তাহারই সাহায্যে শীঘ্রই আমরা আমাদের যথার্থ 
মধার্দা খু'ঁজিয়। পাই, বুঝিতে পারি--কোথায় কাহার স্থান। যে যে-কাধের 
উপযুক্ত নয়, সে দীর্ঘকাল সম্তোষজনক'ভাবে সেই পদে থাকিতে পারে 
না। স্ৃতরাং প্রকৃতি যেরূপ বিধান করে, ইহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়া কোন ফল নাই। ছোট কাঁজ করিতেছে বলিয়াই যে একজন 
নিযস্তরের মান্য, তাহা নয়। শুধু কর্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া কাহারও” 
বিচার করা] উচিত নয়; যে যেভাবে মেই কর্তব্য নিম্পন্ন করে, তাহা 
হারাই তাহার বিচার করিতে হুইবে। এ 
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পরে, আমর! দেখিব, কর্তব্যের এই ধারণাও পরিবন্তিত হয়; আরও 
দেখিব যখন কর্মের পশ্চাঁতে স্বার্থপ্রেরণ! থাকে না, তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্ম 
করিতে পারে । তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানে কৃত কর্মঈই আমাদিগকে কর্তব্য- 
জ্ঞানের অতীত কর্মে লইয়া যায়) তখন কর্ম উপানায় পরিণত হয়, 
শুধু তাই নয়, তখন কেবল কর্মের জন্যই কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
তবে ইহা! আদর্শমাত্র, উহ! লাভ করিবার উপায় এই “কর্তব্য । আমরা 
দেখিব, কর্তব্যের তত্ব--নীতি বা প্রেম--যে-কোন বপেই প্রকাশিত হউক 
না কেন, সহ! অন্যান্য ষোগের মতোই ; ইহার উদ্দেশ্-_-কীঁচা আমি'কে ক্রমশঃ 
সুম্্ করা, যাঁহ]তে “পাঁক। আমি" নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারেন, ইহার 
উদ্দেশ্ত__নিয়স্তরের শক্তিক্ষয় নিবারণ করা, যাহাতে আত্ম। উচ্চতর ভূমিতে 
নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন । নীচ বাঁসনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ ব! 
অস্বীকার করিলেই আত্মার মহিম। প্রকাশিত হয়; কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে 
অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্কক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতপারে সমগ্র" সমাজ-সংঘুতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বাঁমনা কমাইতে কমাইতে আমরা মাশুষের 
প্রকৃত স্ব্ূপের অনস্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়! দিই। ভিতরের দিক হুইতে 
দেখিলে কর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়! যায় যে, স্বার্থপরত! 
ও ইন্দ্রিয়পরতা৷ হইতে পাপ ও অসাধুতার উত্তৰ, আর নিংস্বার্থ প্রেম ও 
'আত্ুমংঘযম হইতে ধর্মের বিকাশ । 

কর্তব্য বিশেষে কুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য-চক্রকে নেহপিক্ত করিলে 
তবেই স্উহ! বেশ সহজভাবে চলিতে থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ! 
অন্যথ! কিভাবে পিতামাতা সম্ভানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, 
স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী ম্বামীর প্রতি কর্তব্যপাঁলন করিতে পারে? 
আমর কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সম্মুখীন ঠইতেছি না? প্রেম- 
মিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাঁতেই 
দীপ্তি পায়? কিন্তু ইন্দ্িয়ের দাস, ক্রোধের দাঁদ, ঈর্ধার দান আবও যে শত 
শত ছোট ছোট ঘটন৷ জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই, সেগুলির দাস হওয়াই 
কি স্বাধীনতা? আমর] জীবনে যে-সব ছোটখাট ক্ষ সংঘর্ষের সম্মুখীন 
হই, এগুলি,সহা ক্রুরাই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি। নারীগণ নিজেদের 
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ঈর্ষাপূর্ণ খিটখিটে মেজাজের দাস হইয়া স্বামীর উপর দোষারোপ করে এবং 
মনে করে, তাহারা যেন নিজেদের হ্বাধীনত। জাহির করিতেছে । তাহার? 
জানে না যে, এইরূপে তাহার। নিজেদের দাসী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে । 
যে-সকল ত্বামী সর্বদাই স্ত্রীর দৌষ দেখে, তাহাদ্দের সম্বন্বেও এই একই 
কথা। পবিত্রতা রক্ষা করাই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম; এমন মাচুষ নাই 
বলিলেই হয়--তা সে ঘতছুর বিপথগামীই হউক ন। কেন-_যাঁহাকে না! 
প্রেমিক সতী স্ত্রী সপথে ফিরাইয়। আনিতে ন1 পাঁবরেন। জগৎ এখনও এতট। 
মন্দ হয় নাই। সমুদ্দয় জগতে আমরা নৃশংস পতি এবং পুরুষের [মপবিজ্রত1 
সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ইহ কি সত্য নয় যে, নৃশংন ও অপবিত্র, 
নারীর সংখ্যা যত, এব্সপ পুরুষের সংখ্যাও ঠিক তত? নারীগণ সর্বদা 
যেরূপ সগর্বে বলেন এবং তাহা শুনিয়। লোৌকেও যেরূপ বিশ্বা করে-_ 
যদি সকল নারী সেইব্ূপ সৎ ও পবিত্র হইতেন, তবে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে, 
পারি, পৃথিবীতে একটিও অপবিভ্র পুরুষ থাকিত না। এমন পাশব ভাব কি 
আছে, যাহ পবিত্রত। ও সতীত্ব জয় করিতে পাঁরে না? যে কল্যাণী 
সতী নিজ স্বামী ব্যতীত সকল পুরুষকেই পুত্রের মতে। দেখেন, এবং 
তাহাদের প্রতি জননীভাঁব পোষণ করেন, তিনি পবিভ্রতা-শক্তিতে অতিশয় 
উন্নত হুন) এমন পশ্তগ্রকৃতি মানুষ একটিও নাই, যে তাহার সমক্ষে 
পবিত্রতার হাওয়া অনুভব না করিবে। প্রত্যেক পুরুষও সেইরূপ নিজ পত্বী 
ব্যতীত অপরাপর নারীকে মাতা, কন্ঠ! ব। ভগিনীরূপে দেখিবেন । যে-ব্যক্তি 
আঁবাঁর ধর্মাচার্ধ হইতে ইচ্ছুক, তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখিষেন, 
এবং সর্বদ1 সেরূপ ব্যবহার করিবেন । 

জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
নিঃস্বার্থপরত। শিক্ষা ও প্রয়োগ করা যায়। একমাত্র ভগবৎ-প্রেমই 
মায়ের ভালবাসা! অপেক্ষা উচ্চতর, আর সব ভাঁলবাস। নিম্নতর। মাতার 
কর্তব্য প্রথমে নিজ সম্তানদ্দের বিষয় চিন্তা! কর।, তারপর নিজের বিষয় ॥ 
কিন্তু তাহ! ন। করিয়। যদ্দি পিতামাতা সর্বদ। প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন-_ 
তবে ফল এই হয় যে, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্বন্ধ ঈীড়াঁয় পাখি * 
এবং তাহার ছানার সম্বন্ধের মতো । পাখির ছানাদের ডান] উঠিলে তাহার 
আর বাপ-মাকে চিনিতে পারে না। সেই মানুষই বাস্থবিক ধন্ত, যিনি 
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নারীকে, ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমৃতিরূপে দেখিতে সমর্থ। সেই নারীও 
ধন্য, যাহার চক্ষে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক । সেই সম্ভানেরাঁও 
ধন্য, যাহার! তাহাদের পিতামাতাকে পৃথিবীতে প্রকাশিত ভগবানের, 
সত্বাব্ধপে দেখিতে সমর্থ । 


উন্নতিলাভের একমাত্র উপায় ঃ আমাদের হাতে যে কর্তব্য রহিয়াছে, 
তাহা অনুষ্ঠান করিয়। ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কর। এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া, 
যে পর্যস্ত ৷ আমর! সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হুইতে পাবি। প্রত্যহ 
আবোল-তাবোল বকে, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষ। ঘে মুচি সর্বাপেক্ষ। 
কম সময়ের মধ্যে একজৌঁড়া। শক্ত ও স্থন্দর জুতা প্রত্তত করিয়া দিতে পারে,, 
লেই বড়--অবশ্থা তাহার নিজ ব্যবসায় ও কার্ষের দৃষ্টিতে। 


এক যুবক সন্যাঁপী বনে গিয়া বহুকল ধ্যান-ভজন ৪ যোগাঁভ্যাস করিতে 
লাগিলেন । দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্তার পর একদিন এক বৃক্ষতলে বগিয়া 
আছেন, এমন সময় তাহার মস্তকে কতকগুলি শু পত্র পড়িল। উপরের 
দিকে চাছয়া। তিনি দেখিলেন, একটি কাক ও একটি বক গাঁছের উপর লড়াই 
করিতেছে । ইহাতে তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, “ক! 
তোর আমার মাথায় শু পত্র ফেলিতে সাহস করিস? এই কথ। বলিয়া! 
ক্রোধে যেমন তাহাদের দিকে চাহিলেন, অমনি তাহার মস্তক হইতে একটি 
অগ্নিশিখ। নির্গত হইয়া পক্ষীগুলিকে ভম্ম করিয়া ফেলিল। যোগের দ্বার তাহার 
এমনই ধ্লক্তি হইয়াছিল ! তখন তাহার বড় আনন্দ হুইল, নিজের এইরূপ শক্তির. 
বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়। পড়িলেন ; ভাবিলেন, "একবার 
মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমি কাক-বক ভস্ম করিতে পারি? কিছু পরে 
ভিক্ষা করিতে তাহাকে শহরে যাইতে হইল। একটি গৃহদ্বারে দাড়াইয়! তিনি 
বলিলেন, “মা, আমাকে কিছু ভিক্ষা! দিন ।” ভিতর হইতে উত্তর আমিল- “বৎস, 
একটু অপেক্ষা করু।, যোগী যুবক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “হুতভাগিনি, 
তৌর 'তদুর স্পর্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষ। করিতে বলিদ্‌? এখনও 
তুই আমার শক্তি জানিন্‌ না। তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন ; 
আবার সেই কধ্বনি শোন। গেল, বৎস! এত অহঙ্কার করিও না, এখানে 
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কাঁক ব। বক নাই ।, তিনি বিস্মিত হইলেন, তথাপি তাহাকে অপেক্ষা,করিতে 
হইল। অবশেষে সেই নারী বাহিরে আঙগিলেন, যোগী তাহার পদতলে 
পড়িয়া বলিলেন, “মা, আপনি কিরূপে উহ! জানিলেন ? তিনি বলিলেন, 
“বাবা, আমি, তোমার যোগ-তপন্ত। কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্তা 
নারী। তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কারণ আমার হ্থামী 
পীড়িত, আমি তাহার সেবা করিতেছিলাম। সার জীবন আমি কর্তব্য 
পাঁলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিবাছের পূর্বে মাতাপিতার প্রাতি কন্যার 
কর্তব্য পালন করিয়াছি । এখন বিবাহিতা হইয়! স্বামীর প্রতি আসার কর্তব্য 
করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্তব্য কুরিয়াই আমার 
জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার 
কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে উচ্চতর কিছু জানিতে 
চাও তে! অমুক নগরের বাজারে যাও, সেখানে এক ব্যাঁধকে দেখিতে 
পাইবে । তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহ] শিক্ষ। কৰিলে তোমার 
পরম আনন্দ হইবে, সন্যাসী ভাবিলেন, “এ নগরে একট ব্যাধের কাছে 
কেন যাইব ?, 
কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতেই তাহার কিঞ্চিৎ ঠচতন্তোদয় 

হইয়াছিল, স্থতরাং তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্তে যাত্রা করিলেন। নগরের 
নিকটে আপিয়। বাজার দেখিতে পাইলেন । সেখাঁনে দূর হইতে দেখিলেন, 
এক অতি স্থুলকায় ব্যাধ বসিয়া বড় ছুরি লইয় মাংস কাটিতেছে, নান! 
লোকের সহিত কথ! বলিতেছে ও কেনা-বেচা করিতেছে । যুবক ভাবিলেন, 
“হায় ভগবান্‌, রক্ষা কর! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে"হইবে ! 
এ তো! দেখিতেছি একট পিশাচের অবতার 1 ইতিমধ্যে এ লোকটি চোখ 
তুলিয়া চাহিয়৷ বলিল, 'স্বামিন্! সেই মহিলাটি কি আপনাকে এখানে 
পাঁঠাইয়াছেন ? আমার বেচাকেনা শেষ না হওয়া পর্যস্ত অনুগ্রহ করিয়া 
একটু বহন ।* সন্ন্যাসী ভাবিলেন, “এখানে আমার কি হইবে ? যাহা হউক, 
তিনি উপবেশন করিলেন। ব্যাধ নিজ কার্য করিতে লাগিল। কাজ শেষ 
হুইজে পর নে টাকাকড়ি সব লইয়া! সন্যাসীকে বলিল, “আঙুন, 'মহাঁশয়,- 
'আমার বাটীতে আনন | গৃহে উপনীত হইলে ব্যাঁধ তাহাকে একটি আসন 
দিয়া বলিল, “একটু অপেক্ষা করুন।, তারপর বাটার ভিতরে গিয়া! তাহার 
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পিতামাতার হাত-পা! ধোয়াইয়৷ দিল, তাহাদিগকে খাওয়াইল, সর্প্রকারে 
তাহাদের সন্তোববিধান করিল। তারপর সন্মযাপীর নিকট আপিয়। একটি 
আননে উপবেশন করিয়া বলিল, “আপনি আমাকে দেখিতে আপিয়াঁছেন, 
বলুন আমি আপনার কি করিতে পারি ?? তখন সন্যাসী তাহাকে আত্ম। 
ও পর্মাঁঝ। সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ*যে উপদেশ 
দিল, মহাভারত-গ্রস্থের অংশরূপে তাহ ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই 
ব্যাধগীত৷ চূড়ান্ত বেদাত্ত-_দর্শনের চরম সীমা । তোমরা ভগবদণীতার নাম, 
শুনিয়াছ, উহা। শ্রীরুষ্ণের উপদেশ। ভগবদগীতা। পাঠ শেষ করিয়া! তোমাদের. 
এই ব্যাধগীতা পাঠ কর! উচিত। ইহ] বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব। 

* ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে মন্ন্যাপী অতিশয় বিম্মিত হইলেন এবং 
বলিলেন, আপনার এত উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাঁধদেহ অবলম্বন 
করিয়া এরূপ কুৎলিত কর্ম করিতেছেন কেন?” তখন ব্যাধ উত্তর করিল, 
“বৎস, কোন কর্মই অসৎ নয়, কোন কর্মই অপবিত্র নয়। এই কার আমার 
জন্মগত, ইহ! আমার প্রারন্ব-লন্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা 
করি। অনালক্তভাবে আমি আমার কর্তবাগুলি ভালভাবে করিবার চেষ্ট। 
কৰি $; আমি গৃহস্থের ধর্ম পালন কন্সি ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সখী 
করিবার "চেষ্টা করি। আমি যোগ জানি না এবং সন্যাসপীও হই নাই। 
আমি কখনও সংসার ত্যাগ কাবিয়া বনে যাই নাই। তথাপি সমাজে আমার, 
অবস্থা অনুষায়ী কর্তব্য অনাসক্ততাঁবে করিষাই আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। 


ভারতে এক জ্ঞানী মহাপুরুষ আছেন, তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী।; 
আঁমি জীবনে যে-সব অতি বিশম্ময়কর মানুষ দেখিয়াছি, ইনি তাহাদের 
একজন। ইনি এক অসাধারণ ব্যক্তি) কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন 
না; কেহ কোন প্রন করিলে তিনি তাহার উত্তর ছিবেন না। আচার্ষের 
পদ গ্রহণ করিতে তিনি অত্যান্ত সঙ্কুচিত--কখনও উহ গ্রহণ করিবেন ন।। 
তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাদ। করিয়া কিছুর্দিন অপেক্ষা করিতে ভুইবে, 
কথাবার্তার মধ্যে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থাপন করিবেন এবং এ তত্ব- 


১ গাজিপুরের পওহাঁরী বাবা * ১৮৯৮ খুঃ ইনি দেহরক্ষ1! করেন। 
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সম্বন্ধে অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবেন । তিনি আমাকে এক সময়ে কর্মের 
রহস্য সম্বন্ধে বলেন, “যন সাধন তন্‌ সিদ্ধি'১_যখন তুমি কোঁন কার্ধ 
করিতেছ, তখন আর অন্ত কিছু ভাবিও ন1$ পুজারূপে-__সর্বোচ্চ পুজারূপে 
উহার অনুষ্ঠান কর এবং মেই সময়ের অন্য উহাতেই সমগ্র মর্ম-প্রাণ অর্পণ 
কর। 

দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ এবং নারী আনন্দে ও লর্বাস্তঃকরণে নিজ কর্তব্য কর্ম 
করিতেন, ফলে তাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । ইহ দ্বার! স্পষ্ট প্রমাণিত 
হইল, গৃহস্থ বা। সন্যাম_যে-কোন আশ্রমের কর্তব্যই হউক এনা কেন, 
ষথার্থরূপে অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমরা আত্মজ্ঞান-বিষয়ক'চরম 
অনুভূতি লাভ করিব। 

আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপাশ্থিক অবস্থা বার] নির্ধারিত 
হয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম 
কর্মীই__তাহার অনৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। 
অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান, এবং এগুলিই অমোঘ অন্ত্ 
হইয়া তাহার স্বার্থপরত] ও ইন্দ্রিয়পরত1 বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে 
অগ্রপর হয়। আমর! যে কার্ধে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কাঁরণ__আমর 
সকলেই নিজেদের খুব বড় ভাবিয়! থাকি, কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্মে 
প্রবৃত্ত হইলেই আমর! নিম্ন-অবস্থানির্দি্ট অতি ক্ষুত্র কর্তব্যগুলিরও ঠিক ঠিক 
সম্পাদনে ত্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং ভাহাতে আমর। নিজেদের 
সম্বন্ধে যে-সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহ। স্বপ্নের যায় অস্তহিত 
হুইয়া। যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার মনে অনেক রকম 
চিন্তা উঠিত-_-কখন ভাঁবিতাম, আমি একটা মস্তবড় সম্রাট; কখন বা 
নিজেকে অন্য কোনব্ূপ একট। বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও 
বাল্যকালে এক্দপ ধর্চস্তা করিয়াছ। কিন্ত এগুলি শবই খেয়ালমাত্র ; 
প্রকৃতিই সর্ধদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মান্যায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধান 
করিয়া থাকে-_তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য 
আমরা শ্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল. 


রদ রস ৯৯.৬- 


১ যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি--উদ্দেন্ঠ ও উপায় এক। 


কর্তবা কি? ৯৫ 


'অসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । আমাদের অতি নিকটেই যে 
কর্তব্য রহিয়াছে-_খাহ! আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে-_তীহা। উত্তম- 

পেনিবাহ করিয়াই আমর] ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়। থাকি । এইবপে ধীরে 
ধীরে শক্তি ্বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রয়ে আমর! এমন অবস্থায় পৌছিতে পাঁরি, 
যে সময়ে আমরা সমাজে দর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কর্তব্য পালন করিবার মৌভাগ্য 
লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ধার 
উৎপত্তি হয় এবং উহ1 হৃদয়ের সৎ ও কোমল ভাঁবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। 
যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাঁহার পক্ষে সকল কর্তব্যই 
অরুচিকর বলিয়! বোধ হয়। কিছুই তাহাকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পাবৰিবে 
না; এবং তাহার জীবনটা বিফলতায় পর্ধবদিত হইবে । এম, আমর! কেবল 
কাজ করিয়। যাই। যে-কোন কর্তব্য আম্থক না! কেন, তাহ। যেন আমর! 
সাগ্রহে করিয়া যাইতে পাঁরি--সব্দীই যেন কর্তবা-সম্পাদনের জন্য সর্বাস্তঃ- 
করণে গ্রস্তত থাকিতে পারি। তবে আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে 
পাইব। 


পরোপকারে নিজেরই উপকার 


কর্তব্যনিষ্ট। দ্বারা আমাদের আধ্যাত্সিক উন্নতির কিরূপ শহায়তা হয়, 
সে-বিষয়ে আরও অর্ধিক আলোচন। করিবার পূর্বে “কর্ম” বলিতে ভারতে 
আমর! যাহা বুঝিয়া! থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব 
তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি 
করিয়া ভাগ আছে-__যথ। দার্শনিক, পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক। অবশ্ঠ 
দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ এ দার্শনিক 
ভাগেরই বিবৃতিমাত্র ঃ উহাতে মহাঁপুরুষগণের অল্নবিস্তর কাল্পনিক জীবনী 
এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রাস্ত উপাখ্যান ও গল্পপমূহ দ্বার এ দর্শনকেই 
উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা কর] হইয়াছে । আর আনুষ্ঠানিক ভাগ এ 
দর্শনেরই আরও স্ুুলতর ব্ূপ-_যাঁহাতে সকলেই উহ1 ধারণ করিতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান দর্শনেরই স্ুলতর ব্ূপ। এই অনুষ্ঠানই কর্ম। প্রত্যেক 
ধর্মেই ইহ] প্রয়োজনীয়, কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই--ষতদিন না 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিল।ভ করিতেছে, ততদিন সুস্ম আধ্যাস্মিক 
তত্ব ধারণ! করিতে অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে, তাহার! 
সকল বিষয়ই বুঝিতে পারে; কিন্তু কাধক্ষেত্রে দেখা যায়__সুস্ম ভাঁবসমুহ 
হৃদয়ঙ্ষম করা বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের ছার বিশেষ সাহ1য্য 
হইয়া থাকে, আর প্রতীকের সাহায্যে কোন বস্তকে ধারণা করিবার প্রণালী 
আমর] কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারি না। 

স্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়! 
যাঁয়। এক হিসাবে আমরা প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি নাঃ 
শবসমূহ তে চিন্তারই প্রতীক। অন্ত হিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই 
প্রতীক ব্ধপে দেখা যাইতে পারে। সমগ্র জগৎ একটি প্রতীক, আর ইহার 
পশ্চাতে যূলতত্ব ঈশ্বর । এই প্রতীকজ্ঞান পুরাপুরিভাবে মানব-হুষ্ট নয়। কোন 
বিশেষ ধর্টাবলব্বী কসেকজন ব্যক্তি একস্থানে বপিয়! ভাবিয়া চিস্তিয়া! ্বকপোল-. 
কল্িত কতকগুলি প্রতীকের স্য্ি করিলেন__-এরূপ নয়। প্রতীকগুলি 
'্বভাঁবতঃ উৎপন্ন হুইয়। থাকে । তাহ না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় 


পবোপকাঁরে নিজেরই উপকার ৯৭ 


প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতক- 
গুলি প্রতীক সবজনীনভাবে প্রচলিত। তোমার্দের অমেকের ধারণা-_ 
গ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে ই ক্রুশ-চিহ্ন প্রথম আবিভূতি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীষ্ট- 
ধর্মের বহু পূর্ব হইতে, মুশ! জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবিভাঁব হইবার 
পূর্ব হইতে-__এমন কি মান্গষের কাঁধকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস 
রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহ] বর্তমান ছিল । আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির 
মধ্যেও যে ভ্রুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাঁওয়। খাইতে পারে। 
খুব সম্ভব, স্বুকল জাতিই এই ক্রুশ-চিহন ব্যবহার করিত । 

আবার ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রীতাঁর--ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ একটি 
মাহ্ুষের-_ প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র 
জগতের মধ্যে বৃত্ত একটি উতকষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে । তাঁহার 
পর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক 'ম্বম্তিক" (দ) রহিযাছে । এক সময়ে লোকে 
ভাঁবিত, বৌদ্ধগণ সমগ্র জগতে উহ] ছড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু এখন জান। 
গিয়াছে ষে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব হইতেই বিভিন্ন জারন্তির মণ্যে 
উহা প্রচলিত ছিল । প্র।চীন বাবিলন ও মিশরে ইহ] দেখ। যাইত | ইহ] দ্বার! 
কি প্রমাণ হইতেছে ?--এই প্রতীকগুলি শুধু বীতিগত ব। কল্পনাপ্রন্থত নয় । 
নিশ্চয়ই উহাদের কোন যুক্তি আছে, মন্গম্য-মনের সহিত উহাদের কোনক্ধপ 
্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও একটা কৃত্রিম বস্ত নয়। কয়েকজন লোক 
একত্র হইয়া কতকগুলি ভাঁবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ ছাব। প্রকাশ করিবে__ 
এইব্ধপ সম্মত হওয়াতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে-ইহা সত্য নয়। কোন 
ভাঁবই 'তাহাঁর অনুরূপ শব্ধ ব্যতিরেকে অথব!] কোন শবই তাহার অঙস্রূপ 
ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্ধ ও ভাব স্বভাবতই অবিচ্ছেদ্য । 
ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ- বা বর্ণ-প্রতীক--উভয়ই ব্যবহৃত হুইতে পারে। 
বধির ও মৃক ব্যক্তিদিগকে শব্বপ্রতীক ছাড়া অন্ত প্রতীকের সাহায্যে চিস্তা 
করিতে হয়। মনের প্রত্যেকটি চিন্তার পরিপুরক হিসাবে একটি করিয়া 
রূপ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদ্রিগকে 'নাম-রূপ” বলা হস্ম। যেমন 
কৃত্রিম উপায়ে ভাষা স্যট্টি করা অসম্ভব, সেরূপ রুক্সিম উপায়ে প্রতীক স্যি 
করাঁও অসম্ভব। পৃথিবীতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্ধের প্রতখীকগুলির মধ্যে 
মানবজীতির ধর্মচিন্তার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই । অনুষ্ঠান, মন্দির ও অন্যান্য 

১-৭ 


৯৮ শ্বামীজীর বাণী ও রচন] 


বাহ্‌ আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই-_-এ-কথা! বল! খুব সহজ। আজকাল 
ছোঁট শিশুও একথ| বলিয়া থাকে । কিন্তু ইহাঁও অতি সহজেই দেখ যায়-_ 

যাহারা মন্দিরে গিয়া উপালনা করে না, তাহাদের চেয়ে যাহারা মন্দিরে 
উপাঁনা করে, তাহার। অনেক বিষয়ে অন্তন্ধপ। এই কারণে কোন কোন 

ধর্মের মহিত যে-সব বিশেষ প্রকার মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থুল ক্রিঘ্ণাকলাপ 

জড়িত আছে, তাহ! সেই সেই ধর্ম।বলম্বীর মনে__এ স্ুল বস্তগুলি যে-সব ভাবে 
প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই-সব ভাবের উদ্রেক করিয়। দেয়। আর 

অনুষ্ঠান ও প্রতীক একেবাৰে উড়াইয়া দেওয়। বিজ্জনোঁচিত .কাজ নয়। 

এই-সকল বিষয়ের চর্চ/ ও অভ্যাম স্বভাবতই কর্মযোগের একটি অংশ ।* 

এই কর্ম-বিজ্ঞানের আরও অনেক দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি 

এই-_-ভাব, ও 'শবে'র মধ্যে যে-সম্বন্ধ আছে এবং শবশক্তিদ্বার কি শাধিত 

হইতে পারে, তাহা জানা । সকল ধর্মে শব্শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে ; এমন 

কি কোন কোন ধর্মে সমগ্র ত্যগিই 'শব্দ' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বল] হয়। 

ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহভাব “শব; আর যেহেতু ঈশ্বর হৃষ্টির পূর্বে সঙ্কল্প ও 

ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেইহেতু “শব্দ” হইতেই স্থ্টি হইয়'ছে। এই জড়বাদী 
ইহসর্বস্ব জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নাযুগ্ুলি অচেতন ও কঠিন 

হইয়া পড়িতেছে। যতই আমর] বুদ্ধ হই, যতই আমরা এই জগতে ঘ। 

খাইতে থাকি, ততই আমর! অন্ুভূতিহীন হইয়] পড়ি ; আব যে-সকল ঘটন। 

বারংবার আমাদের চতুর্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 

চেষ্ট। করিতেছে, সেইগুলিকেঞ্ আমর! অবহেলা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা 

হউক, সময়ে সময়ে মানবের নিজম্ব প্রকৃতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 
আমরা এই-সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলি দেখিয়৷ বিস্মিত হই ও নেগুলির 

তত্বাচসন্ধানে প্রবৃত হই। আর এইক্ধপ বিম্ময়ই জ্ঞানালোক-্প্রাপ্তির প্রথম 

সোপান। শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমর! 

দেখিতে পাই, শব্খপ্রতীক মানবের জীবন-রঙ্গমঞ্জে এক প্রধান অংশ অভিনয় 

করিম্বা থাকে । আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আমি তোমাকে 

স্পর্শ করিতেছি না! আমার কথা 'থার] বাষুর যে কম্পন হইতেছে, তাহা, 
তোমার কর্ণে গিয়া তোমার স্াঘুগুলি স্পর্শ করিতেছে এবং তোমার মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে তুমি ইহার প্রতিরোধ করিতে পার না। 


পরোপকাঁরে নিজেরই উপকার ৯৯ 


ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর 
এক ব্যক্তিকে মূর্খ” বলিল__অমনি সে উঠিয়। মুষ্টি বদ্ধ করিয়! তাহার নাকে 
খুষি মারিল। দ্েখ--শব্দের কি শক্তি! এ এক নারী দুঃখে কষ্টে কাদিতেছে ; 
আর এক নাঁরী আপিয়া তাঁহাকে দুই-চাঁরিটি মিষ্টকথা শুনাইলেন। অমনি 
সেই রোদনপরায়ণা নারীর বক্রদেহ সঙ্গে সঙ্গে সোজী হইল, তাহার শোক- 
দুঃখ চলিয়া গেল, তাহার দুখে হানি দেখা দিল। দেখ, শবের কি শক্তি! 
উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তেমনি শব্দের প্রচণ্ড শক্তি । এ-সম্বদ্ধে 
বিশেষ চিঞ্ঞ। ও অন্থসন্ধীন না করিয়াঁও আমরা দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া 
'নাঁড়াঁচাড়। করুতেহি। এই শঞ্তির প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং যথাঁষথভাবে 
উহাঁর ব্যবহার কর! কর্মষোগের অঙ্গবিশেষ। 

অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ--অপরকে সাহাধ্য করা, জগতের 
উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকাঁন করিব? আপাততঃ বোধ 
হয় যে, আমরা জগৎকে সাহায্য করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমর] নিজেদেরই 
সাহায্য করিতেছি । আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা 
'আবশ্ুক, ইহাই যেন আমাদের কর্নপ্রবৃত্ির শ্রেষ্ঠ প্রেরণা হয়; কিন্তু যদি 
আমর বিশেষ বিচার করিয়! দেখি, তবে দেখিব, আমাদের নিকট হইতে এই 
জগতের কোন সাহায্যেরই প্রয্ৌজন নাই । তুমি আমি আঁনিয়। উপকার করিব 
বলিয়া এই জগত হ্ষ্ট হয় নাই । আমি একবার এক (শ্রীগ্রীয় ) ধর্যোপদেশে 
পড়িয়াছিলাম, “এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কাঁরণ এখানে আমর। অপরকে 
সাহায্য করিবার সময় ও স্থবিধা পাঁই । বাহাত: ইহ। অতি সুন্দর ভাঁব বটে, 
কিন্ত জগতে আমাদের সাহাধ্য প্রয়োৌজন_-এইবপ বলা কি ঈশ্বরনিন্দা 
নয়? অবগত জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, তাহ! আমর] অস্বীকার কিতে 
পাবি না। সুতরাং আমর) যত কাঁজ করি, ভাহাঁর মধ্যে অপরকে সাহাঁঘা 
করাই সর্বাঁপেক্ষ। ভাল কাঁজ। যদিও আমর] শেষ "পর্যন্ত দেখিব_-পরকে 
সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা । বাল্যকালে আমার কতকগুলি সাদ। 
ইছুর ছিল। সেগুলি থাকিত একটি ছোট বাক্নে, তাহাতে ছোট ছোট 
চাক1 ছ্িল। ইছুরগুলি যেই চাঁকাঁর*“উপর দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিত, 
অমনি চাঁকাঁগুলি ক্রমাগত ঘুরিত, ইছুরগুলি আঁর অগ্রসর হইতে পাঁরিত 
না। এই জ্গাৎ এবং উহাকে সাহায্য করাও সেইব্প। তবে এইটুকু উপকার 


১৪৩ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


হয় যে, আমাদের মানসিক শিক্ষা! হয়। এই জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়; 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য একটি জগৎ স্থষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্বি যদি 
জগৎ-সম্বন্ধে ভাবিতে আরভশু করে, তবে তাহার কাছে জগৎ হয় নরম বা 
শক্ত, ঠাণ্ডা বা গরম রূপে প্রতিভাত হইবে । আমরা একরাশ সুখ বা 
ছুঃখের সমষ্রিমাত্র। আমরা জীবনে শত শত বার ইহ1 অনুভব করিয়াছি । 
যুবকেরা সাধারণতঃ হুখবাদী (0190107156), এবং বুদ্ধের ছুংখবাদী 
(065517019) হইয়। থাকে । যুবকদের সম্মুখে সারাটা! জীবন পড়িয়া 
রহিয়াছে ; বুদ্ধের! কেবল অসস্তোষ প্রকাশ করে-_তাহাদের দিন।ফুবাইয়াছে, 
শত শত বাননা তাহাদের হদর 'অলোড়িত করিতেছে, কিন্ত এখন পেগুলি 
পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুজনেই মূর্খ । আমর যেরূপ মন 
লইয়1 জীবনকে দেখি, উহ। সেইরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, নতুবা! স্বরূপতঃ 
এই জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়। স্বরূপতঃ অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, 
মন্দও নয়। যখন উহ। আমাদিগকে হখতগ্র রাখে, তখন আমরা বলি-_অগ্্রি 
কি স্থন্দর! আবার যখন উহা! আমাদের অঙ্গুলি' দগ্ধ করে, তখন আমরা 
অগ্নির নিন্দা করিয়। থাকি । অগ্নি কিন্ত স্বরূপতঃ ভালও নয়, মন্দও নয়। 
আমর] উহ1র যেমন ব্যবহার করি, উহাঁও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব জাগ্রত 
করে $ জগত-সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ; একথার অর্থ-_জগৎ 
নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ । আমর। একেবারে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, আমাদের সাহাধ্য ছাড়াও জগৎ বেশ চলিয়! 
যাইবে, উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথ। ঘামাইতে হইবে না। 
তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে ; ইহাই আমাদের কর্ম- 

প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা, কিন্ত আমাদের সর্বদাই জান1 উচিত যে, পরোপকার 
করা! এক পরম স্থযোগ ও সৌভাগ্য । উচ্চ মঞ্চের উপর দীঁড়াইয়! পাঁচটি 
পয়সা লইয়] গরীবর্কে বলিও না, “এই নে বেচারা+, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও--এঁ গরীব লোকটি আছে বলিয়া তাহাকে লাহায্য করিয়া তুমি নিজের 
উপকার করিতে পারিতেছ। ষে গ্রহণ করে সে ধন্য হয়না, যেদানকরে 
সেই ধন্য হয়। তুখি যে তোমার দদ্ণা ও করুণাঁশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া_ 
নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও । 
সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। 


পরোপকারে নিজেরই উপক1র ১০১ 


আমরা খুব বেশী কী করিতে পারি ?--একটা হাসপাতাল, রাস্তা বা দাতব্য 
আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি! গরীব ছুঃখীকে সাহাঁষ্য করিবার জন্য হয়তে। 
আমর! বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাক! সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার মধ্যে দশ লক্ষ 
টাকায় একটা হাসপাতাল খুলিতে পারি, দশ লক্ষ টাক! নাচ-তামাসা-মদে খরচ 
করিতে পার্সি এবং দশ লক্ষের অর্ধেক কর্মচারীরা চুরি করিতে পাঁরে এবং 
অবশিষ্ট অংশ হয়তে। গরীবদের কাছে পৌছিল। কিন্তু তাহাতেই বা হইল 
কি? এক বটকায় পাচ মিনিটে মব উড়িয়। যাইতে পারে । তবে করিব 
কি? এক, আগ্নেয়গিরির অগ্র্যৎপাতে রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ি সব 
উড়িয়ী যাইতে পারে । অতএব এ, জগতের উপকার করিব-_-এই অজ্ঞানের 
কথা একেবারে পরিত্যাগ করি। জগৎ তোমার ব। আমন সাহায্যের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কাধ করিতে হইবে, সর্বদাই 
লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উদ! আমাদের পক্ষে এক 
আশীর্বাধন্বব্ূপ। কেবল এই উপায়েই আমর পূর্ণ হইতে পারি। আমরা 
যে-সব ভিখারীদের সাহাধ্য করি, ত।হার1 কেহই আমাদের এক পয়সা ধারে 
না) আমরাই তাহাদের নিকট খণী, কারণ মে তাহার উপর আমাদের দয়া- 
বৃত্তি অনুশীলন করিতে অন্মতি দিয়াছে । আমরা জগতের কিছু উপকার 
করিয়াছি বাঁ করিতে পারি, 'অথব! অমুক অমুক লোককে সাহাধ্া করিয়াছি__ 
এন্নপ চিন্তা কর! সম্পূর্ণ তূল। ইহা মুর্খের চিন্তা, আব এরপ চিন্ত। ছুঃখজনক । 
আমর] মনে করি, আমর। কাহাকেও সাহাধ্য করিয়ছি ; এবং আশ। করি, 
সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে; আর সে ধন্যবাদ না দিলে আমরা মনে কষ্ট 
পাই ।* আমাদের কৃত উপকারের জন্য কেন আমর! প্রতিদান আশ। কাঁরব ? 
ষাহাঁকে সাহাধ্য করিতেছ, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি কর। 
মানুষকে সাহাঁষ্য করিয়। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের 
মহাঁসৌভাগ্য নয়? যদি আমরা বাস্তবিক অনাঁদভ্ত হইতাঁম, তবে এই 
বুথা আশাজনিত কষ্ট এড়াইতে পারিতাম এবং সানন্দে জগতে কিছু ভাল 
কাজ করিতে পাবিতাম। আসক্তিশৃন্ত হইয়! কাজ করিলে অশাস্তি বা ছুঃখ 
কখনই আসিবে নী। এই জগৎ হুখ-হৃঃখ লইয়। অনন্তকাল চলিতে থাকিবে 
এবং আমরা উহাকে সাহাধ্য করিবার অন্ত কিছু করি বা ন। করি, তাহাতে 
কিছুই আসে. যায় না। দৃষ্টান্তম্বর্ূপ একটি গল্প বলিতেছি ঃ 
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একজন গরীব লোকের কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে শুনিয়াঁছিল যে, 
কোনরূপে একটি ভূতকে বশীভূত করিতে পারিলে তাহাকে আজ্ঞা করিয়! সে 
অর্থ বাহ কিছু চায়, সবই পাইতে পারে। অতএব সে একটি ভূত সংগ্রহ 
করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহাকে ভূত দিতে পারে এমন একটি 
লোক খুঁজিয়। বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে মহা-যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন এক সাঁধুর 
সহিত তাহার দেখ! হইল। সে এ সাধুর সাহাধ্য প্রার্থনা করিল। সাধু 
বলিলেন, “ভূত লইয়। তুমি কি করিবে? সে বলিল, “আমার একটি ভূত 
চাঁই। দে আমার হইয়। কাজকর্ম করিবে। কিরূপে একটি ভূত পাইৰ 
তাহার উপায় শিখাইয়৷ দিন, একটি ভূত আমার বিশেষ প্রয়োজন ।, -সাঁধু 
বলিলেন, “অত বিক্ষুব্ধ হইও না, বাড়ি যাও পরদিন সে পুনরায় সাধুর 
নিকট গিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, “আমাকে একটি ভূত দ্দিন। 
কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি ভূত আমার চাঁই-ই চাই ।, 

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়৷ বলিলেন, “এই যাছু্মন্ত্র লও; ইহা জপ 
করিলে একটি ভূত আপিবে--তাহাঁকে যাঁহা মাঁদেশ করিবে, সে তাহাই 
করিবে । কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক প্রণী-__তাঁহাঁতক অবিরত কাঁজে 
ব্যস্ত রাখতে হন ঃ তাহকে কাঁজ দিতে না পারিলে সে তোমার প্রাণ 
লইবে ! লোকটি বলিল, "ইহা তো। অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাঁহাকে 
তাহাঁর জীবনব্যাপী কর্ম দিতে পারি । এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনেক 
দিন ধরিয়া এ মন্ত্রট জপ করিতে লাগিল ; অবশেষে তাহার সম্মুখে এক 
বিরাট ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, “আমি ভূত--আঁমি তোমার 
মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াঁছি $ কিন্তু আমাঁকে সর্বদ1 কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে । 
ষে মুহ্ত্তে কাঁজ দিতে ন। পারিবে, মেই মুহূর্তে তোমাকে সংহার করিব । 
লোকটি বলিল, “আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দাও ।” ভূত 
বলিল, “হা, প্রাসাদ সিমিত হইয়াছে । লোকটি বলিল, “টাক। আনে।।৮ 
ভূত বলিল, “এই লও টাকা, লোকটি বলিল, “এই বন কাটিয়া এখানে 
একটি শহর তৈরি কর।, ভূত বলিল, “তাঁহাঁও হইয়াছে । আর কিছু: 
করিতে হইব? তখন লোকটির ভয় হইল; সে ভাঁবিতে লাগিল, “ইহাকে 
তো আর কোন কাজ দ্রিবার নাই, এ তে। দেখিতেছি, এক মুহূর্তে মব সম্পন্ন 
করে!” ভূত বলিল, “আমাকে কিছু কাঁজ দাও, নইলে তোঁমাষ খাইয়া! 
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ফেলিব।, ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়! ন। পাইয়া বেচারা অতিশয় 
তয় পাঁইল। ভয়ে দৌড়াইতে দৌঁড়াইতে সাধুর নিকট পৌছিয়! বলিল, 
প্রভূ, আমাকে রক্ষা করুন।” সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি?” 
লোকটি বলি, ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি 
যা! বলি, তাই নে মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়। ফেলে; আর যদ্দি তাহাকে কাজ 
ন। ধিই, তাহা হইলে আমাকে খাইয়া! ফেলিবে বলিয়। ভয় দেখাইতেছে। 
ঠিক তখনই “তোমাকে খাইয়। ফেলিব" বলিতে বলিতে ভূত আসিয়! হাজির 
হইল। খখুয় আর কি! লোকটি ভয়ে থর-থর করিম্ম। কাপিতে লাগিল, 
এবং তাহার জীবন-রক্ষার জন্য সাপুর নিকট প্রার্থনা করিতে লীগিল। সাধু 
বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার একটি উপায় করিতেছি; & কুকুরটির দিকে 
চাহিয়। দেখ-উহ্থার বাকা লেজ। শীঘ্র তরবারি বাহির করিয়া! উহার 
লেজটি কাটে, তারপর ভূতটিকে উহ1 সোদু। কৃবি”ত দাও ।, লোকটি কুকুরের 
লেজ কাটিয়। ভূতকে দিয়া বলিল, ইহা সেজ। কবিয়। দাও ।” ভূত উহা 
লইয়া ধীরে ধীরে অতি জন্তর্পণে গৌঁজা করিল, কিন্ধ যেমনি ছাড়িয়া দিল, 
অমনি উহা গুটাইয়া গেল। আঁবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া শেজটি 
সোজা করিল- ছাড়িগ্া দিতেই উহ। গুটাইয়া গেল। আবার সে ধেধ 
সহকারে লেজটি পোজ! করিল, কিন্তু ছাড়িয়া দ্িধামাত্র উহ। বাকিয়া গেল। 
এইবূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেনে ক্লান্ত হইয়। 
বলিতে লাগিল, “জীবনে কখনও এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই। আমি পুরাতন 
পাঁক1 ভূত, কিন্তু জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই? । অবশেষে 
লোকটিকে বলিল, “এম তোমার সঙ্গে আপোস করি। তুমি আমাকে 
ছাড়িয়। দাও, আমিও তোমাকে যাহ যাহ! দিয়াছি সবই বাখিতে দিব, এবং 
প্রতিজ্ঞা করিব--কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না।* লোকটি খুব সস্তষ্ঠ হইয়া 
আনন্দের সহিত এই চূক্তি স্বীকার করিল। 

এই জগংটা কুকুরের কৌোকড়ানো৷ লেজের মতে; মানুষ শত শত বৎসর 
যাবৎ ইহ সোজ। করিবার চেষ্ট! করিতেছে, কিন্তু যখনই একটু ছাড়িয়া দেয়, 
তখনই. উহ! আবার গুটাইয়া যায়। * অন্যথ! আঁর কিরূপ হইবে? প্রথমেই 
জান উচিত, আসক্তিশূন্ত হইয়া কি তাবে কাজ করিতে হয়? তাহা হইলেই 
আর গৌড়ামি আসিবে না। যখন আমর। জানিতে পারি, এই জগৎ কুকুরের 
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কোঁকড়ানো লেজের মতো, এবং উহ1 কখনও সোজ। হইবে না, তখনই আমরা 
আর গোঁড়া হইব না। 

অনেক প্রকার গৌঁড়। আছে__মগ্ভপাঁন-নিবারক, চুরুট-নিবাঁরক ইত্যাদি। 
এক সময়ে এই কলামে একজন যুবতী মহিল। আমিতেন। তিনি এবং আর 
কয়েকজন মাঁছল। যিলিয়! চিকাগোয় একটি হল-বাড়ি করিয়াছেন ; সেখানে 
শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। একদিন 
তিনি আমাকে মগ্ঘপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহ! 
বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এই-সকল দোষের প্রতিকারের উপায় 
তিনি জানেন। আমি নেই উপাপ্টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, 
“আপনি কি হল-বাড়িটির কথ। জানেন না? তাহার কথা শুনিয়৷ মনে হয়, 
তাহার মতে মানবজাতির যাহ কিছু অশ্তভ, এ “হল-বাড়ি”টি তাহার অব্যর্থ 
মহোৌষধ। ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাঁহারা মনে করেন, মেয়েদের 
যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়। যায়, তবেই সব ছুঃখ ঘুচিবে। 
এই সবই গৌঁড়ামি ; আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখন গোৌড়।'হইতে পারেন ন1। 

গোড়ার! ঠিক ঠিক কাঁজ করিতে পারে না। জগতে যদি গৌড়ামি না 
থাকিত, তবে জগৎ এখন যেবধপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি 
করিত। গৌড়ামি ছারা মানবজাতির উন্নতি হয়- এরূপ চিন্তা কর! ভুল। 
পক্ষান্তরে উহাতে বরং উন্নতির বিদ্্ হয়, কারণ উহাতে ঘ্বণা ও ক্রোধের 
উৎপত্তি হয়, ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে এবং পরম্পরের প্রতি 
সহাঁচভূতিহীন হুইয়। যায়। আমর যাহ করি বা আমাদের যাহা আছে, 
মনে করি, তাহাই জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহা আমাদের নাই, তাহাক১কোন 
মূল্য নাই। 

অতএব যখনই গৌঁড়ামির ভাব আসিবে, তখন সর্ধদাই সেই কুকুরের 
লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোমার উদ্দিগ্ন অথব। বিনিদ্র 
হইবার প্রয়োজন নাই; তোমাকে ছাড়াই জগৎ ঠিক চলিয়া যাইবে। 
যখন তোঁমার এই গোৌঁড়ামি থাকিবে না, কেবল তখনই তুমি ভালভাবে 
কাজ করিত পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, যে শান্ত এবং সর্বদা 
উত্তমরূপে বিচাঁর করিয়া কাঁজ করে, যাহার সাঁযু সহজে উত্তেজিত হয় না 
এবং যাহার গভীর প্রেম ও সহান্গভূতি আছে, সে-ই সংসারে ভাল কাঁজ 


পরোপকারে নিজেরই উপকার ১০৫ 


করে এবং এইক্ূপে নিজেরও কল্যাণসাধন করে। গোড়ার নির্বোধ__ 
সহাহভুতিহীন। তাহার। জগৎকে তো সোজা করিতে পারেই না, নিজেরাও 
পবিত্রতা ও তি লাভ করিতে পারে না। 

তোমার্টের নিজেদের ইতিহাসে “মে-ফ্লাওয়ার” জাহাজ হইতে আগত 
ব্যক্তিদের কথ! কি ম্মরণ নাই? যখন তাহারা প্রথমে এদেশে আদেন, তখন 
তাহারা “পিউরিটান” ছিলেন, নিজেদের খুখ পবিত্র ও সাধু-প্রকৃতি খনে 
করিতেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহার! অপর ব্যক্তিদের প্রতি অত্যাচার 
আরম্ভ ক্ঠরলেন। মানবজাতির ইতিহাঁপে সর্বত্রই এইরূপ দেখা খায়। 
যাহার নিজেরা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়। আসে, তাহারাই আবার 
জ্বিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আঁমি ছুইটি অদ্ূত 
জাহাজের কথা শুনিয়াছি_ প্রথম “নেয়ার আর্ক ও দ্বিতীয় “মে-ফ্রাওয়ার”। 
য়াহুদীর। বলেন, সমুদয় স্থষ্টি “নোয়ার অধ্র্ হইতে আদিরাছে; আর 
মাফিনেরা বলেন, জগতের প্রায় অর্ধেক লোক “মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে 
আসিয়াছে । এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে 
পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ “মে-ফ্লাওয়ারঃ জাহাজ হইতে 
আসেন নাই । এ আর এক বকমের গৌড়ামি। গোৌড়াদের মধ্যে শতকর। 
অস্ততঃ নব্বইজনের যকৎ দুষিত, অথবা তাহাঁর। অজীর্ণরো গ্রস্ত, অথব 
তাহাদের কোন-না-কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেরাও 
বুঝিবেন যে, গৌড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ- আমি ইহ] যথেষ্ট দেখিয়ীছি। 
প্রভু আমাকে গৌড়ামি হইতে রক্ষা করুন । 

এই গৌড়ামি-সন্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মে?টামুটি 
আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছি যে, আমাদের কোঁনপ্রকার গোঁড়া ব 
একঘেয়ে সংস্কার-কার্ষের মহিত মিশিবার প্রয়োজন নই । তোমস। কি বলিতে 
চাও যে, মগ্ভপান-নিবারক গোড়ার মাতাঁল-বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে? 
গৌড়াদের গৌঁড়ামির কারণ এই যে, তাহার] এই গৌড়ামি করিয়া 
নিজের কিছু লাভের প্রত্যাশা! করে। যুদ্ধ শেষ হুইবামাত্র ইহার] লুনে 
অগ্রসর হয়। এই গৌঁড়ার দল হইতে বাঁহির হুইয়া আসিতে পারিলেই 
গিথিবে-_কিরপে প্রকৃতভাঁবে ভালবাঁপিতে হয় এবং সহীন্গভূৃতি করিতে হয়, 
তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহাশ্ভূতি কর! সম্ভব হইবে; 


১০৬ শ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


তখনই বুঝিবে--সেও তোমাদের মতো একজন মান; তখনই তোমরা 
বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নান! অবস্থাচক্রে পড়িয়! সে ভ্রমশঃ অবনত হইয়াছে 
আর বুঝিবে, যদ্দি তুমি তাহার মতো অবস্থায় পড়িতে, হয়তে। আত্মহত্যা 
করিতে । আমার একটি নারীর কথ। মনে হইতেছে-_তাহাঁর হ্বামী ছিল 
ঘোর মাতাল। স্ত্রীলৌকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত 
পানদোষ-সন্বন্ধে অভিযোগ করিত । আমার কিন্ত নিশ্চিত ধারণ।--অধিকাংশ 
লোক তাহাদের ক্্রীর দোষে মাতাঁল হইয়া থাকে । তোষামোদ করা আমার 
কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে । যে-সকল অবাধ্য মোদের মন 
হইতে সহাগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহার] শ্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্তা হইয়া বলিয়া থাকে, তাঁহার। পুরুষদ্দিগকে নিজের মুঠোর ভিতর 
রাখিবে, এবং ষখনই পুরুষের। সাহপল করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথ! বলে, 
তখনই চীত্কার করিতে থাকে-_এরপ মেয়েরা জগতের মহ। অকল্যা ণন্বব্ূপ 
হইয়। ধাড়ীইতেছেআর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনও 
কেন আত্মহত্যা! করিতেছে না, ইহাই আশ্চযের বিষয়? এই নারীগণ অর্বাশন- 
পীভিত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে; আর তাহারাও 
বলিতেছে, “মহিলাগণ, আপনারাই জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব । তখন 
আবার এ রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, ইনিই আমাদের 
পক্ষের প্রচারক”, আর তাহাকে টাকাঁকড়ি ও অন্তান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি 
দিতে থাকে । এইরূপেই জগৎ চলিতেছে ; কি্ড জীবনট। তো। এন্ধপ একটা 
তামাসা নয়; জীবনে গভীরভাবে প্রণিধান ও আঁলোচন। করিবার বিষয় 
অনেক আছে। : 
এখন তোমাঁদিগকে আঙ্জিকার বক্তৃতার মুখ্য বিষয়গুলি. পুনরালোচনা 
করিতে বলিতেছি। প্রথমতঃ আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমর! 
সকলেই জগতের নিকট খণী; জগৎ আমাদের নিকট এতটুকু খণী নয়। 
আমাদের সকলেরই মহ! মৌতাগ্য ঘষে, আমর] জগতের জন্য কিছু করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছি। জগংকে সাহাধ্য করিতে গিয়া আমর। প্রকৃতপক্ষে 
নিজেদেরই কল্যাণ করিয়। থাকি। বিতীয়তঃ এই জগতে একজন ঈশ্বর 
আছেন । ইহ সত্য নয় ষে, এই জগৎ শোতে ভাঁনিয়৷ চলিয়াছে এবং তোমার 
বা আমার সাহাষ্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে । ঈশ্বর জগতে সর্বদাই বর্তমান । 
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তিনি অবিশাশী, নিয়্ত-ক্রিয়াশীল, তাহাঁর সতর্কদৃষ্টি সর্বত্র পরিব্যা্ধ। যখন 
বিশ্ব জগৎ নিদ্রা! যায়, তখনও তিনি জাগিয়া থাকেন। তিনি অবিরত কাঁজ 
করিতেছেন । জগতে যাহ। কিছু পরিবর্তন ও বিকাশ দেখ যায়, নবই তাহার 
কাজ। তৃপ্ভীয়তঃ আমাদের কাহাঁকেও ঘ্বণা কর। উচিত নয়। এই জগৎ 
চিরকাল শুভাশুভের মিশ্রণ হইয়াই থাকিবে । আমাদের কর্তব্য--ছুর্বলের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাঁশ কর! এবং অনিষ্টকারীকে ও ভালবাসা । এ জগৎ একটি 
বিরাট নৈতিক ব্যায়ামশীল।__এখানে আমাদের সকলকেই অনুশীলন করিতে 
হইবে, যাহাতে দিন দিন আমর] আরও বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে 
পারি'। চতুর্থতঃ আমাদের কৌনপ্রকারের গোৌঁড়। হওয়া উচিত নয়, কারণ 
গৌঁড়ামি প্রেমের বিপরীত। গোড়া ফম্‌ করির] বলিয়া বসে, “আমি পাঁপীকে 
ঘ্বণা করি না, পাঁপকে স্বণ। করি ।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে 
পার্থক্য করিতে পাবে, এমন মানুষ দেখিবার জন্/ আমি দূর-দুরাঁন্তরে যাইতেও 
প্রস্তুত । এপ বল। খুব সহজ! যদি আমর] উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে 
পার্থক্য করিতে পাঁপি, তবে তো আঁনর। সিদ্ধ হইয়1 যাই! এরূপ কর! বড় সহজ 
নয়। অধিকন্ত যতই আমর ধীরস্থির হইব এবং আমাদের স্াযুসমূহও বতই 
শান্ত হইবে, ততই আমর অধিকতর প্রেমমম্পন্ন হইব এবং আরও ভালকপে 
কর্ম করিতৈ সমর্থ হইব। 
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আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কাঁয় মন ও বাক্য 
দ্বারা কৃত প্রত্যেক কার্ধই যেমন আবার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের নিকট 
ফিরিয়। আসে, সেইব্মপ আমাদের কাঁধ অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের 
কার আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । তোমর। হয়তো 
সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, কেহ ঘখন কোন মন্দ কাঁজ কুরে, তখন 
সে ক্রমশঃ আরও মন্দ হইতে থাঁকে এবং যখন সৎকার্ধ করিতে আরম করে, 
তখন তাহার অন্তরাত্ম। দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে-_-সর্বদাই 
তাল কাঁজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক মন আঁর এক মনের উপর কাধ কবে-__এই 
তত্ব ব্যতীত কর্মের প্রভাবের এই শক্কিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা 
করা যাইতে পারে না। পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে 
বল। যায় যে, আমি যখন কোন কর্ম করিতেছে, তখন আমার মন কোন 
নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় রহিয়াছে ; এক্সপ অবস্থাপন্ন সকল মনেই আমার 
মন দ্বার। প্রভাবিত হইবার প্রবণতা আছে। যদি কোন ঘরে একক্বে 
বাঁধা বিভিন্ন বাগ্যন্ত্র থাকে, তাহার একটিতে আঘাত করিলে অপরগুলিরও 
সেই সরে বাঁজিয়৷ উঠিবাঁর প্রবণতা হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ। এইরূপ যে-সকল 
মন একক্করে বীধা, একরূপ চিস্ত। তাহাদের উপর সমভাঁবে কাধ করিবে। 
অবশ্ট দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে চিন্তার প্রভাবের তারতম্য হইবে, কিন্ত 
মনের প্রভাবিত হইবার সম্ভবন। সর্বদ1 থাকিবে । মনে কর, আমি কোন 
মন্দ কাঁজ করিতেছি, আমার মন কম্পনের এক বিশেষ স্থরে রহিয়াছে, তাহ। 
হইলে জগতের সেইন্ূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনেই আমার মন দ্বার! প্রভাবিত 
হইবার শভ্ভতাবনা থাকিবে । এইরূপে ষখন আমি কোন ভাল কাঁজ করি, 
তখন আমার মন আর এক সুরে বাজিতেছে এবং সেই স্থরে বাধ! সকল 
মনই আমার মন দ্বার! প্রভাবিত হইতে পারে। তানশক্তির তারতম্য অনুসারে 
মনের উদ্বর মনের এই প্রভাব-বিস্তাবরের শক্তিও কম-বেশী হয়। 

এই উপমাঁটি লইয়৷ আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা! যাইবে যে, আলোক- 
তরঙ্গগুলি ষেমন কোন বস্ততে প্রতিহত হইবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বসব শূন্যমার্গে 
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ভ্রমণ ক্লুরিতে পারে, এই চিস্তাতরজগুলিও ষতদিন না সমভাবে স্পন্দিত 
হইবার মতো! একটি বস্ত লাভ করে, ততদিন হয়তো৷ শত শত বৎসর ঘুরিতে 
থাকিবে । খুব সম্ভব আমাঁদের এই বাযুমণ্ডল এইবপ ভাল-মন্দ উভয় প্রকার 
চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ । বিভিন্ন মন্তিক্ষ হুইতে প্রস্থত প্রত্যেকটি চিন্তাই খেন 
এইরূপ স্পন্দিত হুইয়া ভ্রমণ করিতেছে-_যতদিন ন। উহ একটি উপযুক্ত আধার 
প্রাঞ্ত হয়। যে-কোন চিন্ত এই আবেগসমূহের কিছু গ্রহণ করিবার জন্য 
উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই চিত্ত শীঘ্রই এভাবে স্পন্দিত হয়। সুতরাং যখন কেহ 
কোন অগ্রৎ কর্ন করে, তখন তাহার মন এক বিশেষ শ্তরে উপনীত হয়, 
আর সেই স্থরের যে-সকল তরঙ্গ পূর্ব হইতেই বাযুমগ্ডলে রহিয়াছে, সেগুলি 
তাহার মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইজন্তই যে অপৎ কাঁজ করে, সে 
সাধারণতঃ দিন দিন আরও বেশী অসৎ কাঁজই করিতে থাকে । তাঁহার কর্ম 
ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে । যে ভাল কাদ করে, তাহার পক্ষেও এইব্ধপ। 
তাহার বাযুমণ্ডলে শুভতরঙ্গ দ্বার! প্রভাবিত হইবার শলম্তাবনা ; স্তর1ং 
তাহ'র শুভকর্মগুলি অধিক শক্তিলাভ করিবে । অতএব অসৎ কর্ম করিতে 
গিয়। ছুই প্রকাঁর বিপদে আমর। পড়িতে পাঁরি-প্রথমতঃ আমাদের চারি- 
দিকের অসৎ প্রভাঁবগুলিতে আমরা৷ যেন গ! ঢালিয়। দিই ; দ্বিতীয়তঃ আমর! 
নিজের এরূপ সব অশুভ তরঙ্গ স্ষ্টি করি, যেগুলি শত শত বৎসর পরেও 
অপরকে আক্রমণ করিতে পারে। হইতে পারে আমাদের অশ্তভ কাঁধ 
অপরকে আক্রমণ করিবে । অসৎ কর্ম করিয়া আমর। নিজেদের এবং 
অন্তেরও অনিষ্ট করি$ সৎ কর্ম করিয়। নিজেদের এবং অন্যেরও উপকার 
করি? অন্যান্ত শক্তির ন্যায় মানুষের অভ্ান্তরস্থ এই সদসৎ শক্তিদ্য়ও বাহির 
হইতে বল সঞ্চয় কনে। 

কর্মযোগের মতে কৃত কর্ম ফল প্রসব ন। করিয়। কখনই নষ্ট হইতে পারে 
1; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ কন্সিতে পারে না। কোন 
অসৎ কর্ম করিলে আমি তাহার জন্য ভূগিব ; জগতে এমন কোন শক্তি নাই, 
যাহ! উহাকে রোধ করিতে পারে না! এইকধপে কোন নৎ কর্ম কবিলেও জগতে 
কোন্‌ শক্তিই উহ্নার শুভ ফল রোধ রবিতে পাবে না। কারণ থাকিলে কাঁধ 
শইবেই ; কিছুই উহাকে বাধ। দিতে পাবে না রোধ করিতে পারে না। এখন 
কর্মযোগ সুহ্বদ্ধে একটি সুম্্ম ও গুরুতর সমস্যা দেখা দিতেছে, যখা-_-আমাদের 


১১৩ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


এই-নকল সদসৎ কর্ম পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে সন্বদ্ধ। আমরা একটি 
সীমারেখ। টানিয়! বলিতে পারি না-_-এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ 
মন্দ। এমন কোন কর্ম নাই, যাহ! একই কালে শুভ অশুভ দুইপ্রকাঁর ফলই 
প্রনব না করে। একটি নিকটের উদ্দীহরণ লওয়] যাক : আমি তোমাদের 
সঙ্গে কথ। বলিতেছি ; তোমাদের মধ্যে হয়তো৷ কেহ কেহু ভাবিতেছে, আমি 
ভাল কাজ করিতেছি। কিন্তু এ একই সময়ে হয়তে। আমি বামুমণ্ডলস্থ 
সহশ্র সহন্ম কীটাণু ধ্বংস করিতেছি। এইরূপে আমি কাহারও অনিষ্ট 
করিতেছি । যখন আমাদের কাজ নিকটস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের "উপর শুভ 
প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমর। এ কাজকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণ- 
স্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমরা ভাল বলিতে পাঁরো, কীটাণুগুলি 
কিন্তু তা বলিবে ন1। কাঁটাণুগুলিকে তোঁমর। দেখিতে পাইতেছ না, 
নিজেদেরই দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর আমার কথা বলার প্রভাঁব 
প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগুলির উপর উহার প্রভাব তত প্রত্যক্ষ নয়। এইরূপে 
যদি আমরা আমাদের অসৎ কর্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়| দেখি, তবে দেেখিব__ 
এগুলি দ্বারাও হয়তো কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে । যিনি 
শুভ কর্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আঁবার অশুভের মধ্যে কিঞিৎ শুভ দেখেন, 
তিনিই প্ররুত কর্ম-রহস্ত বুঝিয়াছেন |, 

কিন্তু ইহা হইতে কি পিদ্ধাস্ত কর। যায়? সিদ্ধান্ত এই যে, আমরা যতই 
চেষ্টা করি না কেন, এমন কোঁন কাব হইতে পারে না, যাহ। সম্পূর্ণ অপবিত্র 
-এখানে হিংসা বা অহিংস। এই অর্থে “অপবিত্রতা” অথব। “পবিত্রতা” গ্রহণ 
করিতে হইবে । অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমরা শ্বাসপ্রশ্বীসত্য।গ বা 
জীবনধারণ করিতে পাঁরি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুঠটি অপরের মুখ 
হুইতে কাঁড়িয়] লওয়। । আমর বীচিয়। জগৎ জুড়িয়! থাকার দরুনই অপর 
কতকগুলি প্র।ণীর কণ্ঠ হইতেছে ; হইতে পারে তাহার। মাছষ অথবা প্রাণী 
অথব। কীটাঁণু, কিন্তু ষাহারই হউক না, আমর! কোন-না-কোন প্রাণীর 
স্থান সঙ্কুচিত করিতেছি, স্থানসস্কৌচ করিবার কারণ হইয়াছি। এইকূপই 
যি হয়, তবে স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে, কর্মদারা কখনও পূর্ণতা লাভ 
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করা য় না। আমর। অনন্তকাল কাঁজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই 
জটিল সংসার-ক্ূপ গোলকধণাধ! হইতে বাহির হইবার পথ পাওয়া যাইবে না) 
তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পারো, কর্মফলে শুভ ও অশুতের 
অবশ্যন্তাবী ধমশ্রণের অন্ত নাই। 

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই £ কর্ধের উদ্দেশ্য কি? আমর] দেখিতে পাই, 
প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাম যে, এক সময়ে এই জগৎ 
পূর্ণতা লাভ করিবে; তখন ব্যাধি মৃত্যু ছুংখ ব৷ ছুন্নীতি থাকিবে না। 
ইহ খুব 'ভাঁল ভাব, অজ্ঞ ব্যক্তিদের উন্নত ও উৎসাহিত করিতে ইহা ্ 
প্রেরণা জোগায়, কিন্ত যদি আমরা এক মুহূর্ত চিপ্তা করি, তাহা হই 
'স্প্ইই দেখিব, একূপ কখনও হইতে পারে ন1। কিরূপে ইহ! হইতে রে 
--ভাল-মন্দ ষে একই মুদ্রার এপিঠ-গপিঠ। মন্দকে ছাড়িয়া ভাল কিরূপে 
পাওয়। যায়? পুর্ণ তার অর্থ কি? “পরিপূর্ণ জীবন, একটি ম্ব-বিরোধী বাক্য । 
প্রত্যেকটি বাহিরের বস্তর সহিত আমাদের নিয়ত সংগ্রামের অবস্থাই 
জীবন। প্রতি মুহর্তে মামরা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতেছি, যদি 
আমর ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন ধ্বংস হুইয়। যাইবে । আহার 
ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত চে্--এই তো! জীবন। আহার বা বামু না 
পাইলেই আমাদের মৃত্যু। জীবন একট? সহজ ও শ্বচ্ছন্দ ব্যাপার নয়, 
উহ] রীতিমত একটি জটিল ব্যাপার। এই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে 
যে জটিল সংগ্রাম, তাহাকেই আমর জীবন ববি । অতএব স্প8ই দেখা! 
যাইতেছে-_-এই সংগ্রাম শেষ হইলে জীবনও শেষ হইবে । 

স্তাদর্শ স্থখ বলিতে বুঝায়--এই সংগ্রামের সমাপ্তি । কিন্তু তাহা হইলে 
জীবনও শেষ হইবে, কারণ সংগ্রাম তখনই শেষ হইতে পারে যখন 
জীবনের শেষ। এই-অবস্থার সহম্ম তাঁগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমব। থাকিধ না। অতএব অন্যত্র 
হয় হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ_-এই আদশ-যুগ--কখনই আপিতে 
পারে ন।। 

আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, জগঠতির উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে 
মামা নিজেদেরই উপক।র করিয়া থাকি । অপরের জন্য আমর! যে কার্ধ 
করি, তাহুর মুখ্য ফল- আমাদের চিত্তশুদ্ধি। সর্বদা অপরের কল্যাণ- 
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চেষ্টী করিতে গিয়া আমর] নিজেদের ভূলিবাঁর চেষ্টা করিতেছি। এই 
আত্মবিস্বতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয় । মানুষ মূর্ের মতে। 
মনে করে, শ্বার্পর উপায়ে সে নিজেকে স্থখী করিতে পাঁরে। বহুকাল 
চেষ্টার পর নে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত স্থখ স্বার্থপরতার নাশে, 
এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে হ্খী করিতে পারে না। 

পরোপকার-মূলক প্রতিটি কার্য, সহাহুভূতি-স্থচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে 
আমর। যেটুকু সাহায্য করি--এরপ প্রত্যেকট সতকাৰ আমাদের ক্ষুত্্ 
«আমির গরিমা কমাইতেছে এবং আমাদের ভাঁবিতে শিখাইতেছে, 
আমর! অতি সামান্য, স্ৃতর।ং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি, জ্ঞান 
ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে । সর্বোচ্চ আদর্শ__অনস্তকীলের 
জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোঁন “আমি” নাই, সব “তুমি । জ্ঞাতসারে 
ব৷ অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মানুষকে এ লক্ষ্যেই লইয় যায়। 

একজন ধর্মপ্রচারক নিগুণ (ব্যক্তিভাবশৃন্ট ) ঈশ্বরের কথা শুনিয়া 
তয় পাইতে পারেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, 
নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব-এগুলির তাৎপধ তিনি যাহাই বুঝুন-__-অক্ুণ্ন 
রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে নৈতিক আদর্শ অখলঘ্ন 
করিয়াছেন, তাহ। যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহ! সর্বেচ্চ আত্মত্যাগ 
ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন1। ইহাই 
সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই ভাবটি মনুয্যে পশুতে বা দেবতায়- সর্বত্র 
সমভাবে একমাত্র “মাঁপকাঁঠি'রূপে প্রয়োগ করিতে পারে! £ এই আত্মত্যাগই 
সমুদয় নীতি প্রণালীর মধ্যে অন্ুন্থ্যত একমাত্র মূল তত্ব ইহাই প্রধান ভাব । 

এ জগতে অনেক প্রকারের মানুষ দেখিতে পাইবে । প্রথমতঃ দেব- 
প্রকৃতি মানব__ইহার। পুর্ণ আত্মত্যাগী, নিজেদের প্রাণ পর্যস্ত উৎপর্গ 
করিয়া পরের উপকার করেন। হারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ । যদি কোঁন দেশে 
এইরূপ একশত মানুষ থাকেন, সেই দেশের কখনও হতাশ হইবার কোন 
কারণ নাই। কিন্তু হুর্তাগ্যক্রমে তাহাদের সংখ্যা খুব কম। তারপর 
আছেন সৎ ব1 সাধু ব্যক্তিগণ_যতক্ষণ নিজেদের কোন ক্ষতি না হয়, 
ততক্ষণ ইহারা লোকের উপকার করেন; তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লৌক-- 
ইহার নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকে । একজন সংস্কৃত 
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কবি বুলিয়াছেন, আর এক চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহার অনিষ্টের 
জন্যাই আন করিয়া থাকে । সরবোচ্চ স্তরে যেমন দেখ]! যায়, সাধু-মহাত্মার। 
ভালোর জন্যই ভালো করিয় থাকেন, তেমনই সর্বনিষ় প্রান্তে এমন, 
কতকগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল অনিষ্টের জন্তই অনিষ্ট করিয়া 
থাকে। তাহারা উহ। হইতে কিছু লাভ করিতে পারে না, কিন্তু এ অনিষ্ট 
করাই তাহাদের স্বভাব । 

ছুইটি সংস্কৃত শব্দ আছে: একটি--প্রবৃত্তি', সেইদ্দিকে আবতিত হুওয়। 
অর্থাৎ যাওয়া; আর একটি__নিবৃত্তি, সেদিক হইতে নিবৃত্ত হওয় 
অর্থাৎ ফিরিয়া আসা। “সেইদিকে বতিত হওয়া”কে মংসার বলি । এই “আমি- 
আমার” যাহা কিছু এই 'আমি'কে টাকা -কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বার] সর্বদাই 
সমৃদ্ধ করিতেছে-_এগ্ুলি সব প্রবৃত্তির অন্তভূত। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি 
সব কিছু আকড়াইয়া ধর । সর্বদাই সব জিনিস এই আ'মি"-ব্ধপ কেন্দ্রে জড়ো? 
কর]। ইহাই প্রবুত্তি-ইহাই মনুষ্যমাত্রের শ্বাভীবিক প্রবণতা, চারিদিক 
হইতে যাহ কিছু সব গ্রহণ করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ো কর] 
সেই কেন্দ্র তাহার নিজের মধুর “আমি” । যখন এই প্রবণত। ভাঁঙিতে থাকে, 
ষখন নিবৃত্তি বা “সেইদিক হইতে চলিয়। যাওয়ার ভাব” আমে, তখনই নীতি 
এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। প্রবৃত্তি” ও নিবুত্তি” উভয়ই কম ; প্রথমটি অসৎ কর্ধ, 
দ্িতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্ধের মূল ভিন্তি। উহার 
পূর্ণতাই সম্পূর্ণ 'আত্মত্যাগ'--পরের জন্য মন, শরীর, এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ 
করিতে সর্বদা] প্রস্তত থাকা । যখন এই অবস্থ! লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্ম- 
যোগে-সিদ্ধি লাভ করে। সতকর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র 
জীবনে একটি দর্শনশান্্ও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনও কোনরূপ 
ঈশ্বরে বিশ্বান করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তে। সাঁরা জীবনে 
একবাঁরও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই $ কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের 
শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয় যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাহার 
জীবন ও যাঁহ! কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হুন, তাহ হইলে বুঝিতে হুইবে, 
জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাসনা দ্বার] যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
পিনিও সেইখাঁনেই পৌছিয়াছেন। স্থতরাঁং দেখি-জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত 
সকলে একই স্থানে উপনীত হুইলেন, মিলিত হইলেন । এই একস্থান__ 
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আত্মত্যাগ । মাহুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধর্মবিষয়ক পদ্ধতি যতুই ভিন্ন 
হউক না কেন, পরার্থে আত্ম-বিলর্জন করিতে প্রস্তত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র 
মানবজাতি সদন্রমে ও ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার 
মতবিশ্বাসের, প্রশ্নই উঠে না”_এমন কি, যাহার! সর্বপ্রকার ধর্মভাবের 
বিরোধী, তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জনের কোন কাজ দেখে, 
তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা করিতেই হইবে । তোঁমর। কি দেখ 
নাই, খুব নৌড়। শ্রীষ্টানও যখন এডুইন আননন্ডের “এশিয়ার আলোক" 
(17516 ০£ 4515) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের গতি কেমন 
শরদ্ধাসম্পন্ন হন__যে বুদ্ধ ঈশ্বরের কথ! বলেন নাই, আত্মৃত্যাগ ব্যতীত 
আর কিছুই প্রচার করেন নাই? ধর্ণান্ধ ব্যক্তি শুধু জানে না যে, তাহার 
ও যাহাদের সহিত তাহার মত-বিরোধ, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ 
একই | উপাদক তক্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরের ভাব এবং চারিদিকে শুভ পরিবেশ 
রক্ষ! করিয়া অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন্‌ এবং বলেন--“তোমার 
ইচ্ছ। পূর্ণ হউক'। তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন 'ন।। ইহাই আত্মত্যাগ । 
দার্শনিক জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বার। দেখেন, এই আপাতগ্রতীয়মাম “আমি” ভ্রমমাজ্র, 
এবং সহজেই উহ। পরিত্যাগ করেন। ইহাও সেই আত্মত্যাগ । অতএব 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এখানে মিলিত হইল ; প্রাচীনকালের বড় বড় ধর্মপ্রচারক- 
গণ যে শিখাইয়াছেন “ভগবান্‌ জগৎ নন"_-তাহার মর্মও এই আত্মত্যাগ । 
জগৎ এক জিনিস, ভগবান আর এক জিনিস-_এই পার্থক্য অতি দত্য। 
জগৎ অর্থে তাহারা ম্বার্থপরতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। নিঃম্বার্থতাঁই ঈশ্বর। 
এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাঁদনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিংশ্বার্থপর 
হইতে পাঁরেন। তাহ! হইলেই তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন । আর একজন হয়তো 
কুটীরে বাস করে, ছিন্ন বসন পরে এবং সংসারে তাহার কিছুই মাই? তথাপি 
সে যদি স্বার্থপর হয়, উবে সে প্রচণ্ডভাবে সংসারে মগ্ন। 

এখন আমাদের মূলসুত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাঁক। আমর! বলি, 
ভাঁল করিতে গেলেই কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তাঁর সঙ্গে কিছু ভাল 
না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহ ভ্রানিয়। আমরা কর্ম করিব'কিনধপে? 
এই তত্বের মীমাংসাঁর চেষ্টায় এই জগতে অনেক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হই? 
ছিল, ধাহারা অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে প্রচার করিয় গিয়াছেন যে, পীরে ধীরে 
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আত্মহত্যা করাই সংসার হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়» কারণ জীবন- 
ধারণ করিতে গেলেই মানুষকে ছোট ছোট জীবজন্তর ও বৃক্ষলতাঁর জীবন 
নষ্ট করিতে হইবে, অথব। কাহীরও ন। কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে । স্থতরাং 
তাহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়_মৃত্যু। 
এই মতবাদকে জৈনগণ তাহাদের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়। প্রচার করিয়াছেন | 
আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু গীতাতেই 
ইহার প্রকৃত সমাধান পাঁওয়। যাঁয়--ইহাঁই অনীসক্তির তত্ব, জীবনে কাজ 
করিয়! ঝি্ছুতেই আসক্ত না হওয়া । জীনিয়া রাখো-যদ্দিও তুমি জগতে 
বহিয়ীছ, তুমি জগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ঃ যাঁহাই কর্ণ না কেন, তাহ! নিজের 
জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভো 

করিতে হইবে । কাধ যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ 
করিতে হইবে, অসৎ হইলে উহার অশ্ু5 ফুল ভোগ করিতে হইবে। 
কিন্তু যে-কোন কার্যই হউক, তাহ যদি তোমার নিজের জন্ত কৃত না হয়, 
তাহ হইলে উহা! তোমার উপর কোন প্রভাঁব বিস্তার করিতে পারিবে 
না। আমাদের শাস্খে এই ভাবব্যগ্রক একটি বাক্য পাওয়া যায়ঃ "যদি 
কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহ! নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি 
সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াঁও বা নিজে হত হইয়।ও হত্যা করেন না, ব। 
হত হম ন।।১ এইজন্যই কর্মযোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা 
দেয়, সংসার ত্যাগ করিও না) সংলাঁরে বাণ কর, পংসারের ভাব যত ইচ্ছ! 
গ্রহণ কর; কিন্ত নিজের স্থখভোগের জন্য কাঁজ একেবারেই করিও ন11, 
ভোগ*যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র "আমি'কে মারিয়। ফেল, 
তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া দেখ, যেমন প্রাচীন শ্রীগ্ভানের। 
বলিতেন, 'পুবাঁতন মানুষটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে 1 পুরাতন মানুষ 
শব্ধের অর্থঃ জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নিমিত হইয়াছে--এই শ্বার্থপর 
ভাব। অজ্ঞ পিতামাতার! তাহাদের সন্তানদিগকে প্রার্থনা করিতে শেখান, 
“হে প্রতো» তুমি এই স্্য চন্দ্র আমার ভন্ স্ষ্টি করিয়াছ'। প্রস্ভুর ধেন 
এই-সবৃ শিশুর জন্য ঘাবতীয় পদার্থ শঁটি কর ছাড় আর কোন কাজ ছিল 
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ন|! ইহা আমাদের কামনাবূপ অগ্নিতে ঘ্বত নিক্ষেপ কর! মাত্র । ষস্তাঁনুদিগকে 
এমন বাজে কথা শিখাইও না । তারপর আর একদল লোক আছেন, তাঁহার! 
আবার আর এক ধরনের নির্বোধ | তাহার] আমাদিগকে শিক্ষা দেন, আমর! 
মারিয়া থাইব বলিয়্াই এই-সকল জীবজন্ত সৃষ্ট হইয়াছে, আঁর এই জগৎ 
মান্ষের ভোঁগের জন্য । এও প্রচণ্ড নিরুদ্ধিতা। বাঘও বলিতে পারে, 
“মান আমার জন্য স্থষ্ট' এবং ভগবানকে বলিতে পারে, 'প্রভো, মানুষগ্ুলি কি 
ছুষ্ট! তাহার! হ্বেচ্ছায় আমাদের সম্মুখে আহারবূপে আসিয়া হাজির হয় না, 
তাহারা তোমার আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিতেছে । যদি জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট 
হইয়! থাঁকে, আমরাও জগতের জন্য স্ষ্ট হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের 
ভোগের জন্যই স্থষ্ট হইয়াছে_-এই অতি দুর্নীতিপূর্ণ ধারণাই আমাদিগকে 
বাধয়। রাঁখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ 
প্রতিবর ইহজগৎ হইতে চলিয়। যাইতেছে, জগতের নেদিকে খেয়ালই 
নাই। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের স্থান পুরণ করিতেছে । জগৎ 
যতখানি আমাদের জন্য, আমরাও ততখাঁনি জগতের জন্য । 

অতএব ঠিকভাবে কাজ করিতে হইলে প্রথমেই আপক্তির ভাঁব ত্যাগ 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ হেচৈ-পূর্ণ কলহে নিজেকে জড়াইও ন1) নিজে 
সাক্ষি-ত্বর্ূপ অবস্থিত থাকিয়া কর্ম করিয়া যাও । আমার গুরুদেব বলিতেন, 
“নিজ সন্তানদের উপর দাঁপী ব1 ধাত্রীর ভাঁব অবল্ঘন কর। দাঁপী তোমার 
শিশুকে লইয়া! আর্দর করিবে, তাহার সহিত খেল করিবে, অতি যত্বের সহিত 
লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান $ কিন্ত দাসীকে বিদায় দিবামাত্র 
সে গাঁটরি বাঁধিয়া! তোমার বাঁড়ি হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তত। এত যে 
ভালবাঁপ। ও আসক্তি, সবই মে ভুলিয়। যাঁয়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার 
সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। 
তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাঁব 
পোষণ কর। তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বানী হও, তবে বিশ্বাম কর, 
যাহ] কিছু তোমার মনে কর, সবই তাহার । অত্যধিক দুর্বলতাই অনেক সমক় 
মহত্তম কলাাঁণ ও শক্তির ছদ্মবেশে দেখ! দেয়। আমার উপর কেহ, নির্তর 
করে এবং আমি কাহারও উপকার করিতে পারি, এরূপ চিন্তা করাই অত্যন্ত 
দুর্বলতা । এই বিশ্বাম হইতেই আমাদের সর্বপ্রকার আসন জন্মায় 'গবং এই 
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আসক্তি,হইতেই সকল দুঃখের উদ্ভব। আমাদের মনকে জানানে। উচিত যে, 
এই বিশ্বজগতে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না, একজন গরীবও 
আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের দয়ার উপর নিভর 
করে না, একটি প্রাণীও আমাদের সাহাঁধ্যের উপর নির্ভর করে না। প্রক্কৃতিই 
সকলকে সাহাঁষ্য করিতেছে । আমর! কোটি কোটি মাঁছুষ না থাকিলেও এইরূপ 
সাহাধ্য চলিবে । তোমার আঁমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে ন1। পূর্বেই 
বল। হইয়াছে, অপরকে সাহাষ/ করিয়া আমর! নিজেরাই শিক্ষা লাভ করিতেছি, 
ইহাই তে$মার ও আমার পরম সৌভাগ্য । সমগ্র জীবনে এই এক মহৎ 
শিক্ষাই শিখিতে হইবে । যখন আমর সম্পূর্ণক্ূপে ইহ] শিক্ষা করিতে পারিব, 
তখন আর আমাদের ছুঃখ থাকিবে ন1, তখন আমরা সমাজে যেখানে খুশি 
সেখানে গিয়। মিশিতে পারিব, কোন ক্ষতি হইবে ন1। তোমাদের পতি-পত্রী দাস- 
দাঁসী-_রাজ্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তব্টি হুদয়ে বাখিয়। কাঁজ 
কর ষে, জগৎ তোমার ভোগের জন্ত নয়, আর তুমি সাহায্য না করিলে চলিবে 
না, এমনও নয়, তবেই এ-সকল বগ্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে 
না।। এই বত্সরই হয়তো! তোমার কয়েকজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। জগং কি 
্বীয় গতি রুদ্ধ করিয় তাহাদের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহান 
শ্োত কি বন্ধ হইয়া আছে? না, ইহ] ঠিকই চলিয়। যাইতেছে । অতএব 
তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে দূর করিয়া দাও যে, তৌমাকে 
জগতের জন্য কিছু করিতে হইবে। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন 
সাহাধ্যই চায় না। জগতের সাহায্যের জন্থই আমার জন্স__-একথ। চিন্ত। 
কর। গুকান মানুষের পক্ষে নিবুদ্ধিতা। উহ্‌! নিছক অহঙ্কার। উহ! 
ত্বার্পরতা--ধর্মের রূপ ধরিয়া প্রতারণা করিতেছে । তোমার অথব। অন্য 
কাহারও উপর জগৎ নির্ভর করে না--এই ভাবটি উপলব্ধি করিবার জঙন্ক 
যখন তোমার সআাষু ও পেশীগুলিকে গঠিত করিবে, খন কর্মজনিত কোন 
প্রতিক্রিয়া তোমাকে পীড়িত করিবে না। যখন তুমি কোন লোককে 
কিছু দাও এবং পরিবর্তে কিছুই আঁশ। না কর, সে ৩তোমার কাছে 
কৃতজ্ঞ থাকুক এটুকুও না চাঁও, তথচন তাহ অকৃতজ্ঞত। তোমার উপর 
কোন প্রতিক্রিয়া করিবে না, কারণ তুমি কিছুই প্রত্যাশা কর নাই, কখনই 
চিন্ত। কর ন|ই ষে; তোমার প্রতিদান পাইবার কোন অধিকার আছে। তাহার 
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যাহ প্রাপ্য ছিল, তুমি তাহাই দিয়াছিলে। তাহার নিজ কর্মের ফলেই সে উহা? 
পাইয়াছে, তোমার কর্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মান্র। কিছু দাঁন 
করিয়। তুমি গর্ববোধ করিবে কেন- তুমি তো! উহার বাহক মাত্র? জগৎ নিজ 
কর্মের দ্বার! উহ1 লাভ করিবাঁর যোগ্য হইয়াছিল । ইহাতে তোমাঁপ অহঙ্কারের 
কারণ কি?” জগৎকে তুমি যাঁহ। দিতেছ, তাঁহা এমন একটা বড় কিছু নয়। 
অনাসক্তির ভাব লাভ করিলে তোমার পক্ষে আঁর ভাঁল ব। মন্দ বলিয় কিছুই 
থাকিবে না। স্বার্থই কেবল ভাঁলমন্দের প্রভেদ কত্রিয়া! থাকে । এইটি বুঝ! 
বড় কঠিন, কিন্তু সময়ে বুবিবে--যতক্ষণ ন] তুমি শক্তি প্রয়েগে করিতে 
দাও, ততক্ষণ জগতের কোঁনকিছুই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। যতক্ষণ না আত্ম! অজ্ঞের মতো হইয়া স্বীয় শ্বতন্তা হারায়, 
ততক্ষণ কোন শক্তিই আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; 
অতএব অনাসক্তির দ্বার ভুমি তোমার উপর কোন কিছুর প্রভাব জয় কর-__ 
অস্বীকার কর। কোন জিনিসের তোমার উপর কিছু করিবার অধিকাৰ 
নাই-_-এ-কথ। বল। খুব নমহজ ; কিন্ত ধিনি বাস্তবিকই কোন শক্তিকে তাহার 
উপর কাজ করিতে দেন না, বহির্জগৎ যাহার উপর কাজ করিলে ধিনি 
হুখীও হুন না, ছুঃখিতও হন না-_-সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ কি? লক্ষণ 
এই যে, সৌভাগ্য অথব! ছুর্তাগ্য কিছুই তাহার মনে কোন পরিবর্তন সাধন 
করিতে পাবে না; সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবে থাকেন। 

ভারতে ব্যাস-নামক এক মহধি ছিলেন । তিনি বেদান্ত-স্ত্রের লেখক- 
রূপে পরিচিত, তিনি খুব ধাঁমিক ছিলেন। ইহার পিত। সিদ্ধ হইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত পাঁরেন নাই ;ঃ তাহার পিতামহও চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তিনিও পারেন নাই ; এইরূপে তাহার প্রপিতাঁমহও চেষ্টা করিয়। অকৃতকার্য 
হন। তিনি নিজে সম্পূর্ণক্ধপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার পুত্র 
শুকদেব সিদ্ধ হইয়। জব্জগ্রহণ করিলেন। ব্যাস সেই পুত্রকে জ্ঞানের উপদেশ 
দিতে লাগিলেন। নিজে তত্বজ্ঞান দিয়া তিনি শুকদেবকে জনক-বাজার 
সভায় প্রেরণ করিলেন। তিনি একজন বড় রাজা ছিলেন এবং 
“বিদেহ জনক' নামে অভিহিত হইতেন'? “বিদেহ” শব্দের অর্থ 'দেহজ্ঞানশূন্য” 
যদিও তিনি একজন রাজা, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিশ্ব 
হইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্বদ1 “আত্মা” বলিয়াই অনুভব করিঃতন। 
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বালক শুককে শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। রাজা 
জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাহার নিকট তত্বজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য 
আমিতেছেন, স্থতরাঁং তিনি পূব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন । 
যখন এই খালক গিয়া রাঁজপ্রাসাঁদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন 
প্রহরিগণ তাহার কোন খবরই লইল না। তাহারা কেবল তাহাকে 
বিবার জন্ত একটি আপন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি 
বসিয়া রহিলেন, কেহ তাহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না; তিনি কে, 
কোথা হইতে আসিয়াছেন_কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না! তিনি 
এত বড় একজন খধির পুত্র, তাহার পিতা সমগ্র দেশে সম্মানিত, তিনি 
'নিজেও একছ্ন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাহার দিকে 
জক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহস। রাজার মন্ত্রিগণ এবং ঝড় বড় 
কর্মচারীরা আসিয়া তাহাকে অতিশয় সম্ম£নের সহিত অভ্যর্থন1 করিলেন । 
তাহার তাহাকে ভিতরে এক স্থাশাঁভিত গৃহে লইয়া গেলেন, স্থগন্ধি জলে 
নান করাইলেন, খুব তাঁল ভাল পোশাক পরিতে দিলেন, আঁট দিন ধরিয়া! 
তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিলাসের ভিতর বাখিয়। দ্রিলেন। কিন্তু এই ব্যবহারের 
পরিবর্তনে শুকের শাস্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল না। দ্বারে 
অপেক্ষা করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-মকল বিলাঁদের মধ্যেও তিনি 
ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাহাকে বাজার নিকট লইয়া যাওয়! হইল : 
বাঁজা সিংহাসনে উপবি্ন ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাছ্য ও অন্তান্যি আমোদ-প্রমোদ 
চলিতেছিল। বাজ! তাহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাঁটি দুধ দিয়া বলিলেন, 
«এই চ্ুধের বাঁটিটি লইয়া! সাতবার বাঁজনভ। প্রদক্ষিণ করিয়! এস ; সাবধান, 
যেন এক ফোট! দুধও না পড়ে! বাঁলকও সেই বাটিটি লইয়া] এইসব গীত- 
বাছ্য ও হ্বন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয়া সাঁতবাঁর সভা। প্রদক্ষিণ করিলেন, এক 
ফোট। দুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপধ এমন ক্ষমত। ছিল যে, 
যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছ! করিবেন, ততক্ষণ তীহাঁর মন কিছু দ্বারাই আকৃষ্ট 
হইবে না। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়া আমিছে রাজ তাহাকে 
বলিলেন “তোমার পিত! তোমাকে খাহ] শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা 
শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলক্ি 
করিয়াছ ১*এখন গৃহে গমন কর ।, 
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অতএব দেখ। গেল, যে-ব্যক্তি নিজেকে বশীতৃত করিয়াছে, বাহিরের 
কোন বস্ত তাহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও 
দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার মন মুক্ত। এরূপ ব্যক্তিই জগতে 
সুখে স্বচ্ছন্দে বাদ করিবার ষোগ্য । আমর! সচরাচর ছুই মতের মানুষ 
দেখিতে পাই। কেহ কেহ ছুঃখবাদী-_তাহার। বলেন, এ পৃথিবী কি 
ভয়ানক, কি অনৎ! অপর কতকগুলি ব্যক্তি সৃখবাদী--তীহাঁর। বলেন, এই 
জগৎ কি সুন্দর, কি অপূর্ব! যাহার) নিজেদের মম জয় করেন নাই, 
তাহাদের পক্ষে এই জগৎ ছুঃখে পুর্ণ, অথব। স্থখছুঃখমিশ্রিত বলিয়! «প্রতিভাত 
হয়। আমর। যখন আমাদের মনকে বশীভূত করিতে পারব, তখন এই 
সংসার আবার সুখের বলিয়৷ মনে হইবে । তখন কোন কিছুই আমাদের 
মনে ভাল বা মন্দ ভাব উৎপন্ন করিতে পারিবে না। আমরা সবই বেশ 
যথাস্থানে সামগন্য-পূর্ণ দেখিতে পাইব। যাহার! প্রথমে সংসারকে নরককুণ্ড 
বলিয়া! মনে করে, তাহারাই আত্মসংঘমে সমর্থ হইলে এই জগৎকে স্বর্গ 
বলিবে। আমর যদি প্রকৃত কর্মযোগী হই এবং মিজদিগকে এই অবস্থীয় 
লইয়া ষ+ইবাঁর জন্ত শিক্ষিত করিতে ইচ্ছ। করি, তবে আমরা যেখানেই 
আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় উপনীত হইবই $ 
যখনই এই কল্পিত “অহং” চলিয়া যায়, তখনই যে-জগৎ প্রথমে অমঙ্গলপূর্ণ 
বলিয়৷ মনে হয়, তাহ পরমীনন্দে পূর্ণ এবং স্বর্গ বলিয়। বোধ হইবে। ইহার 
হাওয়া পধন্ত শীস্তিতে পূর্ণ হুইয়! যাইবে, প্রত্যেক মান্ষের মুখচ্ছবি ভাল 
বলিয়া বোধ হইবে। ইহাই কর্মযোগের চরম গতি ও উদ্দেশ্ত, এবং ইহাই 
কর্মজীবনে পূর্ণতা ব1 সিদ্ধি। 

অতএব দেখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগ পরস্পর-বিরোৌধী নয়। 
প্রত্যেকটিই আমাদিগকে একই লক্ষ্যে লইয়। যায়, পূর্ণ করিয় দেয়। কিন্তু 
প্রত্যেকটিই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে হুইবে। অত্যাসই সিদ্ধির সমগ্র 
বহন্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস--প্রত্যেক ঘোগ 
সন্বন্ধেই ইহ! সত্য। প্রথমে শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে; 
অনেত বিধ্য় যাহা একেবারে বুঝিতে পার না» তাহা পুনঃ পুনঃ শুবণ ও 
মননের ফলে স্পষ্ট হইয়। যাইবে । সব বিষয় শোনামাত্রই বুঝ! বড় কঠিন"- 
গ্ররত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে । কেহই 'গ্র্ুতপক্ষে 
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কখনও অপরের দ্বার৷ শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজে নিজে শিক্ষ! 
লাভ করিতে হইবে-বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র । সেই 
উদ্দীপন! দ্বার আমাদ্দের ভিতরের আচার্ই আমাদিগকে সকল বিষয় বুঝাইয়! 
দিবার জন্য উদ্বোধিত হুন। তখন সব কিছুই আমাদের অন্থভব ও চিন্তা 
দ্বার! প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া আপে । তখন আমর) নিজেদের আত্মার ভিতরে 
এ-সকল তত্ব অনুভব করিব এবং এই অন্ুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত 
হইবে । প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছ।। এই ইচ্ছ হইতে এমন প্রবল কর্মের 
শক্তি আস্তিবে যে, তাহ] প্রতি শিরায়, প্রতি সাষুতে, প্রতি পেশীতে ক্রিয়। 
করিতে থাকিবৃ-_যতক্ষণ ন। তোমার সমুদয় শদীরটি এই নিফ্ষাম কর্মযৌগের 
একটি যন্ত্রে পত্িণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ-_পূর্ণ নিঃস্বার্থতা । 
ইহা] কোঁন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। খ্রীষ্টানই হও, 
মাহুদীই হও আর জেপ্টাইলই হও, তাহাতে কিছু আসে যায় না; 
একমাত্র জিজ্ঞান্ত__তুমি কি স্বার্থশূন্য ? যদি তাই হও, তবে তুমি একখানি 
ধর্মপুস্তকও ন। পড়িয়। এবং কোন গির্জায় ব! মন্দিরে না গিয়াও সিদ্ধ হইবে। 
আমাদের বিভিনন যোগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র 
সহায়তা ন। লইয় মাুষকে পূর্ণ করিতে সমর্থ; কারণ প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য 
একই । কর্মযৌগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ-_-সকল যৌগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ 
ও অন্যনিরপেক্ষ উপায়। 'সাংখ্যষোৌগে পৃথগ্বালাঃ 'প্রব্দস্তি ন পণ্ডিতা:,__ 
'অজ্ঞেবাই কর্ণ ও জ্ঞানকে পৃথক্‌ বলিয়! থাঁকে, পণ্ডতের1 নয়। জ্ঞানীর! 
জানেন, আপাততঃ পৃথক্‌ বলিয়। প্রতীয়মান হইলেও শেষ পধস্ত এ ছুই পথ 
মানে পূর্ণতারূপ একই লক্ষ্যে পৌছাইয়] দেয়। 


মুক্তি 


আমর] পূর্বেই বলিয়াছি, “কার্য এই অর্থ ব্যতীত “কর্ম-শধদার1 মনো” 
বিজ্ঞানে কার্ধ-কাঁরণ-ভাবও বুঝাইয়। থাকে । যে-কোন কার্ধ বা যে-কোন 
চিন্তা কোন কিছু ফল উৎপন্ন করে, তাহাকেই “কর্ষণ বলে। স্ৃতরাং 
কির্মবিধানে'র অর্থ কার্ধ-কারণের নিয়ম অর্থাৎ কারণ ও কার্ষের অনিবার্য 
সম্বন্ধ । আমাদের (ভারতীয় ) “দর্শনের মতে এই “কর্মবিধান? সমগ্র বিশ্ব- 
জগতের পক্ষেই সত্য ৷ যাঁহা কিছু আমর] দেখি, অন্কভব করি, অথব। যে- 
কোন কাজ করি-_বিশ্বজগতে যাহ কিছু কাঁজ হইতেছে-_সবই একদিকে পূর্ব 
কর্মের ফলমাত্র, আবার অপর দিকে এগুলিই কাঁরণ হইয়া অন্য ফল উৎপাদন 
করে । এই সঙ্গে বিচার করা আবশ্তক “বিধি+ বা “নিয়ম” বলিতে কি বুঝায়। 
ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের প্রবণতার নামই নিয়ম বা বিধি। যখন আমর! 
দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা ঘটিতেছে, কখন বা ঘটনা-দুইটি 
যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমর) আশ। করি, সর্বদাই এন্সপ ঘটিবে। আমাদের 
দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে ব্যাপ্তি বলিতেন । তাহাদ্দের মতে নিয়ম- 
সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণার কারণ “অনুষঙ্গ । ঘটনাপরম্পরা আমাদের 
মনে অনুভূত বিষয়গুলির সঙ্গে অপরিবর্তনীয়ভাবে জড়িত থাকে । সেইজন্ত 
যখনই আমরা কোন বিষয় অনুভব করি, তখনই মনের অন্তর্গত অন্যান্ত বিধয্- 
গুলির সহিত ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি ভাব_-অথবা আমাদের 
মনোবিজ্ঞান অন্থসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ সর্বদাই অনেক সদৃশ তর 
উৎপন্ন করে। মনোবিজ্ঞানে ইহাকেই “ভাঁবাহ্ুষঙ্গ-বিধান” বলে, আর “কার্ষ- 
কারণ-সম্বন্ধ' এই ব্যাপক বিধানের একটি দ্রিকমাত্র। ভাবান্ুষঙ্গে এই 
ব্যাপকতাঁকেই সংস্কতে “ব্যাপ্তি বলে। অন্তর্জগতে যেমন, বহির্জগতেও 
তেমনি বিধান ব। নিয়মের ধারণ] একই প্রকার ; একটি ঘটনার পর আমর 
একটি ঘটিবে-_তাহা৷ এবং ঘটনাপরম্পর। বার বার ঘটিতে থাঁকিবে। আমরা 
এইরূপই আশা করি । তাহা হইলে প্রন্কতপক্ষে কোন নিয়ম প্রকৃতিতে নাই । 
কার্ধতঃ ইহ! বল! ভুল ষে, মাধ্যাঁকর্ষণ পৃথিবীতে আছে, অথব। প্রকৃতির কে/ ঁন 
স্থলে বস্তগতভাবে কোন নিয়ম আছে। যে প্রণালীতে আমাদের মন 
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কতকগুলি ঘটনাপরম্পর1 ধারণা করে, সেই প্রণীলীই নিয়ম $ এই নিয়ম 
আমাদের মনে অবস্থিত। কতকগুলি ঘটন! একটির পর আর একটি অথব৷ 
একসঙ্গে সংঘটিত হইলে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণ। হয়, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে 
পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিবে ; ঘটনাপরম্পর1 কিভাবে সংঘটিত হইতেছে, আমাদের 
মন এইভাবেই তাহা! ধরিতে পারে । ইহাকেই বল। হয়-_নিয়ম। 

এখন জিজ্ঞান্ত--“নিয়ম সর্বব্যাপক' বলিতে আমরা কি বুঝি? আমাদের 
জগৎ অনন্ত সত্তার সেইট্ুকু অংশ, যাঁহাকে আমাদের দেশের মনো বিজ্ঞানবিদ্গণ 
“দেশ-কাল:নিমিত্* বলেন এবং ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানে যাঁহ। স্থান কাল ও 
কারণ (528০6, (776, ০20580101 ) বলিয়া পরিচিত । এই জগৎ সেই 
অনস্ত সত্তার এতটুকু অংশমীত্র, একটি নির্িষ্ট ছাচে ঢাল, দেশ-কাঁল-নিমিত্তে 
গঠিত। এরূপ ছাচে ঢাল। অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। অপরিহাধ- 
ভাবে এই মিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, নিয়ম কেবল এই কার্ধ-কারণ-নিয়ন্ত্রিত 
জগতের মধ্যেই সম্ভব, ইহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। যখন 
আমরা এই জগতের কথা বলি, ৬খন আমর। বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু 
আমাদের মনের দ্বার] সীমাবদ্ধ, ষে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ আমরা অনুভব 
করি, স্পর্শ করি, দেখি, শুনি, চিন্তা করি এবং কল্পন। করি, সেইটুকুই 
কেবল নিয়মাধীন; কিন্তু ইহার বাহিরের সত্তা নিয়মের অধীন নয়, 
যেহেতু কার্-কারণ-ভাঁব আমাদের মনৌজগতের বাহিরে আর যাইতে পাবে 
না। আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের অতীত কোন বস্বই এই কার্ধ-কারণ-নিয়ম 
দ্বারা বদ্ধ নয়, কারণ ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুর ভাবানুষঙ্গ-সম্বন্ধ 
নাই, *এবং ভাব-সন্বদ্ধ ব্যতীত কাঁধ-কারণ-সম্বদ্ধও থাকিতে পারে না। 
নাঁম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িলেই সত্তা বা চৈতন্য কার্ধ-কাঁরণ-নিয়ম মানিয়। 
চলেন এবং তখনই বল হয়, উহ। নিয়মের অধীন, যেহেতু কার্ধ-কারণ-সম্বদ্ধই 
সকল নিয়মের মূল। এখন আমর সহজেই বুঝিতে পারিব যে, স্বাধীন 
ইচ্ছা বলিয়! কিছু থাকিতে পাবে না; এ শব্দগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, কারণ ইচ্ছ। 
জ্ঞানের অন্তর্গত, এবং যাহা কিছু আমর! জাঁনি, সে-সবই আমাদের জগতের 
অন্তর্গত । আঁবার জগতের অন্তর্গত সথকিছুই দেশ-কাঁল-নিমিত্তের ছাচে ঢালা । 
যাহ কিছু আমরা জান, বা যাঁহ! কিছু জাঁনা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সবই 
কার্ধ-কাঁরণের অধীন ১ এবং ষাহ। কিছু কার্-কাঁরণ-নিয়মের অধীন, তাহ? 


১২৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্যান্য বস্ত ইহার উপর ক্রিয়া করে এবং 
ইহাঁও আবার অপরের কারণ হয়, এইব্ূপ চলিতেছে । যাহ] পূর্বে “ইচ্ছা 
ছিল না, কিন্ত ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা এই .দেশ-কাঁল-নিমিত্ের 
ছাচে পড়িয়। মানুষের ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তাহ] মুক্ত'খভাব ; আর 
যখন এই ইচ্ছ! কার্ধ-কারণ-চক্র হইতে বাহির হইয়া] যাইবে, তখন আবার 
স্বাধীন বা মুক্ত হইবে। স্বাধীনত। ব1 মুক্তি হইতেই উহা আসে, এই বন্ধনের 
ছাঁচে পড়ে এবং বাহির হইয়া আবার মুক্ত হয়। 

প্রশ্থ উঠিয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আপে, কোথায় অবস্থানু করে এবং 
কিসেই বা লীন হয়? উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছে-_মুক্তি হইতেই ইহার উত্পপত্তি, 
বন্ধনে ইহার স্থিতি এবং অবশেষে মুক্তিতেই প্রত্যাবর্তন । হুতবাঁং যখন আমর! 
বলি, মান্ছষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশ, তখন বুঝিতে হইবে সেই সত্তার অতি 
ক্ষুদ্র অংশ মানুষ। এই দেহ ও এই মন--যাহ। আমর দেখিতেছি, এগুলি 
সমগ্রের অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের একটি বিন্দুমাত্র । সমুদয় ত্রন্মাগ্ডই সেই 
অনস্ত পুরুষের একটি কণামাত্র। আর আমদের সকল নিয়ম ও বন্ধন, 
আনন্দ ও বিষাদ, আমাদের সখ ও আশা--সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। 
আমাদের উন্নতি ও অবনতি সবই এই ক্ষুত্র জগতে সীমাবদ্ধ। অতএব 
দেখিতেছ, আমাদের মনের স্থষ্টি এই ক্ষুত্র জগৎ চিরকাল থাকিবে__এবপ 
আশা! করা এবং ম্বর্গে যাইবার আকাজ্কা করা কি ছেলেমান্ষি! স্বর্গের 
অর্থ-_-আমাদের পরিচিত এই জগতের পুনরাবৃ্ডিমাত্র। স্পষ্টই দেখিতেছ, 
অনস্ত মতাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের অঙ্গরূপ করিতে চেষ্টা করা কি 
ছেলেমান্ুষি ও অসম্ভব বামনা! অতএব যখন মানুষ বলে, দে এইভাবেই 
চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়। আছে, তাহ। লইয়াই চিরদিন থাকিবে, 
অথবা আমি যেমন কখন কখন বলি, ষখন মাঁছ্ষ “আরামের ধর্ম” চায়, ৩খন 
তোঁমর। নিশ্চয় জানিও-_-তাহার এত অবনতি হইয়াছে যে, সে বর্তমান অবস্থা 
অপেক্ষা! উন্নততর কিছুই ধারণ করিতে পারে ন1; মে নিজের অনস্ত ম্বরূপ 
ভুলিয়াছে; তাহার সমগ্র চিন্তা এইসব ক্ষুদ্র স্বখ-ছুংখ এবং সাময়িক হর্ধায় 
আবদ্ধ। এই শান্ত জগৎকেই সে অনস্ত বলিয়! মনে করে। শুধু তাই নয়, 
সে এই মূর্খতা কোনমতে ছাড়িবে না। নে প্রাণপণে “তৃষ্ণা'কে-__জীবন- 
বামনাকে আকড়াইয়। থাকে । বৌছের। ইহাকে তঞ হ। ব। ভ্ম্সি' বলে। 
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রা: জ্ঞাত ক্ষুদ্র জগতের বাহিরে অসংখা প্রকার স্থখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রাণী, 

সংখ্য বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতি এবং অনংখ্য প্রকার কার্ধ-কারণ-সম্বন্ধ 
রা পারে; কিন্তু এসবই আমাদের অনন্ত প্রকৃতির এক অংশমাত্র। 

মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই জগতের সীম] অতিক্রম করিয়া যাইতে 
হইবে; এখানে মুক্তির সন্ধান পাঁওয়। যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা 
বা! শ্বীষ্টানর] যাহাকে “বুদ্ধির অতীত শাস্তি” বলিয়া? থাকেন, তাহ এই জগতে 
পাওয়া যাইতে পারে না ম্বর্গেও নয়, অথবা এমন কোন স্থানেও নয়ঃ যেখানে 
আমাদের চিন্তাশক্তি ও মন যাঁইতে পারে, যেখানে ইন্দ্রিয়গণ অনুভব করিতে 
পারে অথবা কল্পনা-শক্তি যাহ। কল্পনা করিতে পারে--এবূপ কোন স্থানেই লেই 
মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে না, কাঁরণ এ-নকল স্থান অবশ্যই আমাদের জগতের 
অস্তর্গত হইবে, এবং সেই জগৎ দেশ-কাঁল-নিমিভ ছারা সীমাবদ্ধ। এই 
পৃথিবী অপেক্ষা! হুক্্মতর স্থান থাকিতে পাবে, দ্খোঁনে ভোগ তীব্রতর, কিন্ত 
সে-সকল স্থানও জগতের অন্তর্গত, স্থত্তরাঁং নিয়মের বন্ধনের ভিতর ; অতএব 
আমাদিগকে এ-সকলের যাঁহিরে যাইতে হইবে, এবং যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের 
শেষ, সেখানেই প্রকৃত ধর্মের আরস্ভ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র আনন্দ, বিষ ও 
বস্তবিষয়ক জ্ঞান--সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রক্কৃত সত্য আরন্ত হয়। 
যতদিন না আমর! জীবনের জন্য এই তৃষ্ণ। বিল্জন দিতে পারি, যতদ্দিন না 
এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন 
জগতের অতীত সেই অনন্ত মুক্তির এটুকু আভাসও পাইবাঁর আশ! 
আমার্দের নাই। অতএব ইহা! যুক্তিসঙ্গত যে, মন্থত্ত-জাঁতির উচ্চাঁকাজ্ঞার 
চরম লক্ষ্য 'মুক্তি' লাভ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে, মে উপায়_-এই 
কষুব্র জীবন, এই ক্ষুত্র জগৎ, এই পৃথিবী, এই স্বর্গ, এই শরীর এবং যাহা কিছু 
সীমাবদ্ধ__সব ত্যাগ কর1। যদ্দি আমর ইন্জিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই 
ত্র জগহ্‌ ত্যাগ করিতে পাঁরি, তবে আমর এখনই যুক্ত হইব। বন্ধন হইতে 
মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়_সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্ধ-কাঁরণ- 
শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, প্রেখানেই কার্য 
কারণ-শ্বৃঙ্খল বর্তমান । 

" কিন্তু এই জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর] বড় কঠিন ব্যাঁপাঁর। অতি 
অল্প লোকেই এই আসক্ি ত্যাগ করিতে পাঁরে। আমাদের শাস্ত্রে আসক্তি- 
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ত্যাগের ছুইটি উপায় কথিত হইয়াছে । একটিকে বলে নিবৃত্তিমার্গ_-উহাঁতে 
“নেতি নেতি? ( ইহ নয়, ইহ! নয় ) করিয়। সব ত্যাগ করিতে হয়) আর 
একটিকে বলে প্রবৃত্তিমার্৯_-উহাতে “ইতি ইতি; করিয়া সকল বন্ত গ্রহণ 
করিয়! তাহাঁর পর ত্যাগ করা হয়। মিবৃত্বিমার্গ অতি কঠিন।: উহা কেবল 
উন্নতমন। অপাধারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তীহাঁর। 
শুধু বলেন, 'না, আমি ইহা চাই না" $ শরীর ও মন তাহাদের আজ্ঞা পালন করে, 
এবং তাহার। সাঁফল্যম্ডিত হন। কিন্তু একসপ মান্ছষ অতি বিরল। অধিকাংশ 
লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ-_সংসারেরই পথ বাছিয়। লয় ; এবং বন্ধনঞলিকেই এ 
বন্ধন ভাঁিবাঁর উপাঁয়রূপে ব্যবহার করে। ইহাঁও একপ্রকার ত্যাগ, তবে ধীরে 
ধীরে-_ ব্রমখঃ ত্যাগ করা হয়। সমস্ত পদার্থকে জানিয়া, ভোগ করিরা। 
এইরূপে অভিজ্ঞত। লাভ করিয়া, সংসারের সকল বস্তর প্রকৃতি অবগত হুইয়। 
মন অবশেষে এগুলি ছাড়িয়া দেয় এবং অনাসক্ত হয়। অনাসক্ি-লাভের 
প্রথমোক্ত মার্গের মাধন--বিচার, আর শেষোক্ত পথের সাধন--কর্ম ও 
অভিজ্ঞত। | প্রথমটি জ্ঞানযোগের পথ, কোন প্রকারি কর্ম করিতে অস্বীকার 
করাই এ পথের বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয়টি কর্মযোগের পথ, এ পথে কর্মের বিরতি 
নাই। এই জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্ম করিতে হইবে। কেবল ধাহার। 
সম্পূর্ণপ্ূপে আত্মতৃপ্ত, ধাহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই চান ন।, ধাহাঁদের 
মন কখনও আত্মা হইতে অন্তত্র গমন করে না, আত্মীই ধাহাঁদের সর্বন্থ, শুধু 
তাহারাই কর্ম করিবেন না।১ অবশিষ্ট সকলকে অবশ্তই কর্ম করিতে হইবে। 
একটি জলম্রোত ্বচ্ছন্দগতিতে নাঁমিতেছে। একটি গর্তের ভিতর 
পড়িয়া ঘৃ্িরূপে পরিণত হইল; সেখানে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহ! 
আবার সেই উন্মুক্ত শ্োতের আকারে বাহির হইয়! ছুর্বারবেগে প্রবাহিত 
হয়। প্রত্যেক মন্ুয্য-জীবন এই প্রবাহের মতো। উহাঁও ঘুণির মধ্যে 
পড়ে--নাম-ব্ূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খায়, কিছুক্ষণ “আমার 
পিতা, আমার মাতা, আমার নাম, আমার যশ; প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার 
করে, অবশেষে বাহির হইয়া নিজের মুক্ত-ভাব ফিরিয়। পাঁয়। সমুদয় জগৎ 
ইহাঁই করিতেছে, অ।মরা। জানি বা নাই জানি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাঁরে 
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আমবা। সকলেই জগত্রূপ স্বপ্ন হইতে বাহির হইবার জন্থ কাঁজ করিতেছি। 
সংসার-আবর্ত হইতে মুক্ত হওয়ার জনই মানুষের এই সাংসারিক অভিজ্ঞত]। 

কর্মযোগ কি? কর্ম-রহন্ত অবগত হওয়াই কর্মযোগ। আমর দেখিতেছি 
সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে । কিসের জন্য ? মুক্তির জন্ত, স্বাধীনতা! লাভের 
জন্ত। পরম।ণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যস্ত সকলেই জ্ঞাতসাঁরে ব1 অজ্ঞাতসাঁরে 
সেই এক উদ্দেশে কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য-_মনের 
স্বাধীনতা, দেহের হ্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা । সকল বস্তই সর্বদ! মুক্তিলাঁভ 
করিতে এন্ঠং বন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সত্য চন্দ্র 
পৃথিবা গ্রহ--সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে । 
সমগ্র জগৎ্টাঁন্: এই কেন্দ্রান্ছগ। ও কেন্ত্রাতিগ1 শক্তিদ্য়ের ক্রীড়াভূমি বল৷ 
যাইতে পারে। কর্ষযোগ আমাদিগকে কর্মের রহস্ত--কর্ধের প্রণালী 
।শখাইয়া দেয়। এই জগতে চতুগিকে কেবল ধাঁকা ন। খাইয়া, অনেক 
বিলম্বে অনেক তর্কবিতর্কের পর প্রত্যেক বস্তর শ্বরূপ-জিজ্ঞান্ আমরা 
কর্ষযোগ হইতে কর্ধের রহস্য, কমের প্রণালী এবং কর্ষের সংগঠনী শক্তি 
শিক্ষা করি। ব্যবহার করিতে না জানিলে আমাদের বিপুল শক্তি 
বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্মষৌগ কাঁজ করাকে একটি রীতিমত বিজ্ঞানে 
পরিণত করিয়াছে । এই বিদ্যা! দ্বারা জানিতে পারিবে, এই জগতের 
সকল কর্মের সদ্্যবহণর কিভাবে করিতে হয়। কর্ম করিতেই হুইবে, ইহ 
অপরিহার্য--কিন্তু উচ্চতম উদ্দেশ্তটে কর্ম কর। কর্মযোগের সাধনায় আমর! 
স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য, এবং ইহার মধ্য 
দিয়াই -আামাদের চলিতে হইবে ; আরও ন্বীকাঁর কৰিতে হয় ষে, এখানে মুক্তি 
নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হুইবে। 
জগতের বন্ধনের বাহিরে যাইবার এই পথ পাইতে হইলে আমাদিগকে ধীরে 
নিশ্চিতভাবে ইহার মধ্য দিয়াই যাইতে হুইবে। এমন সব অসাধারণ 
মহাপুরুষ থাকিতে পারেন, ধাহারদদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, তীহার! 
একেবারে জগতের বাহিরে আপিয়। দীড়াইয়। উহাকে ত্যাগ করিতে 
পারেন--যেমন সর্প উহার ত্বক পরিত্যাগ করিঝ। বাহির হইতে দেখিয়া 
থাঁকে। এইসব অসাধারণ মানুষ কয়েকজন আছেন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
অবশিষ্ট মান্বগণকে ধীরে ধীরে কর্মময় জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে । 


১২৮ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


অল্প শক্তি নিয়োগ করিয়া অধিক ফল লাভ করিবার প্রণালী রহস্ত ও উপায় 
দেখাইয়। দেয় কর্মযোগ । 

কর্মযোগ কি বলে ?--বলে, "নিরস্তর কর্ম কর, কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ 
কর। কোন কিছুর সহিত নিজেকে জড়াইও ন1। মনকে মুক্ত রাখে] । 
যাহা কিছু দেখিতেছ, ছুঃখ-কষ্ট_ সবই জগতের অপরিহার্ধ পরিবেশ মাত্র; 
দারিদ্র্য ধন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী, উহাঁরা মোটেই আমাদের স্বভাঁবগত নয়। 
আমাদের স্বন্ূপ দুঃখ ও সখের পারে- প্রত্যক্ষ বা কল্পনার অতীত; তথাপি 
আমাদিগকে সর্ঘদাই কর্ম করিয়। যাইতে হইবে। "আসক্তি হইতেই ছুঃখ 
আসে, কর্ম হইতে নয় ।” ্‌ - 

যখনই আমরা কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই 
আমর] দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মের সহিত এরূপ এক না হইয়া! গেলে 
সেই ছুঃখ অন্থভব করি না। কাহারও একখানি স্থন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে 
সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাঁহার নিজের 
ছবিখানি পুড়িক্া। যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? দুইখানিই 
সুন্দর ছবি, হয়তো৷ একই মূলছবির নকল, কিন্তু একক্ষেত্র অপেক্ষ। অন্যক্ষেত্রে 
অতি দারুণ ছুঃখ অস্কভূত হয় । ইহার কারণ__একক্ষেত্রে মান্ষ ছবির সহিত 
নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহ! করে নাই। এই 
“আমি ও আমার? ভাঁবই নকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই 
স্বার্থ আসে এবং এ শ্বার্ঘপরত। হইতেই দুঃখ আরস্ত। প্রতিটি শ্বর্থপর কা্ধ বা 
চিন্ত। আমাদিগকে কোঁন-ন।-কোন বিষয়ে আসক্ত করে, এবং আমর সঙ্গে 
সঙ্গে সেই বস্তর দাস হইয়া যাঁই। চিত্তের যে-কোন তরঙ্গ হইতে “তামি ও 
আমার ভাব উখিত হয়, তাহ তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শুঙ্খলীবদ্ধ করিয়া 
ক্রীতদাসে পরিণত করে, যতই আমর! “আমি ও আমার বলি, ততই 
দালত্ব বাড়িতে থাকে, ততই ছুঃখও বাড়িতে থাকে । অতএব কঙহ্ধযোগ 
বলে-_-জগতে যত ছবি আছে, নবগুলির সৌন্দর্য উপভোগ কর, কিন্ত 
কোনটির সহিত নিঙেকে এক করিয়া ফেলিও ন।; “আমার” কখনও বলিও না। 
আমরা যখনই বলি, “এটি আমার” তখনই সঙ্গে সঙ্গে ছুংখ আসিবে। 
আমার সন্তান"-একথা মনে মনেও বলিও নী; ছেলেকে আদর কর, 
তাঁহাকে নিজ আয়ত্তে বাঁখো, কিন্তু “আমার বলিও না। “আমার বলিলেই 


মুক্তি ১২৯ 


ছুঃখ আমিবে। “আমার বাড়ি, “আমার শরীর এব্ধপও বলিও ন|। 
এইখানেই মুশকিল। এই শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও 
নয়। এগুলি প্রকৃতির নিয়মে আসিতেছে, যাইতেছে ; কিন্তু আমর! মুক্ত__ 
সাক্ষিম্বূপ। একখানি ছবি বা দেওয়ালের যতটুকু স্বাধীনতা আছে, 
শরীরের তদপেক্ষা বেশী নাই। একট। শরীরের প্রতি আঁমর। এত আসক্ত 
হইব কেন? যদি কেহ একখানি ছবি আঁকে, সেটি শেষ করিয়।] অন্যটিতে 
হাত দেয়। “আমি উহ। অধিকার করিব'-_-বলিয়। স্বার্থজাল বিস্তার করিও 
না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখের আরস্ত। 

অতএব কর্মযোগে বল হয় : প্রথমে এই স্বার্পরতার জাল বিস্তার 
করিবার প্রবণত। বিনষ্ট কর, যখন উহ1 দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, 
তখন মনকে আৰ স্বার্থপরতাঁর তরঙ্গে পরিণত হুইতে দিও না।। তারপর সংসারে 
গিয়া যত পারো কর্ম কর, সর্বত্র গিয়া মেলামেশা কপ, যেখানে ইচ্ছ। যাও, মন্দের 
স্পর্শ তোমাকে কখনই দূধিত করিতে পারিবে ন1। পদ্মপত্র জলে রহিয়াছে, 
উহাতে জল যেমন কখনও লিপ্ত হয় না, তুমিও সেইভাবে সংসারে থাকিবে ; 
ইহাই “বৈবাঁগ্য” ব! অনাসক্তি | মনে হয়, তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অনাসাক্ত 
ব্যতীত কোন প্রকার “ষোঁগ'ই হইতে পারে না। অনাপত্তি সকল যোঁগেরই 
ভিত্তি। যে-ব্যক্তি গৃহে বাঁপ, উত্তম বশ পরিধান এবং স্থখাগ্য ভোজন 
পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমিতে গিয়া! থাকে, সে অতিশয় আলক্ত হইতে পারে । 
তাহাঁর একমাত্র সম্বল নিজের শরীর তাহার নিকট সর্বস্ব হইতে পারে, 
ক্রমশঃ ভাহাকে তাহার দেছের জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হুইবে। 
অনাপক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়া নয়, অনাঁসভ্তি মনে। 'আমি ও 
আমার'_-এই বন্ধনের শৃঙ্খল মনেই বহিয়াছে। যদি শরীরের সহিত এবং 
ইন্দ্িয়ভোগ্য বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ ন! থাকে, তবে আমর] যেখানেই 
থাকি না কেন, যাঁহাই হই না কেন, আমর অনাসক্ত। একজন-_পিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়াঁও সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইতে পাঁরে, আর একজন হয়তে। ছিন্নবস্ত 
পরিহিত হইয়াই ভয়ানক আসক্ত । প্রথমে আমাদিগকে এই অনাঁসক্ত 
অবস্থা লাঁভ করিতে হইবে, তারপর নিরস্থর কার্য করিতে হইবে । যে কর্শ- 
প্রণালী আমাদিগকে সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করিতে সাহায্য করে, কর্ম- 
যোগ আমাঁছিগকে তাঁহণই দেখাইয়া দেয়। অবশ্য ইহা অতি কঠিন। 

১০৪ 


১৩৩ ত্বামীজীর বাণী ও বচন! 


সকল আসক্তি ত্যাগ করিবার ছুইটি উপায় আছে। একটি--যাহার। 
ঈশ্বরে অথব1 বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য । 
তাহার নিজেদের কৌশল বা উপায় অবলম্বন করে। তাহাদিগকে 
নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া কর্ম করিতে 
হইবে-_-তাহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, “আমি নিশ্চয় অনাসক্ 
হইব” । অন্যটি-_ধাঁহার। ঈশ্বরে বিশ্বাম করেন, তাহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষাকৃত 
সহজ। তাহার! কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কাজ করিয়া যান, 
হ্তরাং কর্মফলে আসক্ত হন না। তাহার] যাহ। কিছু দেখেন, অনুভব করেন, 
শোনেন বা করেন, সবই ভগবানের জন্য । আমর! যে-কোন ভাল কাঁজ 
করি না কেন, তাঁহীর জন্য যেন আমরা মোটেই কোন প্রশংস1 বা স্থুবিধ! 
দাবি না করি। উহ] প্রভুর, সুতরাং কর্মের ফল তাহাকেই অর্পণ কর। 
আমাদিগকে একধাঁরে সরিষা দাঁড়াইয়! ভাঁবিতে হইবে, আমরা প্রভুর 
আজ্ঞাবহ ভূত্যমাত্র, এবং আমাদের প্রত্যেক কর্ম-প্রবৃি প্রতি মুহুর্তে তাহা 
হইতেই আদিতেছে। 7 


যুৎ করোধি ষদশ্সীপি যজ্জুহোঁষি দদাসি য। 
যত্তপন্তসি কৌন্তেয় তত কুরুষ মদর্পণম্‌ ॥১ 


_--যাঁহ। কিছু কাজ কর, যাঁহ। কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু পুজা হোম 
কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্য! কর, সবই আমাতে অর্থাৎ 
ভগবাঁনে অর্পণ করিয়া শাস্তভাবে অবস্থান কর। আমর! নিজের। ঘেন 
সম্পূর্ণ শাস্ততাবে থাকি এবং আমাদের শরীর মন ও সব-কিছু ভগবানের 
উদ্দেশ্টে চিরদিনের জন্য বলি প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘ্বৃতাহুতি দিগা যজ্ঞ 
করিবার পরিবর্তে অহোরাত্র এই ক্ষুত্র 'অহংকে আহুতি-দানবূপ মহাঁধজ্ঞ 
কর। 

“জগতে ধন অন্বেষণ করিতে গিয়। একমাত্র ধনম্বরূপ তোমাকেই পাইয়াছি, 
তোমারই চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাম্পদ 
খুঁজিতে গিয়। একমাত্র প্রেমাম্পদ তোমাকেই পাইয়াঁছি, তোমাতেই 
আত্মসমর্পণ করিলাঁম। দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে £ "আমার গন্য 


১. গীতা, ৯1২৭ 


মুক্ত ১৩১ 


কিছুই ময়; কোন বস্ত শুভ, অশ্তভ বা নিরপেক্ষ__যাহাই হউক না কেন, 
আমার পক্ষে সবই সমান) আমি কিছুই গ্রাহ করি না, আঁমি সবই তোমার 
চরণে সমর্পণ করিলাম ।, 
দিবাবাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান “অহং'ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, যে 
পধস্ত না এ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যে পধন্ত না উহা শিরায় 
শিরায়, মজ্জাঁয় ও মন্তিক্ষে প্রবেশ করে এবং সমগ্র শরীরটি প্রতি মুহূর্তে এ 
আঁজ্বত্যাঁগরূপ ভাবের অনুগত হইয়1 যাঁয়। মনের এরূপ অবস্থায় কামানের 
গজন- ও জ্রোলাহল-পৃণ্‌ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও অনুভব করিবে, তুমি মুক্ত 
ও শাস্ত। ৪ 
_ কর্মযোগ আমাদিগকে শিক্ষা দে়__কর্তব্যের সাধারণ ভাঁব কেবল 
নিম্মভূমিতেই বর্তমান ; তথাপি আমাদের প্রত্যেককেই কতব্য কর্ণ করিতে 
হইবে। কিন্তু আমর] দ্বেখিতেছি, এই অঞুঙ কর্তব্যবোধ অনেক সময় 
আমাদের ছুঃখের একটি বড় কারণ। কর্তব্য আমাদের পক্ষে রোঁগ-বিশেষ 
হুইয়! পড়ে এবং আম্নদিগকে সর্বদ1 টাঁনিয়। লইয়া যায়। কর্তব্য আমার্দিগকে 
ধরিয়! রাখে এবং আমাদের সমগ্র জীবনটাই ছুঃখপূর্ণ করিয়। তুলে । ইহা মনগয্যু- 
জীবনের ধুবংঘের কাঁরণ। এই কর্তব্য-__-এই কর্তব্যবুদ্ধি গ্রীক্মকাঁলের মধ্যাহু- 
সুর্য ; উহ মানুষের অস্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়। দেয়। এইসব কর্তব্যের হতভাগ্য 
ক্রীতদাসদের দিকে এ চাহিয়া দেখ! কর্তব্য-_বেচারাদের ভগবানকে 
ডাঁকিবার অবকাশটুকুও দেয় না, নানাহারের সময় পথস্ত দেয় না! কর্তব্য 
যেন সর্বদাই তাহাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। তাহারা বাড়ির বাহিরে 
গিয়। বীজ করে, তাহাদের মাথার উপর কর্তব্য! তাহার! বাড়ি ফিরিয়। 
আসিয়। আবার পরদিনের কর্তব্যের কথ চিন্তা করে ; কর্তব্যের হাত হইতে 
শুক্তি নাই! এ তো ক্রীতদাসের জীবন--অবশেষে ঘোড়ার মতে। গাঁড়িতে 
জোতা অবস্থায় ক্লাস্ত অবমন্ন হইয়। পথেই পড়িয়। গিয়। দ্ৃত্যুবরণ ! কতব্য 
বলিতে লোকে এইরূপই বুঝিয়া থাকে । অনাসক্ত হওয়া, মুক্ত পুরুষের ন্যায় 
কর্ম কর। এবং সমুদয় কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই আমাদের একমীত্র প্রত 
কর্তব্য।, আমানের সকল কর্তব্যই ঈশ্বরের । আমর] যে জগতে প্রেরিত 
হইয়াছি, সেজন্য আমর। ধন্য । আমরা আমাদের নিদিষ্ট কর্ম করিয়। 
ষ/ইতেছি ; ৫ক জুনে, ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? ভালভাবে 


১৩২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কর্ম কবিলেও আমর ফল ভোগ করিব না, মন্দভাবে করিলেও চিস্তাঘিত 
হইব না। শান্ত ও মুক্তভাবে কাজ করিয়া যাও। এই মুক্ত অবস্থা লাভ 
করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের অস্বাভাবিক 
আসক্তিকে কর্তব্য বলিয়! ব্যাখ্যা করা কত সহজ! সংসারে মানুষ টাকার 
জন্য বা অন্য কিছুর জন্ত সংগ্রাম করে, চেষ্টা করে এবং আসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা 
কর, কেন তাহারা উহা! করিতেছে, তাহার! বলিবে, 'ইহ1 আমাদের কর্তব্য” । 
বাস্তবিক উহ। কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা 
কতকগুলি ফুল দিয়! ঢাঁকিবার চেষ্টা করিতেছে । €। 

তবে শেষ পর্যন্ত কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়? উহ1 কেবল দেহ-মনের 
আবেগ- আসক্তির তাড়না । কোন আঁস্‌ক্তি বদ্ধমূল হইয়া! গেলেই আমরা 
তাহাকে কর্তব্য বলিয়। থাকি। দৃষ্টান্তন্বরূপ £ যে-সব দেশে বিবাঁহ নাই, 
সে-সব দেশে ম্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কোন কর্তব্যও নাই । সমাজে যখন বিবাহ- 
প্রথা প্রচলিত হয়, তখন স্বামী ও স্ত্রী আসক্তিবশতঃ একত্র বাস করে। 
পুরুষানুক্রমে এরূপ থাকার পর একত্র বাঁস কর। রীতিতে পরিণত হয়, তখন 
উহ। কর্তব্য হুইয়! দাড়ায় । বলিতে গেলে ইহা৷ একপ্রক।র পুরাতন ব্যাঁধি। 
রোগ ষখন প্রবলাকাঁরে দেখ। দেয়, তখন আমর] উহাকে 'ব্যারাম? বুলি ) যখন 
উহ স্থায়ী দীড়াইয়। যায়, উহাকে আমরা “ঘ্বভাঁব' বলিয়া থাকি। যাহাই 
হউক, উহ রোঁগমান্র। আসক্তি যখন প্রকৃতিগত হুইয়া যায় তখন উহাকে 
কির্তব্য'রূপ আড়ম্বরপূর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। আমর] উহার উপর 
ফুল ছড়াইয়৷ দিই, তছুপলক্ষে তুরীভেরীও বাঁজানে। হয়, উহার জন্য শাস্ব 
হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তখন সমগ্র জগৎ এ কর্তব্যের অঞরোধে 
সংগ্রামে মত্ত হয়, এবং মান্ছষ পরস্পরের দ্রব্য আগ্রহ-সহকারে অপহরণ 
করিতে থাকে । 

কর্তব্য এই হিসাবে কতকট। ভাল যে, উহাতে পশ্ত-ভাঁব কিছুট। সংযত 
হয়। যাহাঁর। অতিশয় নিক্াধিকারী, যাহারা অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা 
করিতে পাঁরে না, তাহাদের পক্ষে কর্তব্য কিছুটা ভাল বটে; কিন্তু ধাহাঁরা 
কর্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, ত্ীহাঁদিগকে_ কর্তব্যের ভাব একেবারে দুর 
করিয়া দিতে হইবে । তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই | জগৎকে 
যাহছ। দিবার আছে অবশ্যই দাও, কিন্তু কর্তব্য বলিয়। নয়। উহার জন্ত 


মুক্তি ১৩৩ 


কোন চিন্তা করিও না। বাধ্য হুইয়। কিছু করিও না। বাধ্য হইয়। কেন 
করিবে? বাধ্য হইয়। যাহা কিছু কর, তাহ। দ্বারাই আসক্তি বধিত হয়। 
কর্তব্য বলিয়! তোমার কিছু থাকিবে কেন? 

সবই ঈগরে সমর্পণ কর ।” এই সংসার-রূপ ভয়ঙ্কর অগ্রিময় কটাহে-_- 
যেখানে কর্তব্যদ্ূপ অনল সকলকে দগ্ধ করিতেছে, সেখানে এই' অমত পান 
করিয়। স্বী হও। আমরা সকলেই শুধু তাহার ইচ্ছা অন্গ্যায়ী কাজ 
করিতেছি, পুরস্কার ব! শান্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি 
পুরস্কার প্ঠইভে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাঁকে শাস্তিও লইতে 
হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায় পুরস্কার ত্যাগ করা। ছুঃখ 
এড়াইবার একবাত্র উপায়-_-স্থখের ভাঁবও ত্যাগ করা, কারণ উভয়ে একস্থত্রে 
গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুখ । একদিকে জীবন, অপরদিকে 
মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপ্ণয-_জী'বনের প্রতি অন্গরাগ 
পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, শুধু বিভিন্ন দিক হইতে 
দেখা । অতএব “ছুইখশৃহ্য সখ এখং 'মৃত্যুহীন জীবন* কথাগুলি বিদ্যালয়ের 
ছেলেদের ও শিশুগণের পক্ষেই ভাল; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, 
বাক্যগুলি, শ্ববিরোধী, সুতরাং তিনি ছুই-ই পরিত্যাগ করেন। যাহ। কিছু 
কর, তাহার জন্য কোন প্রশংসা বা পুরস্কীবের আশা। করিও না। ইহা 
অতি কঠিন। আমরা যদি কোন ভাল কাঁজ করি, অমনি তাঁহার জন্য 
প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করি। যখনি আমর! কোন টাদ! দিই, অমনি 
অমর দেখিতে ইচ্ছা করি--কাগজে আমাদের নাম প্রচারিত হইয়াছে। 
এইবূপ*্বাপনাঁর ফল অবশ্যই দুঃখ । জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই 
চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাঁপুরুষের সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, 
তাহাদ্দিগের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ ছিতীয় শ্রেণীর 
ব্যক্কিমাত্র। এইন্ধপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবিভূতি হুইয়া নীরবে 
কাজ করিয়। গিয়াছেন। নীরবে তাহার। জীবনযাপন করিয়া নীরবে চলিয়া 
যান? সময়ে তাহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধ ও শ্রীষ্টের মতো মহাম(নবে ব্যক্ততাব 
ধারণ কুরে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই আমাদের নিকট পরিচিত হন। 
শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ তাহাদের জ্ঞানের জন্য কোন নাম-যশ আকাঁজ্ষ! করেন 
নাই। তীহীরা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয় যাঁন, তাঁহার নিজেদের জন্য 


১৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কিছু দাবি করেন না, নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্মমত স্থাপন 
করিয়া যান না। এব্ধপ করিতে তাহাদের সমগ্র প্রকৃতি সম্কৃচিত হুয়। 
তাহার! শুদ্ধ-সাঁত্বিক; তাহার কখনও কোন আন্দোলন স্যটটি করিতে 
পারেন ন।, তাহার] কেবল প্রেমে গলিয়। যান। আমি এইবূপ একজন 
যোগী, দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত 
আশ্চধ মানতষ দেখিয়াছি, তিনি তাহাদের অন্ততম। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত 
আমিত্বের ভাঁৰ এমনভাবে বিলুপ্ত করিয়াছেন যে, অনায়াসেই বলিতে পাঁর। 
যায়, তাহার মন্ুয্যতাঁব একেবারে চলিয়। গিয়াছে ঃ পরিবতে ঞধু ব্যাপক 
ঈশ্বরীয় ভাঁব তাহার হৃদয় জুড়িয়৷ রহিয়াছে । যদি কোন প্রাণী তাহার 
এক হাতে দংশন করে, তিনি তাহাকে অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত, এবং 
বলেন--ইহা। প্রভৃর ইচ্ছা । যাঁহা কিছু তাহার কাছে আসে, তিনি মনে 
করেন- সবই প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লোকের সম্মুখে বাহির 
হন না, অথচ তিনি প্রেম সত্য ও মধুর ভাবরাশির অফুরন্ত ভাঁগার। 

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিসম্পন ব প-গ্রামশীল পুরুষগণের 
স্থান। তীহারা সিদ্ধপুরুষগণের ভাবরাশি গ্রহণ করিয়। জগতে প্রচার 
করেন। শ্রেষ্ট পুরুষগণ সত্য ও মহান্‌ ভাববাঁশি নীরবে সংগ্রহ করেন, 
এবং বুদ্ধ-শ্রীষ্টগণ সেইসব ভাব স্থানে স্থানে গিয়] প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্রে 
কাজ করেন। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি 
সর্বদাই নিজেকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়। পরিচয় দিতেছেন। . তাহার পূর্বে যে 
চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহার! অপরিচিত। কিন্তু 
ইহা] নিশ্চিত যে, এতিহাঁপিক বুদ্ধ তাহাদের স্থাপিত ভিত্তির উপযধূই নিজ 
ধর্মপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও 
অপরিচিত। তাহার! জানেন-_ঠিকঠিক চিন্তার শক্তি কতদুর। তাঁহারা 
নিশ্চিতভাঁবে জানেন, যদি তাঁহার! কেনি গুহায় দ্বার বন্ধ করিয়। পাঁচটি সৎ- 
চিন্তা করেন, তাহ! হইলে দেই পাঁচটি চিন্তা অনস্তকাঁল ধরিয়া থাকিবে । 
সত্যই সেই চিন্তাগুলি পর্বত ভেদ করিয়া, সমুদ্র পার, হইয়] সম্গ্র জগৎ 
পরিক্রমা কবিবে এবং পরিশেষে মানুষের হৃদয়ে ও মন্তিফ্ষে প্রবেশ করিয়া 


১ গাজীপুরের পওহারী বাব 


মুক্তি ১৩৫ 


এমন সৃব নরনারী উৎপন্ন করিবে, ধাহারা! জীবনে এ চিস্তাগুলিকে কার্ষে 
পরিণত করিবে। পূর্বোক্ত সাত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান 
করেন যে, তাহাদের পক্ষে সংগ্রাম-মুখর কর্ম করিয়া জগতে পরোপকার, 
ধর্মপ্রচার প্রন্ভৃতি কর্ম কর! সম্ভব নয়। কমীঁর] যতই ভাল হউন ন] কেন, 
তাহাদের মধ্যে কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়। যৃতক্ষণ পর্যন্ত 
আমাদের স্বভাবে একটু মলিন্তা অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণই আমরা কর্ম 
করিতে পারি--কর্মের প্রকৃতিই এই যে, সাধারণতঃ উহা অভিসন্ধি ও 
আঁপক্তি দ্টুরা চালিত হয়। সদাক্রিয়াশীল বিধাত। চড়াই-প1খিটির পতন 
পর্ধস্ত লক্ষ্য করিতেছেন; তাঁহার সমক্ষে মাঁচুষ তাহার নিজ কাধের উপর 
এরতট। গুরুত্ব আরোপ করে কেন? তিনি যখন জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির 
পর্যন্ত খবর রাঁখিতেছেন, তখন এবূপ করা কি একপ্রকার ঈশ্বরনিন্দা নয়? 
আমাদের শ্তধু কর্তব্য সশ্রদ্ধ বিন্ময়ে তাহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়! বলা, 
“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক? | সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবেব। কর্ম করিতে পারেন না, 
কারণ তাহাদের স্প্মন কোন আসক্তি নাই। যিনি আম্মাতেই 
আনন্দ করেন, আঁত্মাীতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তষ্ঈ। তাহার কোন কাধ 
নাই।”১ উহাঁরাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ট, ইহারা কাঁধ করিতে পাঁরেন 
না) তা-ছাঁড়া প্রত্যেককেই কার্য করিতে হইবে । এইরূপ কার্য করিবার 
সময় আমাদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, জগতের অতি ক্ষুক্ত 
প্রাণীকেও কিছু সাহাধ্য করিতে পারি; তাহা আমরা পাবি ন।। এই 
জগত্রূপ শিক্ষালয়ে পরোপকাঁরের দ্বার আমর। নিজেরাই নিজেদের উপকার 
করিয়+থাঁকি। কর্ম করিবার সময় এইকব্প ভাঁব অবলম্বন করাই কর্তব্য । 
যর্দি আমর। এইভাবে কার্ধ করি, যদি আমরা সর্বদাই মনে রাখি যে, কর্ম 
করিতে স্থযোগ পাওয়া আমাদের পক্ষে মহা! সৌভাগোোে বিষয়, তবে 
আমরা কখনও উহাতে আসক্ত হইব না। তোমার আমার মতো লক্ষ 
লক্ষ মানুষ মনে করে, এ জগতে আমর] সব মস্ত লোক, কিন্তু আমরা 
সকলেই মবিয়। যাই, ত।রপর পাঁচ মিনিটে জগৎ আমাদের ভুলিয়া যায়। 
কিন্ত শ্রশ্বরের ভীবন অনস্ত-_কো হ্রোবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ 


পা পাপেট পিপলস পপি | শালা 


১ গীত ৩১৭, 


১৩৬ স্বামীজীর বাণা ও রচনা 


আনন্দে! ন স্যাঁৎ।১ যর্দি সেই সর্বশক্তিমান্‌ প্রভূ ইচ্ছা না করিতেন, তবে 
কে এক মুহূর্তও বাচিতে পারিত, কে এক মুহূর্তও শ্বাস-গ্রশ্বাস ত্যাগ 
করিতে পারিত ? ভিনিই নিয়ত-কর্মশীল বিধাত1। মকল শক্তিই তাহার 
এবং তাহার আজ্াধীন। 


ভগ়াদস্থাগ্নিম্তপতি ভয়াত্ৃপতি স্থ্যঃ| 
ভয়াদিন্ত্রশ্চ বাযুশ্চ মৃত্যুর্থাবতি পঞ্চম: ॥২ 


তাহার আজ্ঞায় বাু বহিতেছে, সুর্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত 
রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে । তিনিই সর্বেপর্বা 
ভিনিই সব, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজিত। আমরা 'কেবল তাহার 
উপাসনা করিতে পাঁরি। কর্ষের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সতকর্মের জন্যই 
সৎকর্ম কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে । এইরূপে হদয়-গ্রস্থি 
ছিন্ন হইবে, এব" আমর] পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। এই মুক্তিই কর্মযৌগের 
লক্ষ্য । 


১ তৈত্তিরীয় উপ., ২।৭ 
২ কঠ উপ. ২৩1৩ 


কর্মযোগের আদর্শ 


বেদাস্ত-্ধর্মের মহান ভাব এই যে, আমর বিভিন্ন পথে সেই একই চরম 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে পাঁরি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়বূপে 
সংক্ষেপে বর্ণন। করিয়া থাকি £ কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবাঁধ। নয়, অত্যন্ত পৃথক্‌ 
নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়! যায়) তবে প্রাধান্য অন্ুসাঁরে 
এই বিভাগ ।, এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি 
ব্যতীত যাহাঁৰ অন্য কোন শক্তি নাই, যে শুধু ভক্ত ছাণ্া আর কিছু নয়, 
অথবা যাহার শ্ধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের 
গুণ ব। প্রবণতার প্রাধান্যে। আমরা দেখিযাঁছি, শেষ পর্যন্ত এই চারিটি 
পথ একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন- 
প্রণালীই আমাদিগণ্ক-সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়! যাঁয়। 

সেই চরম লক্ষ্যটি কি, তাহ বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়াছি । আমি য্ব্প 
বুঝিয়াছি-_-এ লক্ষ্য মুক্তি। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অস্থভব করি, 
পরমাণু হইতে মনুষ্য, অচেতন প্রাণহীন জড়কণ। হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান 
সর্বোচ্চ সতা-_মানবাত্মা পর্যস্ত সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্ট। করিতেছে । সমগ্র 
জগৎ এই মুক্তির সংগ্রাম ব1 চেষ্টার ফল। সকল যৌগিক পদ্দার্থের প্রত্যেক 
পরমাণুই অন্যান্য পরমাণুর বন্ধন হইতে মুক্ত হুইতে চেষ্টা করিতেছে এবং 
অপবস্গুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়া বাখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সর্ষের 
নিকট হইতে এবং চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। 
প্রত্যেক পদ্ার্থই অনস্ত বিস্তারের জন্য উন্মুখ । আমরা জগতে যাঁকিছু পদার্থ 
দেখিতেছি, এই জগতে যত কার্য বা চিন্তা আছে, সব-কিছুর একমাত্র 
ভিত্তি-_এই মুক্তির চেষ্ট)। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাঘনা৷ করেন এবং 
চোর চুরি করে। যখন কর্মপ্রণালী যথাযথ হয় না, তখন আমরা তাহাঁকে 
মন্দ বুলি, এবং যখন কর্মগ্রণালীক প্রকাশ ধথাষথ ও উচ্চতর হয়, তখন 
তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণ উভয়জ্র সমান-_সেই মুক্তির চেষ্টা। 
সাঁধু নিজ্বে বন্ধনের বিষয় ভাবিয়া কষ্ট পান) তিনি বন্ধন হইতে মুক্তি 


১৩৮ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


পাইতে চাঁন, সেজন্য ঈশ্বরের উপাঁসন1 করেন। চোরও এই ভাবিয়া কষ্ট 
পায় যে, তাহার কতকগুলি বস্তর অভাব; সে এ অভাব হইতে মুক্ত হইতে 
চাঁয় এবং সেইজন্য চুরি করে। চেতন, অচেতন, সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য এই 
মুক্তি। জ্ঞ/তসারে বা অজ্ঞাতসাঁবে সমগ্র জগৎ এ মুক্তির জন্য “চেষ্টা করিয়া 
চলিয়াছে। অবশ্ঠ সাধুর ঈপ্সিত মুক্তি চোরের বাঞ্ছিত মুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে 
পৃথক্‌। সাঁধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য করিয়৷ অনম্ত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ 
করেন, কিন্ত চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে । 

প্রত্যেক ধর্মেই মুক্তির জগ্ প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ আমর? দেখিতে 
পাই। ইহা সমুদয় নীতি ও নিঃন্বার্থপরতার ভিত্তি। নিঃস্বার্থপরতাঁর অর্থ £ 
“আমি এই ক্ষুত্্র শরীর+_-এইভাঁব হইতে মুক্ত হওয়া । যখন আঁমর। দেখিতে 
পাই, কোন লে।ক ভাল কাজ করিতেছে, পরোঁপকার করিতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে-_সেই ব্যক্তি “আমি ও আমার”বূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ 
থাকিতে চায় না। এই স্বার্থপরতার গণ্ডির বাহিরে যাওয়ার কোন সীম! 
নাই। চরম স্বার্থত্যাগ সকল বড় বড় নীতি-শাং্ই "লন; বলিয়া প্রচারিত । 
মনে কর, একজন এই চরম স্বাথত্যাগেপ অবস্থ। লাভ করিল, তখন তাহার কি 
হইবে? তখন সে আর ছোটখাট শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক থাঁকে নও সে তখন 
অনন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে তাহার ষে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহ একেবারে 
চলিয়া যায়। সে তখন অনন্ত-্বরূপ হইয়া যায়। এই অনন্ত বিস্তৃতিই সকল 
ধর্মের, সকল নীতিশিক্ষীর ও দর্শনের লক্ষ্য । ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্বটি 
দা্শনিকভাঁবে উপস্থাপিত দেখেন, তখন ভয়ে শিহরিয়! উঠেন । নীতি প্রচার 
করিতে গিয়! তিনি নিজেই আবার সেই একই তত্ব প্রচার করেন। তিনিও 
মানুষের নিঃস্বার্পরতাঁর কোন সীম নির্দেশ করেন না। মনে কর; এই 
ব্যক্তিত্ববাঁদ-মতে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থশন্ত হইলেন। তাহাকে তখন 
অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেখিব কি করিয়। ? 
তিনি তখন সার] বিশ্বের সহিত এক হইয় যান; এইরূপ হওয়াই তে। চরম 
লক্ষ্য । হতভাগ্য ব্যক্তিত্ববাঁদী তাহার নিজের যুক্তিগুলিকে যথার্থ সিদ্ধান্ত 
পর্যস্ত অন্থদূরণ করিবার পাঁহস পায় না"। নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা মানব-প্রক্কতির 
চরম লক্ষ্য এই মুক্তিলাভ করাই কর্মযৌগ | স্থতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্ধই 
আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছিবার পথে বাঁধান্ব্ূপ, আর প্রত্যেক নিংম্বার্থ 


কর্মযোগের আদর্শ ১৩৯ 


কর্মই আমাদিগকে সেই লক্ষ্যের দিকে লইয়। যাঁয়। এইজন্য নীতির এই 
একমাত্র সংজ্ঞ! £ যাহা স্বার্থশূন্ত, তাহাই নীতিসঙ্গত; আর যাহা! স্বার্থপর, 
তাহা নীতিবিরুদ্ধ। 

খুটিনাঁটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাপারটি এত সহজ দেখাইবে ন1। 
অবস্থাভেদে খু'টিনাটি কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে এ-কথ। পূর্বেই বলিয়াছি! 
একই কার্য এক ক্ষেত্রে বা্থশূন্ত এবং অপর ক্ষেত্রে সত্যই স্থার্থপ্রণোদিত 
হইতে পারে । স্থতগাঁ আমরা কেবল কর্তব্যে একটি সাধারণ সংজ্ঞা দিতে 
পারি; লিশেষ বিশেষ কর্তব্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া নিরূপিত 
'হুইবে। এক্‌ দেশে একপ্রকার আঁচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়। বিবেচিত হয়। 
অপর দেশে আবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগহিত বলিয়া গণ্য হইয়! থাকে । 
ইহার কারণ-_পরিবেশ পৃথকৃ্‌। সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর 'এই 
মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃম্বার্থপরতা হইতেই লন্ড করা হয়। আর প্রত্যেক 
্বার্থশূন্য কার্য, প্রত্যেক নিংস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃম্বার্থ বাক্য আমাদিগকে 
এ আদর্শের অভ্ডিমুখে লইয়া! যাঁয়; সেইজন্যই এ কার্ধকে নীতিলর্গত বল! 
হয়। ক্রমশঃ বুঝিবে-_এই সংজ্ঞাটি সকল ধর্ম এবং সকল নীতিশা' সম্বন্ধেই 
খাটে ।, নীতিতত্বের মূলসন্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণ থাকিতে 
পারে। কোন কোন, প্রণালীতে নীতি কোন উন্নততর পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্‌ 
হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'মীম্রঘ কেন এ কাজ 
করিবে এবং ও কাঁজ করিবে না? উত্তরে 'ই-নমকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 
বলিবেন__-ইহ। ঈশ্বরের আদেশ”! কিন্তু যেখান হইতেই তাহারা ইহা! পাইয়! 
থাবুম না কেন, তাহাদের নীতিতত্বের মূল কথা-_নিজের? চিন্তা না করা, 
*অহং,কে ত্যাগ করা । এই প্রকার উচ্চ নীতিতন্ব সত্বেও অনেকে তীহাঁদের 
কব্্ ব্যক্তিত ত্যাগ করিতে ভয় পান। যে ব্যক্তি এইবপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের 
ভাব আকড়াঁইয়া থাকিতে চার, তাহাকে বলিতে পারি, এমন এক জনের 
চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নি্বার্থ__যাহাঁর নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, থে 
নিজের জন্য কিছু করে না, যে নিজের পক্ষে কোন কথ! বলে নাঃ এখন বলে। 
দেখি, তাঁহার 'নিজত্ব কোথায়? খতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা করে, কাজ 
“করে বা কথ! বলে, ততক্ষণই মে তাহার “নজেকে বোধ করে। সে 
যদ্দি কেবুল অপরের সন্বন্বে-জগতের সকলের সম্বন্ধে মচেতন থাকে, তাহা 


১৪৩ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইলে তাহাঁর “নিজত্ব' কোথায়? তাহার “নিজত্ব তখন একেবারে লোপ 
পাইয়াছে। | 

অতএব কর্ধযোগ নিঃস্বার্পরত1 ও সৎ্কর্ষ ছারা মুক্তি লাঁভ করিবার 
একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মযোগীর কোন প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস 
করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাম না করিতে পারেন, 
আত্মা-সম্বন্ধে অন্নসন্ধান না করিতে পারেন, অথব। কোন প্রকার দার্শনিক 
বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আলে যাঁয় ম1]। তাহার বিশেষ 
উদ্দেশ নিংস্বার্থপর্তা লাভ কর। এবং তাহাকে নিজ চেষ্টাতেই ঠহ? লাভ 
করিতে হুইবে। তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তই হইবে উহার উপলদ্ধি, 
কারণ জ্ঞানী যুক্তি-বিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বার! যে সমস্যা সমাধান 
করিতেছেন, তাহাকে কোন প্রকার মতবাঁদের সহায়তা না লইয়া! কেবল 
কর্মঘার। সেই সমস্তাঁরই সমাধান করিতে হইবে । 

এখন পরবর্তী প্রশ্ন £ এই কর্ম কি? “জগতের উপকার কধা-রূপ এই 
ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের কোন উদক্দাস করিতে পারি? 
উচ্চতম দৃষ্টি হইতে বলিলে বলিতে হুইবে, “না; কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে 
ধরিলে 'হ” বলিতে হইবে । জগতের কোন চিরস্থায়ী উপকার কর] যাইতে 
পাঁবে নাঃ তাহ। ঘর্দি করা যাইত, তাহ হইলে ইহাঁ,আর এই জগৎ থাঁকিত 
না। আমর পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধ। নিবৃত্ত করিতে পাঁরি, 
কিন্ত সে আবার ক্ষুধার্ত হইবে । আমরা মাহ্ছযকে যাহ] কিছু সখ দিতে পারি, 
তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য-আবর্তনশীল হুখ-ছুঃখবাশি একেবারে 
চিরকালের জন্য দৃব করিতে পারে না। জগৎকে কি কাহাকেও কান 
নিত্য-সুখ দেওয়া যাইতে পারে? না, তাহা দেওয়] যাইতে পারে না। 
সমুদ্রের কোথাও গহ্বর স্ট্টি না করিয়া একটি তরঙ্গও তুলিতে পারা যায় না। 
মাষের প্রয়োজন ও লোভের অনুপাতে জগতে ভালোর সমষ্টি বরাবর 
একই প্রকার, সর্বদাই সমাঁন। উহ বাঁড়ানো। বা কমানে! যায় না। বর্তমাঁন- 
কাল পর্যস্ত পরিজ্ঞাত মন্ধস্তজাতির ইতিহান আলোঁচন1 কর। সেই পূর্বের 
মতোই হুখ-ছুঃংখ, আনন্দ-বেদন1, পদমর্ধাদার তারতম্য দেখিতে পাই নাকি? 
কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ উচ্চপদস্থ, কেহ নিম্নপদস্থ 3 কেহ সুস্থ, কেহ কা 
অন্ুস্থ-_-তাই নয় কি? প্রাচীন মিশরবাপী, গ্রীক ও রোমানদের শে-অবস্থা 
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ছিল, আধুনিক আমেরিকানদেরও সেই এক অবস্থা। জগতের ইতিহাস 
যতট! জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাই, মাষের অবস্থা বরাঁবর একই 
প্রকার; তথাপি আবার ইহাঁও দেখিতে পাই, স্বখ-ছুঃখের এই ছুরপনেয় 
বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি দূর করিবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে । ইতিহাসের 
প্রত্যেক যুগেই এমন সহম্র সহশ্র নরনাঁরী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহার! 
অপরের জীবনের পথ সহজ করিবার জন্য কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন; 
তাহারা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন? আমর একটি বলকে (711) 
একস্থান হুইতে আর একস্থানে লইয়। যাঁওয়া-রূপ খেলাঁই খেলিতে পারি। 
স্কামরা শরীর, হইতে দুঃখবেদন! দূর করিলাম, উহ! মনে আশ্রয় লইল। ইহা 
ঠিক দান্তের (1021) ) সেই নরক-চিত্রের মতো-_পাহাঁড়ের উপর ঠেলিয়া 
তুলিবার জন্য কপণদিগকে রাশীকৃত স্থবর্ণ দেওয়। হইয়াছে । যতবাঁর তাহার! 
একটু ঠেলিয়! তুলিতেছে, ততবারই উহ। গড়ায়। নীচে পড়িতেছে। ন্থখের 
স্বণ্যুগ (10111217101 ) সম্বন্ধে যে-সকল কথা বল! হয়, সে-সবই স্কুলের 
ছেলেদের উপযোগী*হগ্দর গন্ন, তদপেক্ষা ভাল কিছু নয় । যে-স্কল জাতি 
এই সুখের ন্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহার। আঁবার এরূপও ভাঁবিয়। থাকে যে, 
এ সময়ে তাহারাই সর্বাপেক্ষ। স্বগে থাঁকিবে। এই হ্বর্ণযুগ-সন্বন্ধে ইহাই বড় 
অদ্ভূত নিঃস্বার্থ ভাব! 
আমরা এই জগতের সুখ এতটুকু বুদ্ধি করিতে পারি নাঃ তেমনি ইহার 
দুঃখও বাড়াইতে পারি না। এই জগতে প্রকাশিত স্থথছুঃখের শক্তিনলমষ্টি 
সর্বদাই সমান। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং ওদিক 
হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মীত্র, কিন্তু উহ। চিরকালই একক্প থাকিবে, 
কারণ এইরূপ থাকাই উহার ত্বভাব। এই জোয়ার-ভাঁটা, এই উঠা-নাঁমা 
জগতের স্বভাবগত। অন্তরূপ সিদ্ধান্ত করা_শ্ৃত্যুহীন জীবন সম্ভব" বলার 
মতোই অযৌক্তিক । 
মৃত্যুশৃন্ত জীবন সম্পূর্ণ অর্থহীন । কাঁরণ জীবনের ধারণার মধ্যেই মৃত্যু 
নিহিত রহিয়াছে, স্থখের মধ্যেই ছুখ নিহিত। এই আলোটি ক্রমাগত পুড়িয়! 
যাইতেছে, ইহাঁই উহার জীবন। যন্দি জীবন চাঁও তবে ইহার জন্য তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তে মরিতে হইবে। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিসের দুইটি বিভিন্ন 
রূপ মাত্র_০শুধু বিভিন্ন দিক হইতে উহার একই তরঙ্গের উত্থান ও পতন এবং 
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ছুইটি একত্র করিলে একটি অখণ্ড বসন্ত হয়। একজন পতনের দিকট। (দখিয়। 
দুংখবাদী হন; আর একজন উখবানের দিকটা] দেখেন এবং স্থখবার্দী হন। 
বালক যখন বিগ্যালয়ে যায়--পিতাঁমাতা৷ তাহার ঘত্ব লইতেছেন, তখন 
বালকের পক্ষে সবই সুখকর মনে হয়। তাঁহার অভাব খুব সার্মন্য, স্থৃতরাং 
সে খুব সুখবাঁদী। কিন্তু বৃদ্ব_বিচিত্র অভিজ্ঞতাঁপম্পন্ন অপেক্ষাকৃত শাস্ত 
হইয়াছেন, তাহার উৎসাহ আরও মন্দীভূত হুইবে। এইরূপে প্রাচীন 
জাতিগুলি-_-যাহ1দের চতুর্দিকে কেবল পূর্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ__তাহার 
নৃতন জাতিগুলি অপেক্ষা! কম আশাশীল। ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ আছে-_ 
'হাঁজার বছর শহর, আবার হাজার বছর বন।” শহরের এই ,বনে পরিবর্তন, 
এবং বনের শহরে পরিবর্তন সর্বত্র চলিয়াছে। মানুষ এই চিত্রের যখন থে 
দিকটি দেখে, তখন সে তদন্সযায়ী স্থখবাঁদী বা ছুঃখবাদী হয়। 

এখন আমরা সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচাঁর করিব। এই স্বর্ণযুগের ধারণ! 
অনেকের পক্ষে কর্ম করিবার শক্তি--প্রচণ্ড প্রেরণাশক্তি । অনেক ধর্মেই ধর্মের 
একটি অঙ্গবূপে প্রচারিত হয় £ ঈশ্বর জগৎ শাসন কগি-ত "সাপিতেছেন, এবং 
মাঁছষের ভিতর আর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে না। যাহার এই 
মতবাদ প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া, এবং গৌড়ারাই সর্বাপেক্ষা 
অকপট | খ্রীষ্টধর্মও ঠিক এই গৌঁড়ামির মোহ ছ্াঁর্ই প্রচারিত হইয়াছিল, 
ইহারই জন্য গ্রীক ও রোৌমক ক্রীতদাঁসগণ এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল--এই ধর্মে তাহার্দিগকে আর দাঁসত্ব করিতে 
হইবে না, তাহারা যথেষ্ট খাইতে পরিতে পাইবে ; সেইজন্ই তাহারা খ্রীষ্টধঙের 
পতাঁকাঁতলে সমবেত হইয়াছিল। প্রথমে যাহার! উহা প্রচার ককিয়াঁছিল, 
তাহারা অবশ্য গোড়া অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহারা প্রাণের সহিত এসব কথা 
বিশ্বীন করিত। বর্তমানকাঁলে এই ত্বর্ণযুগের আকাঙ্ষা সাম্য, স্বাধীনতা 
ও ভ্রাতৃত্বের আকার ধারণ করিয়াছে । ইহাঁও গৌঁড়ামি। যথার্থ সাম্যভাব 
জগতে কখনও প্রতিষ্িত হয় নাই এবং কখন হুইতেও পারে ন।। এখানে কি 
করিয়। আমর] সকলে সমান হইব? এই অসম্ভব ধরনের সাম্য বলিতে সমষ্টি- 
বিনাশই বুঝায়! জগতের এই যে বর্তমান রূপ, তাহার কারণ কি? 
সাম্যের অভাব। জগতের আদিম অবস্থায়__ষ্ির পূর্বে সম্পূর্ণ সাম্যভাব 
থাকে। তবে বিশ্বগঠনকারী বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয় কিরূপে €_বিরোধ, 
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সংগ্রাম ,ও প্রতিদ্বদ্দিত] দ্বারা । মনে কর, পদার্থের পরমাণুগুলি সব সম্পূর্ণ 
সাম্যাবস্থায় আছে, তাহ] হইলে কি স্থষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে ? বিজ্ঞানের 
সাহাধ্যে জানি, ইহা অসম্ভব। জলাশয়ের জল নাঁড়িয়৷ দাঁও, দেখিবে প্রত্যেক 
জলবিন্দু আবীর শাস্ত হইবার চেষ্টা) করিতেছে, একটি আর একটির দিকে 
প্রবাহিত হইতেছে । এই একইভাবে-_“বিশ্বজগৎ বলিয়া 'কথিত এই 
ইন্দ্িয়গ্রাহ্থ প্রপঞ্চ-_ইহার অন্তর্গত সকল পদার্থই তাহাদের পূর্ণ সাঁম্যভাঁবে 
ফিরিয়। যাইতে চেষ্টা করিতেছে । আবার বিক্ষোভ দেখা দেয়, আবার 
সংযোগ হয়ু_স্থটটি হয়। বৈধম্যই স্থির ভিত্তি। শ্ষ্টির জন্য সাম্যভাঁব- 
১ এ শক্তির যতটা প্রয়োজন, সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব-স্থাপনকারী 
শাঁক্তরও ততট! প্রয়োজন । 
সম্পূর্ণ সাম্যভাব--যাহার অর্থ সর্বস্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির পূর্ণ 
সাঁমপ্স্ত, তাহা এ-জগতে কখনই হইতে পাঁরে না। এই অবস্থায় উপনীত 
হইবার পূর্বেই জগৎ জীব-বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া যাইবে, এখানে আর 
কেহই থাকিবে ক।”" অতএব আমরা দেখিতেছি, এই স্বর্ণযুগ ব! পুর্ণ 
সাম্যভাব-সম্বন্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহ] নয়, পরস্ভ যদি আমর] 
এ ধারণাগুলি কার্ষে পরিণত করিতে চেষ্। করি, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রলয়ের 
দিশ ঘনাইয়। আমিবে।, মানুষে মানুষে প্রভেদের কারণ কি ?- প্রধানতঃ 
মস্তিফের ভিন্নতা। আজকাল পাগল ছাঁড়। আর কেহই বলিবে না যে, 
আমর] সকলেই এককপ মস্তিষ্কের শক্তি লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি লইয়া আমর1। জগতে আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ ব। সামান্য হইয়] 
আঁসির্নাছি, জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ অতিক্রম করা যায় না। 
আমেরিকার রেড ইও্ডয়ানগণ সহন্্র সহন্্র বৎসর যাবৎ এই দেশে বাস 
করিতেছিল, আঁর তোঁমীদের অতি অল্লসংখ্যক পূর্বপুরুষ এদেশে আঁসিয়াছিলেন। 
দেশের চেহারায় তাহারা কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন! যদি সকলেই 
সমান, তবে রেড ইগ্ডয়ানর। নানাপ্রকাঁর উন্নতি এবং নগরাদি নির্শাণ করে 
নাই কেন? কেনই ব! তাহারা চিরকাল বনে বনে শিকাঁর করিয়া 
বেড়াইন্প? তোমাদের পূর্বপুরুষগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিন্ন প্রকাঁর 
মস্তিকষশক্তি ও ভিন্ন প্রকার সংস্কারসমন্টি আসিয়া একযোগে কাঁজ করিয়। 
নিজেদের উন্নতি, করিয়াছে । আত্যস্তিক বৈষম্যশৃন্ততাই মৃত্যু । যতদিন 
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এই জগৎ থাকিবে, ততদ্দিন বৈষম্য থাকিবে; স্যষ্টিচক্র যখন শেষ হইয়। 
যাইবে, তখনই পূর্ণ সাম্যভাবের হ্বর্ণযুগ আমিবে। তাহার পূর্বে সাম্যভাব 
আপিতে পারে না। তথাপি এই ভাব আমার্দের এক প্রবল প্রেরণাশক্তি । 
ুষ্টির জন্য ঘেমন বৈষম্য প্রয়োজন, তেমনি এঁ বৈষম্য সীমাবদ্ধ করাঁর চেষ্টাও 
প্রয়োজন | বৈষম্য না থাকিলে স্থষ্টি থাকিত না, আবার সাঁম্য বা মুক্তিলাভের 
ও ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও শষ্টি থাকিত না । এই 
ছুই শক্তির তারতম্োই মানুষের অভিনন্ধিগুলির প্রক্কৃতি নিরূপিত হয়। কর্মের 
এই বিভিন্ন প্রেরণ! চিরকাল থাকিবে, ইহাদের কতকগুলি মানুষকে বন্ধনের 
দিকে এবং কতকগুলি মুক্তির দিকে চালিত করে। 

এই সংসার চক্রের ভিতরে চক্র'_এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহাতে যদি 
হাত দিই, তবে আটক] পড়িলেই সর্বনাশ! আমরা সকলেই ভাবি কোন 
বিশেষ কর্তব্য করা হইয়া গেলেই আমর] বিশ্রাম লাঁভ করিব; কিন্তু এ 
কর্তব্যের কিছুট। করিবার পূর্বেই দেখি আর একটি কর্তব্য অপেক্ষা করিতেছে। 
এই বিশাল ও জটিল জগত্-যন্ত্র আমাদের সকলকেই টাদিসাঁ লইয়। যাইতেছে । 
ইহ হইতে বীচিবর ছুইটিমাত্র উপায় আছে £ একটি--এই যন্ত্রের ঘহিত সংশ্বব 
একেবারে ছাঁড়য় দেওয়া, উহাকে চলিতে দেওয়া এবং একধারে সরিয়। 
দাড়ানো সকল বাঁদন। ত্যাগ করা। ইহ। বল। খুব সহজ, কিন্তু কর! একরূপ 
অসস্ভব। ছুই কোটি'লোকের মধ্যে একজন ইহা! করিতে পাঁরে কি না, জানি 
না। আর একটি উপায়-_এই জগতে ঝাঁপ দিয় কর্মের রহস্ত অবগত হওয়া 
ইহাঁকেই 'কর্মযোগ' বলে । জগত্-যস্ত্রের চক্র হইতে পলায়ন করিও না; উহার 
ভিতরে থাকিয়া কর্মের রূহন্য শিক্ষা কর। ভিতবে থাকিয়া! যথাষথভাঁ,.ব কর্ম 
করিয়াও এই কর্মচক্রের বাহিরে যাওয়] সম্ভব । এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই ইহার 
বাহিরে যাইবার পথ। 

আমরা এখন দেখিলাম, কর্ম কি। কর্ণ প্রকৃতির ভিত্তির অংশবিশেষ__ 
কর্মপ্রবাঁহ সর্বদাই বহছিয়। চলিয়াছে। ধাহার। ঈশ্বরে বিশ্বামী, তাহার) ইহ। 
আরও ভাঁলরূপে বুঝিতে পারেন, কারণ তাহারা জানেন_ইশ্বর এমন 
একজন অক্ষম পুরুষ নন যে, তিনি আমাদের সাহাধ্য চাহিবেন। যদিও এই 
জগৎ চিরকাল চলিতে থাকিবে, আমাদের লক্ষ্য মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য 
্বার্থশূন্ততা। কর্মযোগ অঙ্সীরে কর্মের দ্বারাই আমাদিণকে এ লক্ষ্যে 
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উপনীত হইতে হইবে । এই জন্যই আমাদের কর্মরহশ্য জানা প্রয়োজন । 
জগৎকে সম্পূর্ণরূপে স্থখী করিবার ঘাঁবতীয় ধারণ! গৌড়াদিগকে কর্মে প্রবৃত 
করিবার পক্ষে ভালই হুইতে পাঁরে 5 কিন্তু আমাদের জাঁন। উচিত যে, গৌঁড়ামি- 
দ্বারা ভাল যেমন হয়, মন্দও তেমনি হয়। কর্মযোগী জিজ্ঞাম! করেন, 
কর্ম করিবার জন্য মুক্তির সহজাত অনুরাগ ব্যতীত উদ্দেস্টমূলক কোন প্রেরণার 
প্রয়োজন কি? সাধারণ উদ্দেশ্ট বা অভিসদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম কর। কর্মেই 
তোমার অধিকার, ফলে নয়--“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।”১ 
কর্মযোগী বলেন, মাহুষ এ তত্ব অবগত হইয়া অত্যাস করিতে পারে। যখন 
লোকের উপকার করিবার ইচ্ছ! তাহার মজ্জীগত হুইয়। যাইবে, তখন আর 
তাঁহার বাহিরের কোন প্রেরণার প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার 
কেন করিব ?_-ভাঁল লাগে বলিয়া। আর কোন গ্রশ্ব করিও না। ভাল 
কাজ কর, কারণ ভাল কাঁজ কর ভাল। কমখোগী বলেন, স্বর্গে যাইবে 
বলিয়া বে ভাল কাজ করে, সেও নিজেকে বদ্ধ করিয়া! ফেলে। এতটুকু 
স্বার্থযুক্ত অভিসন্ধি লইন।যে কর্ম কর! যায়, তাহা মুক্তির পরিবর্তে আমাদের 
পাঁয়ে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়। দেয়। যদি আমর মনে করি, এই কর্ম 
দ্বারা আমর! স্বর্গে যাইব, তাহ] হইলে আমর। স্বর্গ-নাঁমক একটি স্থানে আসক্ত 
হইব । আমাদিগকে ত্বর্গে গিয়। স্ব্গন্থখ তোগ করিতে হইবে; উহা 
আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনন্বব্ধপ হইবে । 

অতএব একমাত্র উপায়__সমুদয় কর্মের ফল ত্যাগ করা, অনাসজ্ত 
হওয়।। এইটি জানিয়। রাখো £ জগৎ আমর] নয়, আমরাও এই জগৎ নই) 
বাস্তবিচ আমর! শরীরও নই, আমর] প্রকৃতপক্ষে কর্ম করি না। আমর! 
আত্মাঁচিরস্থির, চিরশাস্ত। আমরা কেন কিছুর দ্বারা বদ্ধ হইব? 
আমাদের রোদনেরও কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই 
নাই। এমন কি, অপরের ছুঃখে সহান্ভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কাদিবাঁর 
কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ কান্নাকাটি ভাঁলবামি বলিয়াই আমর। কল্পনা 
করি যে, ঈশ্বর তীহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাদিতেছেন। ইশ্বর 
কাদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন তে। বন্ধনের চিহৃ-_ছুর্বলতাঁর চি । একবিন্দু 
১ গীতা, ২৪৭ 
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চোখের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? “দম্পূর্ণ অনাসক্ত 
হও'-_বল। খুব ভাঁল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? অভিসন্ধি-শৃ্য হইয়া 
যে-কোন ভাল কাঁজ করি, তাহ। আমাদের পায়ে একটি নৃতন শৃঙ্খল সৃষ্টি ন। 
করিয়া যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাঁহারই একটি শিকুলি ভাঙিয়। 
দেয়। আমরা প্রতিদানে কিছু পাইবার আশ! ন। করিয়া! যে-কোন সংচিন্ত। 
চারিদিকে প্রেরণ করি, তাহ! সঞ্চিত হুইয়। থাকিবে আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের 
একটি শিকলি চূর্ণ করিবে, এবং আমর] ক্রমশই পবিত্রতর হইতে থাকিব-_ 
যতদিন ন। পবিত্রতম মাঁনবে পরিণত হই। কিন্তু লৌকের নিকট ইহ? ষেন 
কেমন অন্বাভাবিক ও অত্যধিক দার্শনিক এবং কার্ধকর অপেক্ষা নু 
তাত্বিক বলিয়া বোধ হয়। আমি ভগবদ্গীতাঁর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিতক 
পড়িয়াছি, অনেকেই বলিয়াছেন-_-অভিপদ্ধি বা উদ্দেশ্য ব্যতীত মানুষ কাজ 
করিতে পারে না। ইহারা গৌড়ামির প্রভাবে কৃত কর্ম ব্যতীত কোন 

নিঃস্বার্থ, কার্য কখন দেখে নাই, সেইজন্তই, এইবপ বলিয়া থাকে। 

উপমংহা'রে অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন একক্ক্তির বিষয়ে বলিব, 
ধিনি কমযোগের এই শিক্ষ! কাধে পরিণত করিয়াছেন । সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব ; 
একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্ধে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত 
জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্‌ প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ একমাত্র তাহাকে ব্যতীত জগতের সঞ্জল মহ!পুরুষকে 
ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে £ এক শ্েণী বলেন-_তাহার। ঈশ্বরের 
অবতার, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অপর শ্রেণী বলেন--তীঁহাঁর। ঈশ্বরের 
প্রেগিত বার্তাবহ 3 উভয়েরই কার্ধের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আসে 
আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাঁষা ব্যবহার করুন না! কেন, তীহার! বহির্জগৎ 
হইতেই পুরস্কার আশ! করিয়। থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র 
বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে 
চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সুমন হুম্্ন মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? 
ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাঁদের মু দিবে, এবং সত্য 
যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া! যাইবে ।, 

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আঁর কোন্‌ 
মাষ তাহা অপেক্ষা বেশী কাঁজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি 


কর্মযোগের আদর্শ ১৪৭ 


চরিত্র দেখাও, ধিনি সকলের উপরে এত উর্ধে উঠিয়াছেন ! সমুদয় মন্- 
জাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিতআ্রই উদ্ভূত হইয়াছে, এতদূর উন্নত দর্শন, 
এমন উদ ীর সহানুভূতি! এই মহান্‌ দার্শনিক শ্রেষ্ট দর্শন প্রচার করিয়াছেন, 
আবার অতি নিষ্নতম প্রাণীর জন্তগ গভীরতম সহাহুভূতি প্রকাঁশ করিয়াছেন, 
নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই৷ বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্ষযোগী-_ 
সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাঁজ করিয়াছেন ; মঙ্য্যজাতির ইতিহাসে 
দেখা যাইতেছে--যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনিই তাহাদের 
মধ্যে শেঞ্জ। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমাবেশ-_অতুলনীয় বিকশিত আত্মশক্তির 
শেষ্ট দৃষ্টান্ত ! *জগতে তিনিই প্রথম একজন মহাঁন্‌ সংস্কারক । ভিনিই প্রথম 
সাহসপূর্বক বলিয়াছিলেন, “কোন প্রাচীন পু'থিতে কোঁন বিষয় লেখা আছে 
বলিয়া ব1 তোঁমার জাতীয় বিশ্বাম বলিয়া অথব। বাঁল্যকাঁল হইতে তোমাকে 
বিশ্বাস করিতে শেখানে। হইয়াছে বলিয়।ই কেন কিছু বিশ্বান করিও না) 
বিচার করিয়।, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়। যদি দেখ-উহা সকলের পক্ষে 
উপকারী, তবেই *৬২] বিশ্বীস কর, এ উপদেশমত জীবনযাপন কর এবং 
অপরকে এ উপদেশ অনুসারে জীবন্ধাপন করিতে সাহাঁধ্য কর।' 

যিন্বি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসম্ধি ব্যতীতই কঠ করেন, তিনিই 
সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম কব্রেন) এবং মান্য যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, 
তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাঁইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এক্প 
কর্মশত্তি উৎসারিত হইবে, যাহ! জগতের রূপ পরিবভিত করিয়। ফেলিবে। 
এরূপ বাক্তিই কর্মযোঁগের চরম আদর্শের দৃ্ান্ত। 


কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ 


কর্ম ও তাহার রহস্থয 
[১৯০০ শ্বং ৪ঠ। জান্ুআরি কা।লিফোনিয়া, লস এ্সেলেসে প্রদত্ত বক্তৃতা ] 

আমার জীবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেগুলির অন তম 
এই যে, কর্মের উদ্দেশ্টের প্রতি যতট। মনোযোগ দেওয়। আবশ্তক, উপায়গুলির 
প্রতিও ততটা দেওয়! উচিত। এই শিক্ষ/ আমি যাহার নিকট লাভ 
করিয়াছি তিনি একজন মহাপুরুষ, এবং তাহার জীবন ছিল এই মহতী 
নীতির বাস্তব*রূপায়ণ। এই একটি নীতি হইতেই আমি সর্বদ মহৎ শিক্ষ। 
লাভ করিয়। আদিতেছি £ঃ এবং আমার মনে হয়, জীবনের সকল সাফল্যের 
রহস্য সেখানেই-_ অর্থাৎ উদ্দেশ্টের প্রতি যতটা, উপায়গুলির প্রতিও ততট। 
মনোধোগ দেওয়া। 

আমাদের জীবনের বড় ত্রুটি এই যে, আমরা আদর্শের প্রতি এত বেশী 
আকুঈ হইয়া পড়ি লক্ষ্য আমাদের নিকট এত বেশী মনোমুগ্ধকর, এত বেশী 
লোভনীয় হয় এবং আমাদের মানমপটে এত বড় হইয়? যায় যে, আমর 
উপায়গুল খু'টিনাঁটিভাবে দেখিতে পাই না) কিন্তু যখনই বিফলতা। আসে, 
তখন যদি আঁমর। পুঙ্গন্থপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে শতকবা 
নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখিব যে, উপায়গুলির প্রতি মনোযোগ দিই নাই 
বলিয়াই আঁমরা বিফল হইয়াছি। উপায়গুলিকে নিখুত ও দু করার 
দিকে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । উপায়গুলি যথাঁষথ 
হুইন্লে উদ্দেশ্সিদ্ধি হইবেই । আমর ভূলিয়। যাই যে, কারণই কার্য উৎপাদন 
করে; কার্য কখনই নিজে নিজে উৎপন্ন হইতে পারে না; কারণগুলি 
ঠিক, উপযুক্ত ও শক্তিশালী না হইলে কার্য কখনও উৎপন্ন হইবে ন1। 
একবার যখন আদর্শ নির্বাচিত ও উহার উপায়গুলি নির্ধারিত হয়, তখন আর 
আদর্শের কথা ন। ভাবিলেও পারি ; কারণ উপায়গুলি নিখুঁত করিতে পাঁরিলে 
আদর্শের বিষয়ে, আমর নিশ্চিত হইতে পারি; যেখানে কারণ আছে, 
সেখানে কার্য সম্বন্ধে আর কোন বাধা নাই, কাধ অবশ্যই হইবে ; আমর যদি 
কারণ-বিষয়ে যত্ববাঁন্‌ হই, তাহা হইলে কার্ধও হুইবে। আদর্শের উপলব্ধিই 
কার্ষ, উপ্পয়গুলিই কারণ; স্ৃতবাং উপায়ের প্রতি মনোষোগ-দানই 


১৫২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জীবন-সমস্তা-মমাধানের বহম্ত। এই বিষয়টি আমর] গীতাতেও পাঠ 'করিয়া 
থাকি; সেখানে আমর! এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের কাজ করিতে হুইবে, 
সমগ্র শক্তি দিয়। নিয়ত কাজ করিয়। যাইতে হইবে ; এবং যে-কোন কাজেই 
আমরা নিযুক্ত হই ন! কেন, তাহার উপর আমাদের সমগ্র মন সমমাহত করিতে 
হইবে; অথচ দেখিতে হুইবে, আমরা যেন কর্মে আসক্ত হুইয়। ন। পড়ি, 
অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর প্রভাবে যেন কর্ম হইতে সরিয়৷ না যাই, কিন্তু তবু 
সর্বাবস্থাতেই যেন ইচ্ছামাত্র আমর। কর্মত্যাগ করিতে সমর্থ হই। 

আমর যর্দি নিজ নিজ জীবন বিশ্লেষণ করি, তাহ। হইলে দেখিতে পাই 
যে, আমাদের দুঃখের সবচেয়ে বড় কাঁরণ এই £ আমরা কোন কার্য গ্রহণ 
করিয়া তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্কি নিয়োজিত করি ) হয়তে। তাহা নিচ্ষল 
হইল, তথাপি আমরা তাহ! পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমর! জানি, কর্ম 
আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, কর্মের প্রতি আরও বেশী আসক্তি আমাদের 
কেবল ছুঃখই দিতেছে-__-তথাপি আমরা এ কর্ম হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারি ন। মক্ষিক। মধুপান করিতে আিয়াহিল, কিন্ত তাহার 
পাগুলি মধুভাণ্ডে আটকাইয়৷ গেল! সে আর বাহির হইতে পারিল না। 
বার-বারই আমাদের এইরূপ ছুরবস্থা হইতেছে । আমাদের সমগ্র জীখনই 
এইরূপ একটা রহন্তে আবুত। কেন আমরা এ-জগতে আপিয়াছি? আমরা 
এখানে মধুপাঁন করিতে আসিয়্াছিলাম, কিন্ত দেখিতে পাইতেছি-_আমাদের 
হাত-প। উহাতে আবদ্ধ হইয়] পড়িয়াছে! আমরা জগৎকে ধরিতে আসিয়!- 
ছিলাম, কিন্ত নিজেরাই ধৃত হুইয়৷ পড়িলাম; ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, 
কিন্তু আমরাই তূক্ত হইতেছি $ শাসন করিতে আদিয়াছিলাম, কিন্তু নিখেরাই 
শাসিত হইতেছি ; কাজ করিতে আপিয়াছিলাঁম, কিন্ত অপরের হস্তে ক্রীড়নক 
হইয়া পড়িতেছি ! এইক্ষপ ব্যাপার আঁমর। সর্বদাই দেখিতে পাই। আমাদের 
জীবনের প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইরূপই ঘটিয়। থাকে । অপরের 
মন-বুদ্ধি দ্বারা আমর! চাঁলিত হুইতেছি ; আবার আমরা সর্বদাই অপরের 
মনবুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছি । আমরা জীবনের 
হুস্থাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্ত সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় 
করিয়া ফেলে। আমর। চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে ১ কিন্তু 
পরিণামে দেখিতে পাই, প্রক্কাতিই আমাদের সর্বন্ব কাঁড়িয়৷ লয়-_-আ'মাদিগকে 


কর্ম ও তাহার রহস্য ১৫৩ 


একেবারে রিক্ত করিয়। ফেলিয়। দেয়। যদি এইরূপ ন1 হইত, তবে জীবন 
আনন্দোজ্জল হইয়া উঠিত! এগুলি কখনও গ্রাহ করিও না! আমর! 
ঘদি বিষয়ে জড়িত হইয়া না পড়ি, তাহ] হইলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা, 
সখ ও দুঃখ সত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোঁজ্জল হইতে পাঁবে। 

হুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমরা আসক্ত হই ; আমর) নিত্য আবদ্ধ 
হইতেছি। এইজন্য গীতা বলিতেছেন ঃ নিয়ত কর্ম কর; কর্ম কর,কিস্তু আসক্ত 
হইও না; কর্মে বদ্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহত 
করিবার শর্ঈভ্ত সঞ্চিত রাখো কোন বস্ত যত প্রিয়ই হউক না কেন, তাহ 
পাইবার জন্য মন্জ খত বেশীই ব্যাকুল হউক ন1 কেন, তাহা ত্যাগ করিতে গেলে 
যত তীব্র বিষোগ অনুভব কর ন। কেন, প্রয়োজনকালে তাহ। পরিত্যাগের 
শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চিত রাখে] । এই জীবনেই হউক বা অন্ত কোন 
জীবনেই হউক তুর্বলের স্থান নাই, হুর্বলত। দাসখ আনে। দুর্বলতা সর্বপ্রকার 
শারীরিক ও মানসিক ছুঃখের কাঁরণ। ছুর্বলতাই মৃত্যু । শতসহম্র জীবাণু 
আমাদর চারিদিকে বিচরণ করিতেছে ১ কিন্তু যে পর্যস্ত না আমরা দুর্বল 
হইয়! পড়ি, যে পর্যস্ত না আমাদের দেহ এগুলি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্বেই 
প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়, সে পর্যন্ত এ জীবাণুগুলি আমাদের অনিষ্ট করিতে 
পাঁরে না। লুক্ষ লক্ষ দুঃখের জীবাণু আমাদের চাঁঝিদিকে ভাসমান থাঁকিতে 
পারে; এগুলিকে গ্রাহ করিলে চলিবে ন। যে পর্যস্ত আমাদের মন দুর্বল 
ন। হয়, সেগুলি আমাদের নিকট আসিতে সাহস করিবে না; আমাদিগকে 
আয়ত্ত করিবার কোন শক্তি তাহাদের নাই। জীবনের পরম সত্য এই £ 
শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই স্থখও আনন্দ, শক্তিই অনস্ত ও 
অবিনশ্বর জীবন ; দুর্বলতাঁই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ; হূর্বলতাই 
মৃত্যু। 

এই জীবনে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-স্বখের উৎস আপত্তি । আমর! আমাদের বন্ধু- 
বান্ধবদের প্রতি আসক্ত হুই; নিজেদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে 
আসক্ত হই ; যাবতীয় বাহ্বস্ততে আনক্ত হই, যাহাতে এগুলির সাহাযো 
ইন্জরিয়ন্গখ লাভ করিতে পারি। আবার এই আসক্তি ভিন্ন আর কী 
আঁছে, যাহা আমাদের দুঃখ দিতে পারে? আনন্দ অর্জন করিতে হইলে 
আমাদিগকে আ'মুক্তিহীন হইতে হইবে। ইচ্ছাঁমাত্র অনাসক্ত হইবার শক্তি 
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যদি আমাদের থাকিত, তবে কোন ছুঃখই থাঁকিত না । কেবল মে 'ব্যক্তিই 
প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বনস্তভলাভে সমর্থ হইবেন, যিনি সমগ্র শক্তি দিয়া কোন 
বস্তুতে আমক্ত হইবার সামর্থ্য লাঁভ করিয়াও প্রয়োজনকালে নিজেকে অনাসক্ত 
করিবারও শক্তিধারণ করেন। কিন্তু মুশকিল এই-_যতটুকু আসক্ত হইবার 
ক্ষমত! থাক দরকার, ততটুকু অনাসক্ত হইবার ক্ষমতাও থাক উচিত। 
আবার এমন সব ব্যক্তি আছে, যাহারা কোন-কিছু ছার আকৃষ্ট হয় না। 
তাঁহার! ভালবাসিতে পারে ন1; তাহার! কঠিনহৃদয় ও উদাসীন ; অবশ্য 
জীবনের অধিকাংশ ছুঃখ তাহার] এড়াইয়া যায়। কিন্তু দেওয়াল কখনও 
হুঃখবোধ করে না, কখনও ভালবাসে না, কখনও আঘাতও গায় না; তাহ 
হইলেও উহ1 দেওয়ালই থাকে । নিতান্ত অন্ুভূতিহীন দেওয়াল হওয়া 
অপেক্ষা কোন-কিছুর প্রতি আসক্তি বা আকর্ষণ অনুভব কর! বরং ভাঁল। 
যে কখন কাহাকেও ভালবাসে না, যে কঠিনহৃদয় ও পাঁধাণতুল্য, সে জীবনের 
অধিকাংশ ছুঃখ এড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হয়। এইরূপ 
অবস্থা আমরা কাঁমন! করি না। ইহ! দুর্বলতা, ইহা মৃত্যুতুল্য । যে-হৃদয় 
কখনও হুর্বলতা। অনুভব করে ন1, ছুঃখ অনুভব করে না, সে-হৃদয় কখনই 
জাগ্রত হয় নাই। তাহ] স্পন্দনহীন জড়াবস্থা; এরূপ অবস্থা, আঁমর? 
চাই ন]। 

এইসক্ষে কেবল প্রেমের এই মহাঁশক্তি, আসক্তির এই প্রবল আকর্ষণ, 
একটিমাত্র বস্তর উপর সমগ্র মনপ্রাণ ঢাঁলিয়! দিনা নিজ সত্তাকে যেন অপরের 
জন্য নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার শক্তি-_যাহ1! দেবতার্দেরই শক্তি-__আমাঁদের কাম্য 
নয়; পরস্ত আমর] দেবগণ অপেক্ষা ও উচ্চতর, মহত্তর হইতে চাই। পূর্ণজ্ঞানী 
প্রেমের মেই একটি বিন্দুতে নিজের সমগ্র চিত্ত সমাহিত করিতে পারিলেও 
অনাসক্তই থাকেন। এই অবস্থা কিরপে আসে? আর এই একটি রহস্যই 
আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে । 

ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। নে যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা পায়, কিন্ত ইহার 
পশ্চাতে থাকে করুণ। ও দ্বণ!; ভিক্ষৃক যে শীচ ব্যক্তি অন্ততঃ এইরূপ 
মনোভাঁব দানের পশ্চাতে থাকিয়া যায়। যাহা সে পায়, তাহা! কখনও 
যর্থার্ঘরূপে উপভোগ করিতে পারে ন1। ৃ 

আমর! সকলেই ভিক্ষুক । আমরা যাঁহাই করি, তাহার একট, প্রতিদান 
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চাই। ন্আমরা সকলেই জীবন ও ধর্ম লইয়! ব্যবসা! করি! হায়, আমরা প্রেম, 
লইয়াও ব্যবসা করি! 

তোমরা যর্দি ব্যবস। করিতে আপিয়া থাকো, আদান-প্রদদান-_ক্রয়- 
বিক্রয়ের প্রশ্ন যদি তোমাদের প্রধান হইয়া থাকে, তাঁহ। হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের 
নীতি অন্ুনরণ কর। ব্যবসা-ক্ষেত্রে ভাল সময় আছে, মন্দ সময়ও আছে, 
মূল্যের উথান-পতনও আছে; সব সময়ে আঘাতের আঁশঙ্কাও আঁছে।' 
ব্যাপারটি দর্পণে মুখ দেখার মতো) তোমার মুখ প্রতিবিদ্বিত হইল : মুখভক্জি 
কর, দর্পণে্ণ মুখভঙ্গি দেখা যাইবে? তুমি যদি হাসো, দর্পণও হালিবে-_ 
তাহাতে হাপি গ্লতিবিশ্বিত হইবে । ইহাই ক্রয়-বিক্রয়, ইহাই আদান-প্রদান । 

আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়ি। কি প্রকারে আবদ্ধ হইয়! পড়ি? যাহ! 
দিই তাহার জন্য নয়, পরন্ত যাহ! আশা করি তাহার জন্যই । প্রেমের 
প্রতিদানে পাই আমরা ছুঃখ- ভালবাসি বণ্র| নয়, পরন্ত প্রতিদানে 
ভালবাস চাই বলিয়!। আকাজ্ষা যেখানে নাই, ছুখ সেখানে থাকে ন।। 
বাসনা_অভাঁববোধই সকল ছু:খের মূল । সফলতা ও বিফলতাঁপ নিয়মে 
বাঁসনাসমৃহ আবদ্ধ। বাঁসন। অবশ্ঠই দুঃখ আঁনিবে। 

স্ৃতঝাং প্ররুত সফলতা, প্রকৃত স্থখের শ্রেষ্ঠ রহস্ত এই £ যিনি প্রতিদান 
চাঁন না যিনি সম্পূর্ণত্বে নিঃশ্বার্থ, তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্খ। কথাটি 
হেয়ালি বলিয়া মনে হয়। আমরা কি জানি না প্রত্যেক নিংহ্থার্থ 
ব্যক্তি জীবনে প্রতাবিত হন, আঘাতপ্রাপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই 
বটে। বীশুধীই্র নিঃস্বার্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন।, সত্য 
বটে, কিন্ত আমর! জানি যে, এক মহান্‌ বিজয়ের_-কোঁটী কোটী মাঙষের 
জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মণ্ডিত করিবার জন্যই তীঁহাঁর এই 
নিঃস্বার্থপরত। । 

কিছুই আকাঙ্ষ। করিও ন।; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহ। তোমার 
দিবার আছে দাও; ইহ1 তোমার নিকট ফিরিয়| আমিবে, কিন্ত সে 
বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহন্রগুণ বধধিত হইয়া ইহ! ফিরিয়। আসিবে, 
কিন্ত ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ 
কর) দাঁও-_ব্যস্‌, সেখানেই শেষ । শিক্ষা কর--দান করিবার জন্যই এ-জীবন, 
প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে; স্থতরাং স্বেচ্ছায় দান কর ॥ 


১৫৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হুইবে-_যাহ দেয় 
তাহা। দিতেই হইবে । তুমি এই সংসারে আনো সঞ্চয় করিবার জন্য। মুষ্টি বধ 
করিয়। তুমি গ্রহণ করিতে চাঁও? কিন্তু প্রকৃতি তোমার গল! টিপিয়। তোমাকে 
দান কবিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছ। থাকুক ব। না৷ থাকুক, তোমাকে দিতেই 
হইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, “আমি দিব না, সেই মুহূর্তেই আঘাত আদিয়। 
তোমাঁকে ছুংখ দিবে । এমন কেহই নাই যে পরিণামে সর্বন্থ ত্যাগ করিতে 
বাধ্য ন। হইবে । এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশী সংগ্রাম করিবে, মে তত 
বেশী ছুঃখ অনুভব করিবে । আমর] ত্যাগ করিতে সাহধ করি ৰা বলিয়াই, 
প্রকৃতির এই বির।ট দাবি বিনীতভাবে মানিয়! লইতে শ্বীকাঁর করি ন বলিয়াই 
দুঃখ পাঁই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল, কিন্তু ইহাঁর ফলম্বব্প আমর সুর্যের 
উত্তাপ পাই। স্থয সাগর হইতে জল আহরণ করিয়। বুষ্টিধারারূপে উহা 
প্রত্যর্পণ করে। তুমি আদান-প্রদানের ঘন্ত্রশ্বরূপ; তুমিও দান করিবার 
জন্যই গ্রহণ কর। স্থতরাং প্রতিদানে কিছুই চাহিও ন1; যতই দান করিবে, 
ততই সব-কিছু তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে । যত শীঘ্ব এই কঙক্ষটি বাসুশূহ্য 
করিবে, তত শীঘ্র ইহা হিরের বায়ুদ্বার পূর্ণ হইবে; কিন্তু সমস্ত দরজা, 
সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়৷ দিলে ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাঁকিবে, বাহিরের বায়ু 
কখনও ভিতরে আসিবে না) ফলে ভিতরের বায়ু গ্লতিহীন হ্ইয়া দুষিত ও 
বিষাক্ত হইবে। নদী অবিরত সাগরের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষিত করিতেছে 
এবং পূর্ণ হইতেছে। সাগরের মধ্যে নদীর নির্গমন রুদ্ধ করিও ন1) যে মৃূহ্্তে 
ইহ] করিবে, নেই মুহুর্তে তুমি মৃত্যুর কবলে পড়িবে । 

স্থৃতরাঁং ভিক্ষুক হইও না$ অনাসক্ত হও। ইহাই জীবনের শধাঁধিক 
ছুফর কার্য। এই পথের যে কি বিপদ তাহ! নির্ণয় করিতে পারিবে না। 
এমন কি, বুদ্ধিবৃত্তির সাহাঁধ্যে এই পথের বাধাবিদ্ব গুলি অবগত হুইয়াও যতক্ষণ 
না মনেপ্রাণে অনুভব করি, ততক্ষণ গুলিকে ঠিক ঠিক আঁমর। জানিতে 
পারি না। দুর হইতে একটি প্রমোৌদ-উদ্ভানের সাধারণ দৃশ্য আমাদের 
নয়নগোঁচর হইতে পারে) কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? যখন আঁমরা 
উদ্যানের মধ্যে থাকি, তখনই উহা কিরূপ অন্থভব করি, এবং যণ্ণর্থরূপে 
জানিতে পারি। যদিও আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় 
এবং আমর! মর্মাহত ও বিপর্ধস্ত হই, তথাপি সকল বিপর্যয়ের মধ্যে মামাদের 
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হৃদয়বৃত্থিকে সতেজ রাখিতে হুইবে-_-এই সমস্ত বিক্ল-বিপর্যয়ের মধ্যেও 
আমাদের" আভ্যন্তরীণ দেবত্বকে দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করিতে হুইবে। প্রকৃতি 
চায়_আমর। প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি, 
প্রতারণার খিনিময়ে প্রতারণ। করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই, 
আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা আঘাতের সমুচিত উত্তর দিই। তাঁহ1"হইলে দেখ! 
যাইতেছে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত না করিতে হইলে নিজেকে সংযত 
করিতে-_-সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্য শক্তির প্রয়োজন। 

প্রতিদিন আমরা নিত্য নৃতনভাবে অনাসক্ত থাকিবাঁর জদ্য দৃঢসক্কল্প 
হই ।* আমর] আমাদের অতীত ভালবাস। ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে 
তাকাই এবং অনুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিন্ধপ 
হুঃখময় করিয়! তুলিয়াছে। আমাদের “ভালবাসা*র জন্যই আমর! নৈরাশ্ঠের 
অতলগর্ভে চলিয়! গিয়াঁছি ! বুঝিতে পারিলাঁম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত 
ক্রীতদাস ; আমাদের টানিয়! নিয় হইতে নিয়তর অবস্থায় নাঁমানে। হইয়াছে ! 
আবার আঁমরা। নৃতনভাবে দৃঢসন্কল্প হই : এখন হইতে আমি নিজের উপর 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব । কিন্ত কার্ধকাঁলে 
একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়! আঁবার জীব বদ। হুইয়] পড়ে, আর বাহির 
হইতে পারে ন1। জীব-পক্ষী জালে আবদ্ব-_পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুক্তিল।ভের 
চেষ্টা করিতেছে । ইহাই আমাদের জীবন! 

আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কই্কর! বাধাবিপত্তি গুলি 
প্রচণ্ড ; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া 
পড়ি কালক্রমে আমর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুঃখবাদী হুইয়৷ সাধুতা, প্রেম 
এবং জীবনে যাহ! কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই । সেই জন্য 
আমর! দেখিতে পাই, যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, 
অকপট ও ক্ষমাশীল থাঁকেন, তাহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ-পর! 
মিথ্যাচারীতে পরিণত হুন। তাহাদের মন যেন স্তুপীকৃত জটিলতা ! 
হয়তো ব। তাহাদ্দের মধ্যে অনেকটা! বাহা বিচক্ষণত1 থংকিতে পারে, 
তাহারা উগ্র-মস্তি্ষ নন; তাহার! বিশেষ কথ বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ 
দেন না, ক্রুদ্দও হন না; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইতে পারাও তাহাদের পক্ষে ভাল 
ছিল, অভিশাপ দিতে পাঁরাঁও সহত্রগুণ ভাল ছিল। তাহার! তাহ! পারেন 
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না; তাহাদের হদয়বৃতি স্তব্ধ, কারণ তাহাদের দেহে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ 
লাগিয়াছে, তাহার! নিক্কিয়। এমন কি অভিসম্পাত করিতেও পারেন না, 
একটি কর্কশ কথাও বলিতে পারেন না । 

এ-সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে । ' তাই বলি-_ 
আমাদের অসাধারণ এশী শক্তির প্রয়োজন । সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা! 
যথেষ্ট নয়, অসাধারণ এশী শক্তিই একমাত্র উপায়-_সুক্তির একমাত্র পথ । 
একমাত্র ইহারই সাহাঁষ্যে আমর! নব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি-_ 
অক্ষতদেহে অজন্র ছুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আঁমর! খণ্ডবিখণ্ড হইতে 
পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের 
হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হুইয়! উঠিবে। | 

ইহা খুবই কঠিন, কিন্ত নিরস্তপ্ন অভ্যাঁন দ্বারা আমরা এই কাঠিন্ত 
অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের বুঝিতে হইবে আমাদের কোন বিপদই 
ঘটিতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমরা-সেই বিপদ বরণ করিতে সমর্থ হই। 
আমি বলিয়াঁছি, যতক্ষণ দেহ রোগের জন্য প্রস্তত ন। হয়, ততক্ষণ কোন 
বোগ আমার কাঁছে আসিতে পারে নী; রোগ কেবল জীবাণুর উপর 
নিভর করে না, পরন্থ দেহাভ্যস্তরম্থ রোগপ্রবণতাঁর উপরও নির্ভর করে। 
আমরা যাহা পাইবাঁর যোগ্য, তাহাই পাইয়া থাকি। অহঙ্কার ত্যাগ 
করিয়া ইহাই যেন আমর] উপলব্ধি করি-_-ছুংখ কখনও সঙ্গত কারণ ছাড়। 
হয় না; ছুঃখের অনধিকারী কখনও ছুঃখগ্রস্ত হয় না। কখনও কোন 
আঘাত অকারণে আসে নাই ; কখনও এমন কোন অকল্যাণ সংঘটিত হয়. 
নাই, যাহার জন্য আমি নিজহস্তে পথ প্রস্তত করি নাই। ইহাই অর্টমাদ্দের 
জানিতে হইবে । নিজেদের বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, যে-কোন 
আঘাত পাইয়াঁছ, তাহার জন্য নিজেদের প্রস্তত করিয়াছিলে বলিয়াই তাহ 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হুইয়াছিল। তোমরা করিয়াছ অর্ধেক প্রস্ততি, 
বাকী অর্পন করিয়াছে বহির্জগৎ। এইপ্রকাঁরেই আঘাত আসিয়াছিল। এই 
উপলব্ধিই আমাদিগকে শীস্ত করিবে । একই সঙ্গে এই বিশ্লেষণ হইতেই 
একাটি আশার বাণী আমিবে এবং সেই আশার বাণী এইরূপ ঃ বাহা 
প্রকৃতির উপর আমার কোন প্রভাব নাই; কিন্তু যাহা আমার ভিতরে, 
যাহা আমার নিকটতর, অর্থাৎ আমার নিজন্ব জগৎ, তুহ! আমার 
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নিয়ন্ত্রণাধীন । জীবনে ব্যর্থত৷ ঘটাঁইতে ঘদি উভয়েরই প্রয়োজন হয়, আমাকে 
আঘাত' দিতে যদ্দি উভয়েরই আবশ্তক হয়, তাহ! হইলে এই দুইটির মধো 
যাহা! আমার হাতে, তাহা আমি ছাড়িয়। দিব না; এক্ষেত্রে কেমন করিয়! 
আঘাত আঘ্িতে পারে? আমি যদি নিজের উপর যথার্থ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারি, তাহ। হইলে আঘাত কখনই আদিবে না। 

শৈশব হইতে সর্বদাই আমরা বাহিরের কোন বস্তর উপর দোষারোপ 
করিতে চেষ্টা করিতেছি । . আমর] সর্বদাই পরকে সংশোধন করিতে প্রস্তুত, 
কিন্ত নিজেদের সংশোধন করিতে গ্রস্তত নই। ছুর্দশায় পড়িলে আমরা 
বলি, “হায়! এ জগৎদানবের রাজ্য। আমর অন্য লোককে অভিশাপ 
দিয়া বলি, “কি অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন মূর্খের দল! কিন্তু আমরা নিজের! 
যদি প্রকৃতই এত সৎ হই, তবে কেন এরূপ জগতে আছি? এ জগৎ 
যদ্দ শয়তানের-রাজ্য হয়, তবে আমরাও দানব ; নতুবা কেন আমর। এ জগতে 
থাকি”? হায়! এ জগতের লোকগুলি এত স্বার্থপর !-_এ-কথ| সত্য, 
কিন্ত আমর] যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমর! 
বাম করিব? এই বিষয় চিন্তা করিয়। দেখ। 

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আঁছে, মেটুকুই আমরা পাইয়া! থাঁকি। 
এ-কথ। বল। মিথ্যা যে, জগৎ অনৎ আর আমর) কেবল সং। ইহ]1 কখনই 
হইতে পারে ন।) এইব্প আমর] বলিয়! আপিতেছি, কিন্তু ইহ সত্যেন প্রচণ্ড 
অপলাপ। 

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয় £ বাহিরের কোন-কিছুকে অভিসম্পাত না দিতে 
অথবা» কাঁহাঁরও উপর দোষারোপ না কারিতে বদ্ধপরিকর হও্ড। মানুষ 
হও, উঠিয়। দাড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদ1 
সত্য পথ। নিজেকে বশে আনে । 

ইহা কি লজ্জার বিষয় নয় ঘে, কখন কখন নিজেদের মন্যযত্ব সম্ঘন্ধে 
কত বড় বড় কথা বলি, বলিয়া থাকি আমর দেবহ্বূপ, ঘোষণা করি 
'আমর। সব-কিছুই জানি, আমর সব-কিছুই করিতে পারি, আমরা নির্দোষ, 
নিফলঙ্ক, জগতের" মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ) আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুত্র 
প্রন্তরখণ্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়; কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও 
আমাদিগকে গীড়। দেয়_-পথের যে-কোন নির্বোধ বাক্তিও «এই সব 
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দেবতাদের” জীবন ছুঃখময় করিয়া তোলে ! আমর যর্দি সত্যই দেবন্বরূপ 
হই, তাহা হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হওয়া উচিত? বাহ জগৎই 
আমাদের ছুঃখছুর্দশার জন্য দায়ী-_এইবূপ অভিযোগ করা কি সত্য হইবে? 
যে-ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, মহৎ হইতেও মহীয়ান্‌, সেই ঈশ্বরকে কি আমাদের 
কোন ছল-চাতুরী-প্রবঞ্ধনার ছুঃখ-ছুবিপাঁক পযুদিত্ত করিতে পারে ? তোমব। 
যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহ। হইলে বলিতে হইবে--তোঁমর1 ঈশ্বরতুল্য 
কোন্‌ বহির্গগৎ তোঁমাদিগের উপর আঘাত ভাঁনিতে পাবে? তোমার 
অক্ষতদেহে সপ্তম নরকও অতিক্রম করিতে পারো, কিছুই তোমাদিগকে 
বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিষোগ 
কর, বহিঃপ্রকৃতির উপর দোষারোপ কর-_তাহাই প্রমাণ করে ষে, তোমরা 
বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদ্দের এইরূপ অনুভূতি দ্বার! প্রমাণিত 
হয় যে, নিজেদের ত্বরূপ ও মহত্ব সম্বন্ধে তোমরা যে দাবি কর, বস্ততঃ 
তোমরা তাহা নও। ছুঃখের উপর ছংখ. স্তুপীকৃত করিয়1, কেবল বহিঃগ্রক্কতি 
তোম়াদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়।. এবং. হহাক্স! কি 
ভীষণ শয়তানের জগৎ! “লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, এ ব্যক্তি 
আমাকে কষ্ট দিতেছে; ইত্যাদি চীৎকার করিয়া তোমর। নিজেদের অপরাধ, 
ছুখে ছুর্দশ। বাড়াইয়া তুলিতেছ। একে তে ছুঃখ পাইতেছ, তদুপরি মিথ্যা 
আরোপ করিতেছ। কিছুকাণলের জন্য অন্যের কথ। ছাড়িয়া দয়া আমাদের 
নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হুইবে 3 এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে 
পারি। চল, আমর] কর্মের উপায়গুলি নির্দোষ করিয়া তুলি; তাহা 
হইলে উদ্দেশ ও নিজ সম্বন্ধে নিজেই সজাগ হইবে । আমাদের 'জীবন 
যদ্দি মহৎ ও পবিজ্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিজ্র হইতে পারে। 
জগৎ কার্ধ-স্ব্ূপ, আমর কারণ-স্ববূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের 
নিষলুষ ও পূর্ণ করিয়। তুলি । 


কর্মযোগ-প্রসঙ্গে 


যাবতীয় স্থল ও সুক্ষ বস্ত হইতে আত্মাকে পৃথক করাই আমাদের লক্ষ্য । 
এই অবস্থা লাভ হুইলে বোধ হইবে, আত্মা সর্বকাঁলে এক]ই বিদ্যমান 
ছিলেন-_তাহাকে স্খী করিবার জন্য অন্ত কাহারও (প্রয়োজন নাই। স্থখী 
হইবার জন্য আমর] যতদিন অন্ঠের উপর নির্ভরশীল থাঁকিব, ততর্দিন আমরা 
ক্রীতদাস । পুরুষ" ঘখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই 
প্রয়োজন নাঁই এবং এই প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তখন মুক্তি বা “কৈবল্য 
লাভ হয়। 

_ কয়েকটা? ডলারের প্রত্যাশায় মানুষ ছুটাছুটি করে এবং ইহার জন্য সে 
তাহার প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিতেও কুন্তিত হয় না। কিন্তু তাহারা 
যদ্দি নিজেদের সংযত করিতে পারে, তবে কঙ্জেক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের 
চরিত্র এরূপ উন্নত হইবে ঘে, তখন তাহারা ইচ্ছ। করিলেই লক্ষ লক্ষ ডলার 
উপার্জন করিতৈ পারিবে । তখন তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি জগৎকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবে । কিন্তু আমর সব বড়ই নিরোধ ! 

একজ্খনের তুলক্রটির কথ! সর্বসমক্ষে বলিয়া লাভ কি? এভাবে ক্রটি 
সংশোধিত হয়,না। করণ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে ছুঃখ ভোগ করিতে 
হইবেই । অবশ্যই চেষ্টা করিয়। উন্নতিলাঁভ করিতে হইবে। যাহার] দৃঢ 
এবং শক্তিশালী, জগৎ তাহাঁদেরই প্রতি সহানুভূতিশীল । যে-কাঁজ মানব- 
জাতি ও প্রকৃতির উদ্দেশ্তে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অপিত, তাহাই আসক্তি 

ব। বন্বর্নের কারণ হয় ন1। 

কোন প্রকার কর্তব্য কর্মই তুচ্ছ নয়। নিয়তর কার্য করে বলিয়াই একজন 

_ে উচ্চতর কার্য করে তাহার তুলনায় নিয়ন্তরের হয় না। কে কিরূপ 
কর্তবা করিতেছে দেখিয়া মাঁছষকে বিচার করা৷ উচিত নয় $ সেই কর্তব্য সে 
কিভাবে সম্পাদন করিতেছে, তাহ! দেখিয়া বিচার করা উচিত। এ কার্ধ 
করিবার ধরন এবং শক্তিই মালষের যথার্থ পরীক্ষা। প্রত্যহ 'আবোল- 
তাবোল, বকিয়্। থাকেন, এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা যে মুচি নিজ 
বাবলায় ও কর্ম অন্গসাঁরে অতি অল্লসময়ের মধ্যে একজোড়। স্থন্দর মজবুত 
জুত। প্রস্তত করিতে পারে, সে বড়। 

১০১১ 
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প্রত্যেক কর্মই পবিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাঁপনা, বদ্ধ 
ব্যক্তিদের মোহগ্রস্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে মুক্ত করিতে এবং জ্ঞানালোক 
দিতে কর্তব্য প্রভূত সহায়তা করে, সন্দেহ নাই। 

আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে-_যাহ। এখন আমাদের 
হাতে আছে, তাহ! উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ 
করি। এইব্সপে ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আমরা এমন এক অবস্থায় 
উপনীত হুইতে পারি যে, জীবনে ও সমাজে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সন্মান- 
জনক কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব ও অধিকার আমর! লাভ করিব । 

প্রকৃতির বিচার সর্বত্রই সমানভাবে কঠোর এবং নির্দয় হইয়৷ থাকে ।" 

সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাবহারিক জ্ঞ/ন-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট জীবন ভাল ৷ 
মন্দ কোনটিই নয়। 

প্রত্যেক সফলকাম ব্যক্তিরই কৃতকার্যতাঁর পশ্চাতে কোথ।ও অসাধারণ 
দৃঢ়তা ও একান্তিকতা বর্তমান । ইহাই তাঁহার জীবনে ঝিরাঁট সফলতার 
হেতু । সে হয়তো সম্পূর্ণ স্বার্থশৃন্য হইতে পারে নাই, কিন্তু গে ক্রমশঃ এই 
আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। সে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশৃন্ হইতে 
পারিত, তবে তাঁহ।র জীবন বুদ্ধ বা খ্ীষ্টের জীবনের মতো মহাঁন্‌ ও সার্থক 
হইতে পারিত। স্থার্থশন্ততার তারতম্যের উপরই সর্বক্ষেত্রে সফলতার 
তারতম্য নির্ভর করে। রঃ 

মানবজাতির মহান্‌ নেতৃবৃন্দ নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা উচ্চতর 
' কর্মক্ষেত্রের জন্তই আসেন । 

আমর। যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য হইতে পারে নন যাহা 
সম্পূর্ণ পবিত্র বা একেবাঁরে অপবিত্র--এখানে “পবিভ্রতা' অথব1 “অপবিভ্রতা? 
হিংসা বা অহিংস। অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে । আমর] অপরের অনিষ্ট ন। 
করিয়া শ্বাসপ্রশ্বা ত্যাগ বা! জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের 
প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হুইতে কাঁড়িয়া লওয়।। আমাদের বাচিয়া 
জগৎ জুড়িয়! থাকার দরুন অপর কতকগুলি প্রাণীর স্থানাঁভাব হইতেছে__ 
হয়তো। কোন মাঞ্ষের ব। অপর প্রাণীর বা! কোন ছোট উত্ভিদের-_কিন্ত 
যাঁহাঁরই হউক না কেন, আমরা কোন ন। কোন প্রাণীর স্থান সক্কোঁচ 
করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাঁই যদি হইল, তবে হ্বভাঁবত্ই ইহা! বুঝা 


কর্মযোগ-গ্রঙগে ১৬৩ 


যাইতেচ্ছে, যে, কর্মের দ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনস্ত- 
কাল কাঁজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসাঁর-যন্ত্র হইতে বাহির 
হইবার পথ পাইব নাঃ আমর! ক্রমাগত কাজ করিয়। যাইতে পারি, কিন্ত 
কাঁজ কখনও "শেষ হইবে না। ৃ 

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসার সহিত কাজ করে, ফলাফলের প্রতি 
তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু ক্রীতদাঁসকে চাঁবুক মারার প্রয়োজন হয় 
ভৃত্য পারিশ্রমিক চায়। জীবনের সর্বত্র এইরূপ। জনঘতাঁর কোঁন বক্তা 
একটু বাহন্রাী চাঁয়। এইগুলি ন! দিয়! ষর্দ তাহাকে এক কোণে ফেলিয়। 
রাখ! যায়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে, কেনন। এইগুলি তাহার প্রয়োজন । 
ইহাই ভ্রীতদমের ভাবে কাঁজ করা। এব্রপ অবস্থায় প্রতিদানে কিছু 
আশা কর। অভ্যাস হইয়! পড়ে । ইহার পব ভূত্যের মতে1 কর্ম কর]। 
ভূত্যের প্রয়োজন পারিশ্রমিকের-_ “আমি ইহ। দিতেছি, তুমি উহ] দাও ।, 
“কর্মের জন্য কর্ম করি”--এ-কথা বলাত্র মতো! সহজ 'মার কিছুই নাই। কিন্ত 
এইভাবে কর্ম ফরার"মতে। কঠিন আর কিছুই নাই । কর্মের জন কর্ম করে__ 
এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিবাঁর জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াঁও বহুদূর 
যাইতে বাজি আছি । কোথাও হয়তো। একটি অভিসন্ধি থাকে । যদি অর্থের 
অভিনন্ধি ন! হয়, তবে গ্রতুত্বের মতলব। যদি প্রতুত্ব না হয়, তবে লাভের 
উদ্দেশ্ত। কোনরপে কোথাও একটি প্রেরণা থাকিবেই। তুমি আমার 
বন্ধু, আমি তোমার জন্য তোমার সহিত কাঁজ করিতে চাই । এ পযস্ত বেশ 
চমৎ্কাঁর এবং প্রতিমুহূর্তে আমি আমার আন্তরিকতা ঘোষণ। করিতে পারি। 
কিন্ত পীবধাঁন, তোমাকে আমার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইতে হইবে। যদি 
তুমি একমত হইতে না পারো, তবে আমি আর তোমায় দেখিব না বা 
তোমায় সাহায্য করিব না! এনপ অভিসন্থিমূলক কর্ম দারা ছুংখ হয়। 
মনকে বশে রাখিয়া আমরা যে কাঁজ করি, মে কাজই অনাঁপক্তি ও 
আনন্দের কারণ 'হয়। 

একটি মহঘ খ্রিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমার মাপকাঠিতে সমগ্র জগৎকে 
বিচার কুরিলে চলিবে না। প্রত্যেক লোককে তাহা ভাব অঙ্গযাঁয়ী বিচার 
করিতে হইবে, প্রত্যেক জাতিকে উহার আদর্শ অনুযায়ী এবং প্রতিটি 
প্রদেশের প্রতিটি রীতি-নীতি নিজন্ব যুক্তি ও অবস্থা অন্থসাঁরে বিচার করিতে 


১৬৪ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


হইবে। আমেরিকানরা যে পারিপাশখিকের মধ্যে বাম করে,, তাহার 
প্রভাবেই আমেরিকাবাঁশীদের রীতি-নীতির উদ্ভব হইয়াছে, এবং ভারতবালীদের 
পরিবেশের ফলেই ভারতীয় বীতি-নীতির উদ্ভব। এইভাবে চীন জাপান 
প্রভৃতি দেশের পক্ষেও এ-কথ। প্রযোজ্য । | 

আমাদের যোগাতা অন্থযায়ী আমাদের পরিবেশ গড়িয়া ওঠে । খেলার 
সময় প্রতিটি গোলক উহার যথানিরিষ্ট গর্তে গিয়। পতিত হয়। যর্দি একজনের 
কর্ষক্ষমত। অপরের চেয়ে বেশী হয়, তবে সাংসারিক বিন্যাসে তাহ। ধরা পড়িবেই । 
সুতরাং অভিযোগ করিয়া কোন লাভ নাই। কোন একজন ধ্বী হয়তে| 
ুষ্ট, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হঈয়াছে, যাহার 
ফলে সে ধনী হইয়াছে । অন্ত যে-কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি থাঁকিলে 
সেও ধনশালী হইতে পারিবে। পরম্পর বিবাদ এবং অভিযোগ করিয়। 
কি ফল? ইহা! দ্বারা আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারিব না। 
কাহাকেও ছোট কিছু করিতে হইতেছে বলিয়। যর্দি সে অভিযোগ করে, তবে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মে অভিযোগ করিবে । সর্বক্ষণ অসন্থষ্ট থাকিয়া 
তাহার জীবন দুংখময় হইয়। উঠিবে এবং সমস্ত কিছুই পণ্ড হইবে। কিন্তু 
যে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য কর্মে নিয়ত অবিচল থাকিয়৷ অগ্রসর হইতে থাকে, 
সে-ই আলোকের সন্ধান পায় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্তব্য, তাহাঁর নিকট- 
আসিয়া উপস্থিত হয়। 


কর্মই উপাসনা 


শ্রেষ্ঠ মানব কর্ম করিতে পারেন না কারণ তাহার মধ্যে কোন বন্ধনের 
তাঁব, আসক্তি বা অজ্ঞান নাই। একবার নাকি একটি জাহাজ এক চুম্বকের 
পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতেছিল। জাহাজের লোহার জ্তু পেরেক নাঁট 
ধোণ্টগুলি আকৃষ্ট হইয়। বাহিরে আদিল এবং জাহাজটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া 
গেল। অজ্ঞানের অবস্থাতেই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা থাকে, কারণ প্ররুতপক্ষে 
আমর সকলেই নান্তিক। যথার্থ আস্তিক্য-বুদ্ধিলম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ণ করিতে 


কর্মই উপাসন? ১৬৫ 


পারেননা। আমর] অল্পবিষ্তর নান্তিক। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না, 
তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাসও নাই। তিনি আমাদের নিকট কথার 
কথা মাত্র, অর্থাৎ “ঈশ্বর” এই শব্মাত্র, ইহার বেশী কিছু নন। অনেক সময় 
আমর! মনে*করি যে, তিনি আমাদের অতি নিকট, কিন্ত তারপর আবার 
পূর্বাবস্থায় পতিত হুই। তাহার সাক্ষাৎকার হইলে কে কাহণর জন্য কর্ম 
করিবে? ইঈশ্বরকে সাহাধ্য কর]! আমাদের ভাষায় একটি প্রপিদ্ধ উক্তি আছে, 
যাহার অর্থ £ বিশ্বকর্মাকে কি শিখাইতে হইবে, কি করিয়। সষ্টি করিতে হয়? 
হুতরাং মানবজাতির মধ্যে তাহাঁরাই শ্রেষ্ট, ধাহার! কোন কর্ম করেন না। 
অত.পর যখন তোমরা জগৎ সঙ্ঘন্ধে এবং ভগবানকে আমরা কির্ূপে সাহায্য 
করিতে পাঁরি, তাঁহার জন্য ইহ! করিতে পারি, উহ! করিতে পাঁরি ইত্যাদি 
মূর্খের মতো কথাগুলি শুনিবে, তখন এঁ উক্তি মনে রাখিও। এইরূপ কোঁন 
চিন্তাই যেন তোমাদের ভিতরে স্থান না পায়। এগুলি অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি- 
প্রণোর্দিত। তুমি যে-সকল কর্ম কর, সবই তোমার নিজের জন্য, এগুলি 
তোমার নিঙ্গের উপকার হইবে বলিয়াই করিয়া থাকে।। ঈশ্বর এমন কিছু 
খানায় পড়িয়! যান নাঁই যে, তুমি বা আমি একটি হাঁনপাতাঁল বা অন্থব্ূপ 
কিছু নির্যাণ করিয়। তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রনর হইব । তিনি তোমাকে 
কর্মের স্থযোগ দিয়াছেন। তাহার এই বিরাট ব্যায়ামশালায় তোমার 
পেশীপমূহ চালন1 করিবার জন্যই তিনি তোমাকে স্থযোৌগ দিয়াছেন, তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য নয়; তুমি যাহাতে নিজেকে পাহাধ্য করিতে পারে৷ 
এইজন্য । তুমি কি মনে কর যে, একটি পিপীলিকাও তোমার সাহীষ্য ব্যতীত 
মবিক্কী যাইবে? ইহা পুরাঁদস্তর ঈশ্বরনিন্দ।। জগৎ তোমার কোন প্রয়োজনই 
বোধ করে না। জগৎ চলিতে থাকিবে-_তুমি এই মহাসমুদ্রে একটি বারিবিন্দু 
মাত্র। তাহার ইচ্ছ। ছাড়। গাছের একটি পাতাঁও নড়ে না_-বাতাঁস বহিতে 
পারে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমর। তাহার ঈপ্িত কর্ম করিবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছি--তীাহাকে সাহাধ্য করিবার জন্য নয়। “পাহাষ্য' 
এই শব্দটি তোমর। মন হইতে মুছিয়া ফেলে! । সাঁহাধ্য তুমি করিতে পার 
না। এরূপ বল ঈশ্বরের নিন্দা করা। তীঁহার কপাতেই তোমার অস্তিত 
"তুমি কি মনে কর, তুমি তাহাকে সাহায্য করিতেছ? তুমি তীহার 
উপাসনা করিতেছ। যখন কুকুরকে একটুকর] খাবার দাও, তখন এ 


১৬৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কুকুরকে ঈশ্বররূপেই পূজা করিতেছ। এ কুকুরের মধ্যেই ঈশ্বর রহিয়াছেন। 
তিনি কুকুররূপে প্রকাশিত। তিনিই সব এবং সকলের মধ্যে তিনি। 
আমরা তাহাকে পূজা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি মাত্র। সমগ্র 
বিশ্বকে এই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ, তবেই পূর্ণ অনাসক্তি আগিবে। ইহাই 
তোঁমার কতব্য হউক। ইহাই কর্মের যথার্থ মনোঁভাব। কর্মযোগ এই 
রহন্তই আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। 


স্বার্থরহিত কর্ম 


১৮৯৮ খুঃ ২* মার্চ কলিকাতা! বাগবাঁজীর ৫৭নং রামকাস্ত বনু স্ট্রাটে রামকৃষ্ং মিশনের 
৪২তম অধিবেশনে ম্বামী বিবেকানন্দ নিষ্চাম কর্ম সন্থন্ধে একটি বক্তৃতায় এইভ।বে বলিয়।ছিলেন £ 


গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন ছুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মত- 
বিরোধ চলিতেছিল। একদল বৈদিক যাঁগষজ্ঞ, পশুবলি এবং এ প্রকার কর্ম- 
সমূহকেই ধর্ষের সমগ্র রূপ বলিয়া মনে করিত। অপর দল প্রচার করিত যে, 
অসংখ্য অশ্ব ও পশু হত্যা কর ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। 
শেষোক্ত দলের অধিকাংশই ছিলেন সন্যাঁপী এবং জ্ঞানমাগাঁ। তাহাঁদের 
বিশ্বাস ছিল যে, সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করিয়া আস্মজ্ঞানল1ভই মোঁক্ষের একমাত্র 
পথ। গীতাঁকার তাহার নিষ্ষাম কর্মের মহতী বাঁণী প্রচার করিয়া পরস্পর- 
বিরোধী এই ছুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবপাঁন করিলেন। অবেকের 
ধারণ। যে, গীত মহাভারতের যুগে লিখিত হয় নাই-_পরবর্তীকালে 
মহাভারতের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইহা ঠিক নয়। মহাভারতের 
প্রত্যেক অংশেই গীতার বিশেষ বাণীগুলি পরিলক্ষিত হয় এবং গীত৷ যদ্দি 
মহাভারতের অংশ হিসাঁবে বিবেচিত ন। হয় এবং বাদ দেওয়া হয়, তবে 
মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির যেখানে এই একই বাণী বর্তমান, সেইগুলিও 
সমভাবে বৈবেচিত হ ওয়! উচিত। | এ 

এখন নিষ্ষাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহ1 এই অর্থে বুঝেন 
যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ ব। দুঃখ কোনটিই কর্মীর মন 


স্বার্থরহিত কর্ম ১৬৭ 


স্পর্শ ঘা করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও 
নিষষাম হইয়া] কর্ণ করে, বলিতে হইবে । কোন কোন প্রাণী তাহাদের 
শবকগুলি খাইয়া ফেলে এবং ইহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখই হয় ন।। 
দহ্যরা অন্বোর ধনলম্পত্তি অপহরণ করিয়! তাহাঁদিগের সর্বনাশ করে। এই 
কাঁজ করিবার সময়ে যদ্দি স্থখ ব1 দুঃখের কোন প্রকার অনুভূতি তাহাদের ন! 
থাকে, তবে তাহারাঁও তো নিষ্ষাম হইয়া কাঁজ করে বলিতে হইবে। নিষ্ষাম 
কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুবাচারও নিষ্ষাম কর্মী বলিয়। 
বিবেচিত »হইতে পারে । দেওয়ালের সুখছুঃখের কোন অঙ্ভূতি নাই, একটি 
প্রস্তরখণ্ডেরও ঠিক তাঁই--এই কারণে একথা বল। যাঁয় না যে, উহারাও 
মিষ্ষাম হইয় কর্ম করে। এভাবে উহার অর্থ করিতে গেলে নিষ্কাম কর্ম 
দুষ্ট লোকদের হাতে একটি শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার] দুক্ষর্ম 
করিতে থাকিবে এবং মুখে বলিবে, তাহ] নিষ্কাম কর্ম করিতেছে । 
নিষষাথ কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে গীতা একটি ভয়াবহ মতবাঁদই 
প্রচার কপ্দিয়াছেস। ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এবপ নয়। অধিকন্ত গীতা- 
প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন আলোচনা করিলে আমরা 
দেখিব যে, তাহাদের জীবন সম্পূর্ণ অন্তরূপ। অর্জুন যুদ্ধে ভীম্ম এবং ভ্রোণকে 
বধ করেন, কিন্ত সেই,সঙ্গে তিনি তাহার সমস্ত স্থার্থবুদ্ধি, বাঁসন। এবং ক্ষুদ্র 
আমিত্বকে লক্ষবাঁর বিসর্জন দিয়াছিলেন। 

গীত| কর্মধোগ শিক্ষা! দেন। যোগারঢ হইয়া আমাদের কর্ণ করিতে 
হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং-বোধ থাকে না। যোগমুক্ত 
হুইয়। কর্ম করিলে “আমি ইহা করিতেছি-_-উহ1 করিতেছি* এই বোঁধ কখনও 
থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহ। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। 
তাহারা বলে যে, যদি এই “অহং-বোধ ন! থাকে, যদি ইহা বিলুপ্ত হয়, 
তবে মানুষ কিরূপে কর্ষ করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ 
করিয়। যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহা] অনস্তগ্তণ উতকষ্টতর হইবে এবং 
প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়! থাকিবে । আমরা খাছের 
পরিপ্াকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম*অবচেভনতাবে করি $ অন্ান্ত অনেক 
কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুত্র আমিত্বের লৌপে যেন সমাধিমগ্র 
হইয়া কর্পি। চিত্রকর যদ্দি অহংবোধ তুলিয় চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন 


১৬৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


হয়, তবে মে অপূর্ব স্থন্বর চিত্রসমৃহ আঁকিতে পারিবে। উত্তম ,পাচক 
যে-সকল খাগ্যবস্ত লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ মর্ন নিবিষ্ট 
করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্ত বোধসকল তিরোহিত হয়। 
এইরূপেই তাহারা তাহার্দের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুতভান্ছর সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা! দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে 
সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, 
তিনি যোগসুক্ত হইয়! সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন 
ন1) এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল 
হইতে পারে না। যাহার! এইভাবে কর্ম করেন, তাহারা নিজের 'জন্য 
কখনও কিছু করেন না। | : 
প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভাগুভ-মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, 
যাহাতে অশ্তভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুর্দিকে যেমন ধূম থাঁকে, 
তেমনি কর্মের সহিত কিছু অশ্তত সর্ধদাই থাকে । আমাদের এমন কাজে 
নিযুক্ত থাক উচিত, যাঁহ। দ্বারা অধিক পরিম'ণে শুভ এবং ত্বল্প পরিমাণে 
অস্ুভ হুয়। অর্ভুন ভীম্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন । ইহা ন। করিলে 
দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না, অশ্তত শক্তি শুভ শক্তির উপর 
প্রাধান্স লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আঁিত। একদল 
গধিত অনৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত, এবং 
প্রজাদের চরম দুর্দশা! উপস্থিত হইত। তেমনি শ্রীকৃষ্চ--কংস, জরাসন্ধ 
প্রভৃতি অত্যাচারী রাজাদের বধ করেন, কিন্তু একটি কাঁজও তিনি নিজের 
জন্ত করেন নাই। প্রত্যেকটি কাজই পরের মঙ্গলের জন্য অনুষিত হইয়াচ্ল। 
দীপালোকে আমর! গীতা পাঠ করিতেছি, কিন্তু কিছুমংখ্যক পতঙ্গ গুড়িয়৷ 
মরিতেছে। এইভাঁবে বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, কর্মের মধ্যে কিছু ন। 
কিছু দোষ থাঁকিবেই ৷ ধাহারা কাঁচ অহং-বোৌধ বিসর্জন দিয়! কর্ম করেন, 
দোঁষ তাহাদের স্পর্শ করিতে পাঁরে না, কাঁরণ জগতের হিতের জন্য তাহারা 
কর্ম করেন। নিফাম ও অনানক্ত হুইয় কর্ধ করিলে সর্বাধিক আনন্দ ও 
মুক্তিলাভ হয় । গীত'য় শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের এই রহস্য শিক্ষা! দিয়াছেন। 


জ্ঞান ও কর্ম 
[ ১৮৯৫ খুঃ ২৩শে নভেম্বর লগ্খনে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ] 


চিন্তার শ্বক্তি হইতেই সর্বাপেক্ষ। বেশী শক্তি পাওয়া যায়। বস্ত যত স্থঙষম, 
ইহার শক্তিও ততই বেশী। চিস্তার নীরব শক্তি দুরের মান্থষকেও প্রভাবিত 
করে, কারণ মন এক, আবাঁর বহু । জগৎ যেন একটি মাকড়সার জাল, 
মনগুলি যেন মাকড়সা । 

এই জগ্‌ৎ সর্বব্যাপী এক অখণ্ড সত্বারই প্রকাশ। ইন্দরিয়গুলির মধ্য দিয়৷ দৃষ্ট 
সেই সত্তা এই জগৎ। ইহাই মায়া। অতএব জগৎ একটি ভ্রম, অর্থাৎ সতা 
বস্তর অসম্পূর্ণ দর্শন, অর্ধেক প্রকাশ-_প্রভাতে যেমন স্র্যকে একট! লাঁল বলের 
মতো৷ দেখায় । এইভাবে যা কিছু অণ্ডভ ও মন্দ, তা৷ প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতা মাত্র, 
ভালোরই অসম্পূর্ণ প্রকাশ । 

সদলরেখাকে অনন্ত পর্যস্ত বধিত করিলে একটি বৃত্তেই পরিণত হয়। 
ভালোর সন্ধ$ন স্বাত্াঁচসন্ধীনেই ফিরিয়া আসে। «আমি'ই বুহশ্তের সমগ্র 
রূপ- ঈশ্বর । কাচা আমিই দেহ; আবার আমিই বিশ্বের পরমেশ্বর | 

মানুষ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ হইবে কেন ?--কাঁরণ ইহাতে তাহার ইচ্ছা- 
শক্তি দৃঢ় হইবে। যাহা কিছু মানুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনন 'ও 
ইচ্ছাঁশক্তিকে সতেজ করে, তাহাই টনতিক। যাহা কিছু ইহার বিপরীত, 
তাহাই ছুর্নীতি। দেশভেদে ব্যক্তিভেদে ইহার যানও পৃথক্‌। মাকে 
বিধিনিষেধ শাস্্বচন প্রভৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হুইবে। 
এখন »মামাদের ইচ্ছার'কোন হ্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হইব, তখন 
ইচ্ছা ম্বাধীন| সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার সামই ত্যাগ । 
ইন্দ্রিয়-ঘারেই ক্রোধ আসে, ছুংখ অন্ভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া! 
যাঁও। 

একদ। আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল, আমি জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত 
ছিলাম এবং মরিয়া! গেলাম £ কি ভয়াবহ প্রহেলিকা! দেহের মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিয়। মুক্তির জহ্য কাতর ক্রন্দন! * 

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের সকলকেই সন্গ্যাসী হইতে 
হইবে? তাহ! হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? ত্যাগের অর্থ তপন্বী 
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হওয়া নয়। সকল ভিক্ষুকই কি শ্রী? দারিদ্র্য ও সাধুতা সমার্থক নয় 
অনেক সময় ঠিক বিপরীত । প্রত ত্যাগ মনের ব্যাপার । কিভাবে এই ত্যাগ 
আসে? মক্ভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া আঁমি একটি হুদ দেখিলাম--চারিদিকে 
মনোরম দৃশ্ঠাঁবলীতে বৃক্ষরাঁজির বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দৈখা যাঁইতে- 
ছিল, কিন্তু শেষ পর্ন্ত সবটাই মরীচিকা বলিয়া প্রমাণিত হইল। তখন বুঝিলাঁম, 
মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্ঠ দেখিয়াছি; শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়। আমি 
ঠেকিয়! শাখলাম যে, উহ। মিথা]। পরেও-_প্রতিদিনই আমি ইহ] আবার 
দেখিব, কিন্তু সত্য বলিয়। আঁর কখনও স্বীকার করিব না। স্থৃতলাং আমর! 
যখন ঈশ্বরলাভ করি, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে । এগুলি 
পরে ফিরিয়৷ আসিবে, কিন্তু তখন আমর! এগুলি মিথ্য। বলিয়াই জানিব। 

পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মতে। মহাঁপুরুষদের জীবনেতিহাঁস। 
নিষফাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কল্যাঁণ কর্রেন। দীন- 
দরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কথ। ভাবে।। দুঃখের পারে ত্বরূপ দর্শন করিয়। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “ভাই সব, তোমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান |” তাহার কর্ম শান্ত, 
নীরব। দুঃখের কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই 
জাঁনিবে যে, এই কর্ণ নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু 
করিতে পারিবে । এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে রুত হয়, ততই ভাল হয়, 
কারণ তাহ! হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরও উর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন 
হয়। ভাঁল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও 
মঙ্গল ছুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষ। সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা 
কাঁটা বিধিয়াছিল, আর একটি কাঁটা দিয়া সে ইহা তুলিয়া ফেলিল। 
এই প্রথম কাঁটাটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্ম সেই শাস্তি, যাহ। ভাল 
ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে। বিশ্বসংসাঁর বিলীন হইয়৷ যাঁয়, তখনই 
মান্য ভগবানের নিকটবতা! হইতে থাকে । ক্ষণেকের জন্ সে স্বর্ধপ ফিরিয়। 
পাঁয়, ঈশ্বরই হইয়] যায় । আবার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরূপে তিনি আবিভূতত হন) 
তখন জগৎ-সংসার তাহার সম্মুখে কীপিতে থাকে। মূর্থ নিদ্রিত হয়, 
মূর্খরূপেহ জাগরিত হয়। অজ্ঞান মানুধ__অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়ু!, অনস্ত 
শক্তি পবিত্রতা ও প্রেমের অধিকারী হইয়া দেব-মাঁনবরূপে ফিরিয়া আসে। 
অতীক্দ্রিয় অবস্থার ইহাই কার্যকারিতা, 
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যুদ্বক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধন করা চলে। গীত] তো! এইভাবেই প্রচারিত 
হইয়াছিল। মনের তিনটি অবস্থা আছে £ সক্রিয়, নিচ্কিয় এবং শাস্ত। 
নিক্ষিয়তার বৈশিষ্ট্য ধীর স্পন্দন, সক্রিয়তার বেশিষ্ট্য দ্রুত স্পন্দন এবং 
শাস্তভাবের বশিষ্ট্য তীব্রতম স্পন্দন । আত্মাকে রখী বলিয়] জানিবে। দেহ 
রথ, ইন্দ্রিয়নিচয় অশ্ব, মন লাগাম, এবং বুদ্ধি সারথি। এইভাবেই মান্গষ 
মায়া অতিক্রম করে? সে মায়াতীত হয় এবং ঈশ্বর লাঁভ করে। মানুষ 
যতক্ষণ ইন্দ্রিয় গুলির অধীন, ততক্ষণ সে এই সংসারের । যখন ইন্দ্রিয়গুলি জয় 
করে, তখনু সে যথার্থ ত্যাগী । 

ছুর্বল ও নিক্িয় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমীও যথার্থ ক্ষমা হয় না) সেক্ষেত্রে 
সংগ্রামই ভাঁল। পার্থনারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আমাদের 
শত্রুদের ক্ষমী কর] উচিত” এবং বলিয়া ছিলেন, “অর্ভূন, তুমি মহাঁজ্ঞানীর মতো 
কথ। বলিতেছ, কিন্ত তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ । জলে 
থাঁকিয়াও যেমন পদ্মপত্র জলদ্রার1 শিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি সংসারে 
অনাসক্ত হইঙ্কা থাশ্ষিবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র--এখান হুইতে মুক্তির পথ খুঁজিতে 
থাকো। সংসারের এই জীবন ঈশ্বরলাঁভের একটি প্রয়াদ। ত্যাগে? বলে 
বলীয়ান্‌ ইচ্ছাঁশক্তির বিকাঁশরূপে তোমার জীবন গড়িয়া তোল। জ্ঞাতসারে 
আমাদের মন্তিক্-কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখিতে হইবে। 

প্রথম সৌপান হইল জীবনঘাপনের আঁনন্দ। রুচ্ছ_সাধন টপশাচিক। 
প্রার্থণ। করা অপেক্ষা প্রাণ খুলিয়। হাসা অনেক ভালো । গান কর। দুঃখের 
হত হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ কর। দোহাই ঈশ্বরের, অপরের মধ্যে এই ছুঃখের 
ভাব পংক্রামিত করিও না । কখনও ভাঁবিও না যে, ঈশ্বর একটু সখ ব। একটু 
ছুঃখ লইয়া ব্যবসা করেন। পুষ্প, চিত্র ও সৌরভে পরিবেষ্টিত হইয়! থাকে] । 
মুনিখষির! প্রকৃতিকে উপভোগ করিবাঁর জন্য পর্বতশিখরে যাইতেন। 

দ্বিতীয় সোপান পবিত্রতা । 

তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ । সদসৎ বিচার কর। অনুভব কর, 
ঈশ্বরই একমাত্র সত্য । যদি ক্ষণেকের জন্যও মণে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 
“মহদ্ভগ্্রে' আক্রান্ত হইবে। যখনই চিন্তা করিবে “সৌহহং» তখনই অফুরন্ত 
শাস্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত কর। কেহ আমাকে 
অতিরশপি দ্রিলও তাহার মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। আমার 
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দুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাপকারী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির 
তুমি উপকার কর, নেও তোমাকে উপকার করার স্থযোগ দিতেছে 1 ঈশ্বরই 
কপাবশতঃ তোমাকে এভাবে তাহার পূজা করিবার অধিকার দেন। 

পৃথিবীর ইতিহাঁপ কয়েকজন আত্মবিশ্বাপী মাষেরই ইত্তিহাস। সেই 
বিশ্বাসই ভিতরের দেবন্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পারে! । অনস্ত 
শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোঁচিত যত্ববান্‌ হও না বলিয়াই বিফল হও । 
যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ । 

মাহষের অস্তনিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভদ্র 
গালাগালির দ্বারা দাবানেো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই 
মুষ্টিমেয় “গ্রীক কথা৷ বলে। ভুল-ক্রুটি কিছু না৷ কিছু সর্দাই থাকিবে। 
সেজন্য দুঃখ করিও না। গতীর অন্তদূ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, “যাহ! 
হইবার তাহ? হইয়াছে । আহা ! যর্দি আরও ভাল হইত !, মানুষের মধ্যে যদি 
দেবত্ব না থাঁকিত, তবে সব মানুষ এতদিনে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা করিতে 
করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত । 

কেহুই পড়িয়। থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে না! সকলেই পরিণামে 
পূর্ণতা লাভ করিবে । দিনরাত বলো, '“ভ্রাতৃগণ, ওঠ, এন। তোমরাই 
পবিভ্রতাঁর অনস্ত সাগর ! দেবতা] হইয়! যাঁও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও ।” 


সভ্যত। কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অন্গভব করাই সভ)তা। 
যখনই সম্ময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং মুক্তির 
আকাজ্ষা কর। এন্দপ করিলেই নব হইবে। যাহ। কিছু ঈশ্বর নয়, তাহ! 
অন্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বরভাবান্বিত, তাহ। দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কর। 
দিনরাত মনে মনে এ-কথা। বলে।। এভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আবরণ 
পাতল। হইয়া যাইবে। 

আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই। আমিম্ত্রীবা পুরুষ নই। আমার কোন 
সীমা নাই । আমি চিত্ববরূপ--আমি সেই ব্রদ্ষ। আমার ক্রোধ বা ঘ্বণা 
নাই। আমার দুখে বা স্থখ নাই। অন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই। 
কারণ আমি যে জ্ঞানস্বরূপ- আনন্দন্বরূপ। হে আমার আত্মা, আমি সেই, 
“মোহহং'। 
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নিঙ্জেকে দেহভাবশুন্য-_অন্থতব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল 
না। ইহা আগাঁগোড়। কুসংস্কার । দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, 
রোঁগপীড়িত-_-নকলের মধ্যে দিব্য চেতন! জাগাইয়া তোল । 

বাহতঃ প্রায় প্রতি পাঁচশত বদর অন্তর পৃথিবীতে এই প্রকার ভাব-তরঙ্গ 
আষিয়৷ থাকে । ছোঁট ছোট তরঙ্গ নানাদিকে উখিত হয়; কিন্তু একটি 
অন্যগুলিকে গ্রাস করে এবং সমাজকে প্লাবিত করে । যে ভাব-তরঙ্গের পিছনে 
সর্বাধিক চরিত্রবল আছে, তাহাই এইবপ করিয়া থাকে । 

কনফ্য্িয়দ, মূলা, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, শীট মহম্মদঃ লুখাঁর, ক্যালভিন, 
ও শিখগুরুগণ 'গবং থিওনফি, অধ্যাত্মবাদ্দ প্রভৃতি সকলেরই অন্তনিহিত ভাব 
দেবত্ব প্রচার কর]। 

কখনও বলিও না, মানুষ দুর্বল। জ্ঞানযোগ অন্যান্য যোগের মতোই। 
প্রেমই আদর্শ, প্রেম কোন বাহযবস্তর অপেক্ষ। করে না। প্রেমই ঈশ্বর । 
কুতরাঁং এই ভক্তির পথেও আমর] আত্ম-স্বপ্ূপ ভগবানকে লাভ করি। 
“সোহম | প্নগর” দেশ, জীব, জগৎকে ভাল না বাঁসিলে কিভাবে কাঁজ কর 
যায়? বিচারের দ্বার] বৈচিত্র্যের মধ্য একত্ব অনুভব করা যায়। নাস্তিক এবং 
অজ্ঞেয়বাদীর। সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করুক। এইভাবেই ঈশ্বর 
অনুভূত হন।, » 

কিন্তু একটি বিষয়ে খুব সতর্ক থাকিবে £ কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিবে ন1। 
জানিও--ধর্ম কোন মতবাদে নাই। আদর্শস্বরূপ হুইয়া যাওয়াই ধর্ম, 
অন্্ভূতিই ধর্ম। মাহুষমাত্রেই জন্মগতভাবে পৌন্তলিক। সর্বনিম্ন্তরের মানুষ 
পণ্ড, উচ্চতম মানুষ পিদ্ধ বা পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব, 
বর্ণ, মতবাদ ও আচার-অন্ুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিন্ত। করিতে হয়। 

পৌত্তলিকতা। যে শেষ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা ঃ যখন বলো. “আমি”, 
তখন তোমার চিন্তায় শরীর আনে কি আমে না? যদ্দি শরীর-চিস্তা আসে, 
তবে তুমি তখনও পুতুলপুজক। ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়-ধর্ম 
অপবোক্ষাঙছভূতি,। যদি উশ্বর-বিষয়ে “চিন্তা” কর, তবে তুমি নিতান্তই 
মূর্খ। *অজ্ঞ সাধক প্রীর্থন। ও ভক্ভি'র ছার! দ্ার্শনিককেও অতিক্রম করিতে 
পাঁরে। ঈশ্বরকে জানিবাঁর জন্ত কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। 
অপরের বিশ্লান নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য, নয়। ধর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । 


১৭৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সর্বোপরি সর্বতোভাবে আস্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে “অভিন্ন 
মনে করলেই আসক্তি ও কামন। উদ্ভূত হয়, তাহা হইতেই মানুষ ছুখ পায়। 
এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোন। দেখিয়া সোনার আকাজ্ষার সহিত নিজেকে 
অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিম্বূপ হও। যাহাতে কখনও ফোন বিষয়ে 
প্রতিক্রিয়। না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর। 


কর্মবিধান ও মুক্তি 


মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন-সংগ্রামের অর্থ কখনও ছিল না; কিন্তু আমাদের 
জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম-রূপই জগৎ স্ষ্টি করে। 

বেদাস্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিস্তু' ভয়ের স্থান নাই। ধখনই স্বরূপ 
স্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হুইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভক্ম চক্দিয়া যাইবে। 
নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে; মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে। 

ইন্দিয়গ্রাহ্হ জগতে থাকিয়া আমর! যে প্রকার মুক্তি অন্গভব করি, 
উহ! মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়। 

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়। চলাই মুক্তি-_এ ধারণার সহিত আমি একমত 
নই। ইহার যে কি অর্থ বুঝি ন|। "মানব-প্রগতির ইতিহাস অনুসারে 
জান। যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই প্রগতি সম্ভব হইয়াছে, 
উচ্চতর নিয়মের দ্বার! নিম্নতর নিয়ম জয় কর! হইয়াছে, বলা যাইতে পাঁরে। 
কিন্ত সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল ; এবং 
যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় 
করিতে চায়। স্থতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিল মুক্তি। বুক্ষ কখনও 
নিয়ম লঙ্ঘন করে না। গরুকে কখনও চুরি করিতে দেখি নাই। ঝিনুক 
কখনও মিথ্যা বলে না। তা৷ বলিয়৷ ইহার! মানুষের চেয়ে বড় নয়। এ জীবন 
মুক্তির এক প্রচণ্ড ঘোবণ। ; এবং এই নিয়মাহুবতিতার বাড়াবাড়ি আমাদিগকে 
সমাজে, রাজনীতিক্ষেত্রে বা ধর্মে শুধু জড়ব্ত করিয়া তুলিবে। অত্যধিক নিয়ম 
মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ। যখনই কোন সমাজে অতিমাত্রায় বিধি-লিমিম দেখ 


কর্ষবিধান ও মুক্তি ১৭৫ 


যাঁয়। নিশ্চয় জানিবে সেই সমাজ শীঘ্রই বিনাশপ্রীপ্ত হইবে। ভারতের 
বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা! করিলে দেখিবে হিন্দুদের মতো আর কোন জাতির 
এত অধিক বিধি-নিয়ম নাই, এবং ইহার ফল জাঁতি-হিসাবে বিনাশ। কিন্তু 
হিন্দুদের একটি অপূর্ব ভাব-__তীাহাঁর1 ধর্ম-ব্যাপারে কখনও কোন মতবাদ 
বা গোৌঁড়ামির হৃষ্টি করেন নাই, তাঁই ধর্মের চরম উন্নতি হইয়াছে । নিয়ম 
চিরস্তন হইলে মুক্তি অসম্ভব, কারণ “চিরন্তন বস্ত নিয়খের অন্তর্গত'__এ-কথা 
বলিলে চিরস্তনকে সীমাবদ্ধ করা হয়। 

ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্ট নাই, কারণ কোন উদ্দেশ্ট থাকিলে তিনি মানুষের 
সমান হইয়া যাইতেন। তাহার কোন উদ্দেশ্তের প্রয়োজন কি? কোন 
উদ্দেশ্ত থাকিলে তিনি তে] তাহা দ্বার! বদ্ধ হইতেন। তবে তে। ঈশ্বর ছাঁড়া 
কোন মহত্তর ভাব আছে বলিতে হয়। উদ্বাহরণম্বর্ূপ £ গালিচা-নির্মাত। 
একখগ্ড গাঁলিচ1] বয়ন করে ; একটা কিছু মহতর ভাব তাহার বাহিরে ছিল 
(যাহ। সে গালিচায় ফুটাইয়] তুলিয়াছে )। যে-ভাবের সহিত ঈশ্বর নিজেকে 
মিলাইয়। চলিবেন্গ সেই ভাবটি ৩কাথাঁয়? ঠিক যেমন ঝড় বড় সম্নাটগণ 
কখন ব! পুতুল লইয়া খেল! করেন, ঈশ্বরও তেমনি এই প্ররুতির সহিত খেল! 
করেন; এবং ইহাঁকেই আমর] বিধি বা নিয়ম বলি। আমর ইহাকে নিয়ম 
বলি, কাঁরণ সেটুকু বেশ চলে। আমর ঘটনার অংশটুকুই দেখিতে পাই । 
সেইটুকুর মধ্যেই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণ নিবদ্ধ। এ-কথা বলা মূর্খতা 
যে নিয়ম অনন্ত--প্রস্তরখণ্ড চিরকাল পড়িতে থাকিবে । সকল যুক্তিই যদি 
অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত হয়, তবে পাশ লক্ষ বৎসর পুরে প্রন্তরখণ্ড 
পড়িফ্কাছিল কিনা, দেখিবার জন্য কে বর্তমান ছিল? হ্তরাং বিধি বা 
নিয়ম মানুষের প্রকৃতিগত নয়। যেখানে আমর। আরম্ভ করি, সেখানেই 
শেষ করি-_মান্ষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এ এক দৃঢ় ঘোষণ|। প্রকৃতপক্ষে আমর] 
ক্রমশঃ নিয়মের বাহিরে যাঁইতেছি। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া 
নিয়মের একেবারে বাহিরে চলিয়! যাঁই। ঈশ্বর ও মুক্তি হইতে আমরা আরস্ত 
করিয়াছিলাম, এবং মুক্তি ও ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তি হইবে। এই নিয়মগুলি 
থাকে মধ্য অবস্থায় এবং এগুলির এধ্য দিয়াই আমাদের যাইতে হইবে। 
বেদাস্ত সর্বদ। মুক্তির বাণীই ঘোষণা করে। বেদাস্তবাদী নিয়মকে বড় ভয় 
পায় চিরন্তন নিয়ম তাহার নিকট দারুণ ভীতির বস্ত। কারণ তাহ! হইলে 


১৭৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আর নিষ্কৃতি নাই। চিরকাল যদি অনন্ত নিয়মের অধীন থাকিতে হয়, 
তবে তৃণথণ্ড হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? আমরা বস্তসম্পর্কশুন্য নিয়মে 
বিশ্বাম করি না। 

আমর। বলি, মুক্তিই আমাদের কাম্য, এবং ভগবানই সেই মুক্তি। অন্থান্ত 
বন্ততে যে আনন্দ, এখানেও দেই আনন্দ; কিন্তু সসীম বস্ততে খু'ঁজিলে মান্য 
স্বখের কণামাত্র লাভ করে। সাধক ভগবানে বে-আঁনন্দ লাভ করে, 
চোর চুরি করিয়া সেই একই আনন্দ পায়; কিন্ত চোর দুঃখরাঁশির সহিত 
স্থখের কণামাত্র পায়। ভগবান্ই প্রকৃত সুখ । প্রেমই ভগবান্‌ মুক্তিই 
ভগবান্‌। যাহা কিছু বন্ধন, তাহ। ভগবান্‌ নয়। 

মানুষের মধ্যে পূর্ব হইতেই মুক্তি আছে, কিন্তু উহা! আবিষ্কার কবিতে 
হইবে। মানুষ তো মুক্তই, তবে প্রতি মুহূর্তে মে একথা ভুলিয়া যায়। 
জ্ঞাতসারে ব। অজ্ঞাতসাঁরে এই তত্ব আবিষ্কার করাই প্রত্যেকটি মানুষের 
সমগ্র জীবন। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞলোকের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানী ইহ! 
জ্ঞাতসারে আবিষ্কার করেন, আর অজ্ঞ লৌক আবিষষার রে 'এজ্ঞাতারে। 
প্রত্যেকেই-__অণু হইতে নক্ষত্র পর্যস্ত--মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে । অজ্ঞ 
ব্যক্তি নির্দিই সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে_ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পাঁরিলে সন্তষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাহাকে আরও 
দুঢতর বন্ধন হইতে মৃক্ত হইতে হইবে । তিনি রেড ইত্ডিয়ানের স্বাধীন ভাঁবকে 
মোটেই হ্বাধীনত! বলিয়। মনে করেন না। 

ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মুক্তিই লক্ষ্য। জ্ঞান লক্ষ্য হইতে পারে না, 
কারণ জ্ঞান একটি যৌগিক ভাঁব। জ্ঞান শক্তি ও মুক্তির মিশ্রিত 'ভাঁব, 
এবং মুক্তিই মান্থষের একমাত্র কাম্য । ইহার জন্তই মান্থষ চেষ্ট! করিতেছে । 
শুধু শক্তি লাভ করিলেই জ্ঞান হয় না। দৃষ্টাস্তত্বরূপ : বিজ্ঞানী কয়েক মাইল 
দূর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক তর প্রেরণ করিতে পারে ? কিন্ত প্রকৃতি এ তরজাঁঘাত 
অলীম দূরত্ব অবধি প্রেরণ করিতে পারে। তবে আমরা প্রকৃতির মৃতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহাকে সম্মানিত করি না কেন? নিয়ম আমরা চাই না, 
আমরা চাই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য । আমর] বিধিবহিদ্তি হইতে 
চাই। নিয়মের দ্বারা বন্ধ হইলে মৃৎ্পিওড হইয়া ধাইবে। তুমি নিয়মের 
বাহিরে গিয়াছ কিনা _সেইটি প্রশ্ন নয়) কিন্ত আমর! নিয়মের উর্ধ্বে--এই 
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চিন্তার উপরেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস রচিত। দৃষ্টান্তত্ব্ূপ মনে কর, 
একজন বনে বাঁম করে এবং কখনও কোন শিক্ষা-দীক্ষ। পাঁয় নাই। সে একটি 
পাথরের টুকরাঁকে নীচে পড়িতে দেখিল--এ তো একটি স্বাভাবিক ঘটনা, 
সে কিন্তু ভাবে, ইহ। মুক্তি; সে মনে করে, পাথরের টুকরার আত্মা আছে, 
ইহার অন্তনিহিত ভাঁব মুক্তি । কিন্তু যখনই সে বুঝিতে পারে যে, পাথরের 
টুৃকরাটি অবশ্টই নীচে পড়িবে, তখন ইহাকে স্বভাঁব বলে, অচেতন যন্ত্রবৎ 
কর্ম বলে । আমি এখন বাস্তাঁয় বাহির হইতেও পারি, নাও পারি। ইহাতেই 
মাহ্ষ-হিসটুবে আমার গৌরব । যদি আমি নিশ্চয় জাঁনি যে, আমাকে এখন 
ওখানে যাঁইতেই হইবে, তখন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া আমি যক্ত্রে পরিণত হুই। 
অনস্ত শক্তি সং্বও প্ররৃতি একটি যন্ত্রমাত্র ; মুক্তিই সচেতন জীবনের উপাদান । 

বেদাস্ত বলেন, বনের মানুষের ধারণাই ঠিক; তাহার দৃষ্টি সত্য, কিন্ত 
ব্যাখ্য। ভূল। সে এই প্রকৃতিকে মুক্ত বলিয়। মনে করে, নিয়মের দ্বার! 
শাসিত মনে করে না। মানব-জীব্নের এইসব অভিজ্ঞতার পরই আমরা 
এই প্রকারর্শ০স্ত।স্করিতে শিখিব, কিন্ত আরও দীর্শনিক অর্থে । উদাহরণ- 
স্বরূপ : আমি রাস্তায় বাহির হইতে চাই । ইচ্ছার প্রেরণ! পাইলাম, তাঁরপর 
থামিয়া গেলাম ; ইচ্ছা হওয়। ও রাস্তায় বাহির হওয়ার মধ্যে যে-সমরটুকুর 
ব্যবধান, সেই সময়ে আমি মযমভাঁবে কাঁজ করিতে থাঁকি। কর্মের সঙ্গতিকেই 
আমর! নিয়ম বা! বিধি বলি। আমার কর্মের এই সঙ্গতি অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
অংশে বিভক্ত, মেজন্যই আমার কর্মগুলিকে আমি নিয়মীধীন বলি না। 
আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। পীচ মিনিট ভ্রমণ করি; কিন্ত এ পাচ 
মিনিট সমভাবে ভ্রমণের পূর্বে" ইচ্ছার ক্রিয়া ছিল। এই ইচ্ছাই ভ্রমণের 
আবেগ দ্িয়াছিল। স্থৃতরাঁং মানুষ বলে যে, সে স্বাধীন, কারণ তাহার 
সব কর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত কর! যাঁয় 3 এবং যদিও নুর ক্ষুদ্র অংশে 
সঙ্গতি বা মিল রহিয়াছে, অংশের বাহিরে সে-সঙ্গতি নাই। এই অসঙ্গতির 
অনুভূতির মধ্যেই মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব নিহিত। প্রকৃতিতে আমরা 
কেবল সঙ্গতির বৃহত্তর খগুগুলি দেখিতে পাই ; কিন্তু আদি ও অস্ত অবশ্যই 
স্বাধীন ,আবেগ । প্রথমেই মুক্তির প্রেরণ। প্রদত্ত হইয়াছিল, উহাই বহিয়া 
চলিয়াছে ? কিন্তু আমাদের কাধকালের তুলনায় প্রকৃতির কার্কাঁল দীর্ঘতর । 
নাশর্নিক ুদ্লিত্বার! বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারি, আমর! শ্বাধীন বা মুক্ত 
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নই। তথাপি এই চেতন। থাকিয়া ষায় যে, আমি মুক্ত। এই চেতন। র্লিভাবে 
আপে, তাহাই আমাদের ব্যাখ্য। করিতে হইবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে 
পাইব, আমাদের মধ্যে এই ছুইটি প্রেরণা আছে। আমাদের যুক্তি বলে, 
সব কার্ষেরই কারণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রেরণাদ্বারা আমরা আমাদের 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছি । বেদীস্তের মীমাঁংস। এই-_মুক্তি বা ম্বাধীনতা 
ভিতরেই আছে, আত্মা ষথার৫ঘই মুক্ত ? কিন্ত জীবাত্মার কর্ম শরীর-মনের ভিতর 
দরিয়া পরিক্রুত হইয়। আদিতেছে ঠ এই শরীর ও মন ম্বাধীন বা মুক্ত নয়। 
যখনই আমরা কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহার 
দাস হইয়। পড়ি । কেহ আমা নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে 
আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম! এ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন স্থষ্টি করিল, 
তাহাঁতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম । অতএব আমাদের মুক্ত-স্যভাব 
প্রদর্শন করিতে হইবে । শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্ত বা অতি ছুরাঁচার ব্যক্তির 
মধ্যে ধাহাঁরা মুনি জন্ত বা মান্ষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, 
তাহাতাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহ্জীবনেই তাহারা আপেক্ষিক নখন-দর্শন জয় 
করিয়া! এই একত্ব বাঁ সমনদর্শনের উপর দৃঢগ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন । ঈশ্বর শুদ্ধ- 
স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ অন্থভব করেন, 
তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আয়র! চলিয়াছি? প্রত্যেক 
উপাসনা-পদ্ধতি, মানবজাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্ট লাঁভ করিবারই 
প্রচেষ্টা । যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে_দারিজ্র্যের বন্ধন হইতে 
নিষ্ভতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে । মানবের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ 
মুক্তিলাভ করাই তাহার অস্তশিহিত ভাব, এবং প্রত্াক্ষ বা পরোঙ্চভাঁবে 
সব কর্মই সেই উদ্দেশ্তের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে-সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্ঠের 
পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে । জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
সমগ্র বিশ্বই উপাঁনা করিতেছে; মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে 
কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও সে আর একতাবে সেই এক জঈশ্বরেরই 
উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহারা অভিশাঁপ দিতেছে, তাহাঁরাঁও মুক্তির জন্য 
চেষ্টা করিতেছে । তাহার? কখনও ভাবে ন! যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া 
করিতে গিয়া তাহার! নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে । আঘাতের বিরুদ্ধে 
প্রতিঘাত্ত কর! কঠিন। ্‌ উঠ 
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আম্বর। সীমাবদন্ধ_-এই বিশ্বাম বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের 
পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময়-সাপেক্ষ। যদি তাই 
হয়, তবে শক্তি বধিত কর, এইভাৰে সময় সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের 
কথ স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্ত অবগত হইয়! মাত্র বারে। 
বৎসরে উহ। নির্ধাণ কারয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত 
বংসর। 


সরল রাজযোগ 


প্রকাশকের নিবেদন 


স্বামীজী আমেরিকায় তাহার শিশ্ত! সার! সি. বুলের (15. 5818 0. 
8৩11) বাঁড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সহিত “যোগ” সম্বন্ধে যে আলোচন। 
করেন, মিসেন বুল তাহা! লিখিয়৷ রাখেন। পরে ভক্ত ম্বজন ও বন্দুবান্ধবের 
মধ্যে বিতরণের জন্য আমেরিকার বন্ধুগণ ১৯১৩ খুঃ তাহ! প্রকাশ করেন। 
বর্তমান পুুম্তিক। তাহারই ভাষান্তর । 

৮ নং না 
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সাধনার বহু মূল্যবান ইঙ্গিত ও পথনির্দেশ। 

সং টং না 
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প্রস্তাবন৷ 


রাঁজযোগও পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্ত বিজ্ঞানের মতো একটি বিজ্ঞান । 
এই বিজ্ঞান মনের বিস্লেষণ  অতীন্দ্রিয় জগতের তথ্যসংগ্রহ, দ্বারাই এতে 
আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোল। হয়। সকল দেশের মহান আঁচাধেরাই 
বলে গেছেন, “দেখেছি ও জাঁনি। যীশু, পল ও পিটার সকলেই বলেন, 
তাদের প্রচারিত সত্য তার। প্রত্যক্ষ করেছেন। 

এই প্রত্যক্ষান্ুভূতি যোগ-লব্ধ। 

স্মৃতি বা,ঃচেতন। সত্তার সীম। হ'তে পারে ন।$; কেন না আর একটা 
অতীন্দ্রিয় অবস্থ! আছে ; সেখানে এবং অচেতন অবস্থাক্স কোন ইন্দ্িয়ের 
অন্থভূতি নেই, কিন্তু এই ছুটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, যেমন-_জ্ঞান 
আর অজ্ঞান। যে যোগশাস্্র নিয়ে আমর। আলোচন। করছি, সেট। ঠিক 
বিজ্ঞানের মতোই যুক্তির উপর প্রভিষ্িত। 

মনেধএকাশ্রীতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস। 

যোগ আমাদের শিক্ষা দেয়--কিভাঁবে জড়কে অধীন ক'রে রাখ। যায়; 
জড় চিরদিন চেতনের অধীনই থাকবে । 

“যোগ” যানে (551 ) জুড়ে দেওয়। ; অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরম আমার 
মিলন ক'রে দেওয়া । 

মম চেতন-ভূমিতে ও তার নিয্নস্তরে কাজ করে । আমর] যাঁকে চেতন। 
বলি, সেটা আমাদের প্রকৃতির অনস্ত শৃঙ্খলের একটা শিকলি-মাত্র । 

'একটুখানি চেতনা নিয়ে আমাদের এই “আমি” আর তার চারদিকে বিরাট 
অচেতন সত্তা; এই 'আমি'র ওপারে আমাদের অজ্ঞাত অতীন্ত্রয় ভূমি । 

নিয়মিতভাবে ঠিক ঠিক যোগ অভ্যাস করলে মনের শুর একটার পর 
একট। উন্মুক্ত হয়, আর প্রত্যেক স্তরে আমাদের লামনে নতুন নতুন তথ্য 
প্রকাশিত হয়। আমর] দেখি, যেন আমাদের সামনে নতুন জগতের সৃষ্টি হচ্ছে, 
আমাদের হাতে যেন নতুন নতুন শক্তি এসে পড়ছে; কিন্তু মাঝ-রান্তায় 
আমরা যেন থেমে না যাই! হীরের খনি সামনে পড়ে রয়েছে, কাচের 
“মাল।”,ঘেন আমাদের চোখে ধা লাগিয়ে না দেয় । 
রি ভগবান ই আমাদের লক্ষ্য, তার কাছে যেতে ন পারলে আমাদের বিনাশ । 


১৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যাঁরা সাধক-_সিদ্ধি লাভ করতে চাঁন, তাদের তিনটি জিনিস দরকার । 

প্রথম : ইহলোঁকের ও পরলোকের সব ভোগ-বাসনা ছাড়তে হবে) 
চাইতে হবে শুপু ভগবান্‌ আর সত্য। 

দিতীয় : সত্য আর ভগবানকে লাঁভ করবার জন্ তীব্র আকাজ্া। চাই। 
যে-মান্গষ জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়, ঠিক তেমনি 
ব্যাকুল হও; সত্য ও ভগবানের জন্য এরকম অধীর হও । 

তৃতীয় £ ছ-টি শিক্ষা । ১ম-মনকে বহিমূ্থ হ'তে ন। দেওয়া । ২য়__ 
মনকে অন্তমুখ ক'রে একট] ভাবে আবদ্ধ রাখা । ৩য়--প্রতিবাদ*না ক'রে 
সব জিনিস সহ্য করা । ৪র্থ-_ শুধু ঈশ্বরকে চাঁও, আর কিছুই নূয়। আপাঁত- 
মনোরম বিষয় আর যেন তোমাকে ঠকাতে না পারে । সব ত্যাগ ক'রে শুধু 
ভগবানকেই চাঁও। ৫ম-উপস্থিত কোন একট! বিষয় নাও, তার শেষ 
পধস্ত বিচার কর, সমাধান ন। ক'রে ছেড়ো না। সময়ের হিসাব ক'রো৷ না। 
আমাদের জীবন সত্যকে জানবার জন্ত, উন্দ্রিয়তৃষপ্চির জন্য নয়; ইন্দিয়তৃপ্তি 
পশুর] করুক, আমর! কখনও তাদের মতে। ভোগ কঙ্তে "রি না। 
মান্য মননশীল ; মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যত্ন না আলোকের 
সন্ধান পায়, ততদিন সে সংগ্রাম করবেই। নিক্ষল বুথ। কথাবার্তায় সে নিজের 
শক্তিক্ষয় করবে না। সামাজিকতা! ও লোকমতের পৃজাু হচ্ছে পৌত্তলিকতা। 
আত্মা__লিঙ্গহীন, জীতিহীন, দেশহীন ও কালহীন। ৬ঠ-_সর্বদা নিজের 
স্বরূপ চিন্তা কর। কুসংস্কীরের পাঁরে যাঁও। ক্রমাগত “আমি ছোট, আমি 
ছোট”--এই ভেবে নিজেকে ছোট ক'রে ফেলে না) যতদিন ন। ব্রন্ষের 
সঙ্গে অভেদজ্ঞান ( অপরোক্ষান্ুভূতি ) হচ্ছে, ততদিন দিনরাত্র নিজেকে বকেো-_ 
তোমার স্বরূপের কথ।। 

এই সব কঠোর সাধননিষ্ঠা ব্যতীত কোন ফল-লাভ সম্ভব নয়। 

নিরপেক্ষ পরব্রদ্ধ উপলব্ধি করতে পারি, কিন্ত আমর। কখনও তা ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারি ন1) যে মুহুর্তে প্রকাশ করতে যাই, তখনি তাকে 
সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলি; ফলে অনন্ত, হয়ে পড়েন সাস্ত। 

ইন্জিয়ের সীম ছাঁড়িয়ে ষেতে: হবে, বুদ্ধিকেও অতিক্রম করতে ,হবে ; 
আর এ শক্তি আমাদের আছে । - | 

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস ক'বে শিষ্য গুরুকে জাঁনাঁখে। 


প্রথম পাঠ 


প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব অন্থশীলন করতে হবে। সকলেই একু কেন্দ্রে গিয়ে 
মিলিত হবে । 

“কল্পনাই প্রেরণার উত্স ও চিন্তার ভিত্তি ।, 

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে; পাথর পড়ে-_এট। 
বাইরেরপ্ঘটনী, কিন্ত “মাধ্যাকর্ষণ-আবিষ্ণারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, 
বাইরে নয়।, 

যে বেশ খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় ব। ষে খুব কম দুমোয়, 
সে যোগী হ'তে পারে না।১ 

অজ্ঞান, চঞ্চলতা ঈর্ধা, আলস্য ও তীব্র অ।সক্তি-_-এই ক-টি যোঁগাভ্যাসের 
পরম শক্র। যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয় £ 

প্রথখঁ_দেই ও মনের পবিত্রতা । সব রকমের মলিনতা, যা মনকে নীচে 
নামিয়ে দেয়, যোগী ত1 পরিত্যাগ করবে । 

দ্বিতীয়-_ধর্ধ। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চধ দর্শনাদি হবে, তাঁরপর 
সে-সব বন্ধ, হয়ে যানে । এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু ধরে 
থাকা চাই? ধের্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই। 

তৃতীয়-_অধ্যবপাঁয়। সম্পর্দে বিপদে, শ্বাস্থ্া রোগে-সব সময়ে যোগ 
অভ্যাস ক'রে যাও; একটি দিনও বাদ দিও ন1। 

* োগ-সাঁধনের সবচেষে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও বাত্রির সন্ধিক্ষণ_-সে-সময় 
দেহ ও মন খুব শাস্ত থাকে, চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই তখন প্রাবল্য 
থাকে না। যদি সে-সময় না পাঁরো, ত] হ'লে ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে 
যাবার আগে সাধন অভ্যান করবে । ব্যক্তিগত শরিচ্ছন্নত। খুব পরিপাটিভাবে 
প্রয়োজন (প্রত্যহ সান করবে )। 

ন্নানের প্র বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে, মনে করবে, তুমি যেন পাহাড়ের 
মতেন অটল, কোন কিছুই তোমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের উপর 


ক্নীতা, ৬।১৬ 


১৮৮ হ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথ। খজুভাবে রাঁখবে। মেরুদণ্ডের, ভেতর 
দিয়েই সব ক্রিয়া হয়, কাজেই সেটিকে দুর্বল কর] চলবে ন1। 

পায়ের আঙুল থেকে আরম্ভ ক'রে ধীরে ধীরে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ 
স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা কর, দরকার মমে হয় তো? 
প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করবে। 

মাথায় না! পৌছনে| পধস্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের 
প্রতি অঙ্গ স্থির করতে করতে ওপরের দিকে আপবে, যেন একটি অঙ্গও 
বাদ ন৷ যায়। তারপর সমস্ত দেহটি স্থির ক'রে রাখবে । সচ্য লাভ 
করবার জন্যে ভগবান তোমায় এই দেহ দিয়েছেন ; এই নৌকা আশ্রয় করেই 
সংলার-মমুদ্রের পরপারে চিরস্তন সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে । 

এইটি কব। হয়ে গেলে দুই নাসারন্ধ দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করবে, 
তারপর ছুই নাম! দিয়েই নিংশ্বাম ত্যাগ করবে। তারপর যতক্ষণ বেশ 
শ্চ্ছন্দভাবে পাঁরো, শ্বাম রুদ্ধ ক'রে থাকবে । এইরকম চাঁরবার কর! হয়ে 
গেলে হ্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বান নেবে এবং জ্ঞানালোস্র জন্য 
ভগবানের কাছে প্রার্থন। করবে । 

“যিনি এই বিশ্ব স্যপ্টি করেছেন, তার মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি 
আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন”_আঁসনে বসে দশ-পনক মিনিট এই মন্ত্রটির* 
'অর্থ চিন্তা কর। 


যে-সব উপলব্ধি ব! দর্শনাদি হবে, গুরু ছাঁড়া আর কাকেও তা বলবে ন1। 

ষুতট। সম্ভব কম কথা বলবে । টি 

সৎ চিন্তা করবে; আমর! য। চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎ চিন্তা 
মনের সকল মলিনত] দগ্ধ করতে সাহাষ্য করে। 

যোগী ছাড়া আর সকলেই যেন ক্রীতদীস। মুক্তিলাভের জন্য বন্ধনের 
পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে। 

অতীব্ড্রিয় সত্তাকে সকলেই জানতে পারে । ভগবান যদি সত্য হন: তবে 
তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে; আত্ম যদি থাকে, তবে নিশ্চয় 
আমর! তাকে দর্শন ও অন্থুভব করতে পারবো । 

১ গায়ত্রী মন্ত্র 
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সাত্ববস্ত আছে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপাঁয়_এমন একট! কিছু 
হওয়া, ঘা দেহ নয়। 

যোগীর! আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করেন-_- 
জ্ঞাঁনেন্দড্িয় ও কর্মেন্িয় ( অথবা! জ্ঞান ও কর্ম )। 

অন্তরিক্দড্রিয় বা মনের স্তর চারটি £ 

প্রথম-_মনঃ, মনন বা চিন্তাশক্তি। একে সংযত না করলে এর সমস্ত 
শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; সংযত করলে মনই আবার অদ্ভুত শক্তির আধার হয়ে 
ওঠে। « 

দ্বিতীয়__বুদ্ধি বা! ইচ্ছাশক্তি (তাঁকে বৌধশক্তি'ও বল যায় )। 

তৃতীয়_- অহংকার ব৷ “অহং*-বুদ্ধি। 

চতুর্থ চিত্ত, এইটিই হ'ল উপাদ।ন, যাঁতে সকল বৃত্তি ক্রিয়া করছে, মনের 
তিত্তিতল, সকল বৃত্তির আধার । এ যেন স্সুদ্, আর বৃত্তিগুলি যেন এরই 
তরঙ্গ । 


চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নামই যোগ--যোঁগ” এক প্রকার বিজ্ঞান, যাঁর 
সাহায্যে আমর] চিত্তের বিভিন্ন বুত্তিতে বূপাস্তরিত হওয়। বন্ধ করতে পারি। 
সমুদ্রে চাদের প্রতিবিদ্ব,যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আত্মার 
প্রতিবিশ্বও তেমনি মনের তরঙ্গাঘাতে টুকরে। ট্রকরে। হয়ে যাঁয়। সমুনত 
নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মতো শীস্ত হয়, তখনই তাঁতে চাদের পুর্ণ 
প্রতিবিষ্ব আমর] দেখতে পাই ;£ তেমনি মনের উপাদান চিত্ত যখন সংযমের 
দ্বার সম্পূর্ণ শীস্ত হয়, তখনই আঁত্মদর্শন ঘটে । 

মনের উপাদান চিত্ত শরীর নয়-_হুক্ষতর জড়বিশেষ, এবং চিরকাল 
দেহ দ্বারা আবদ্ধও থাকে না। মাঝে মাঝে আমাদের দেহ-বন্ধন যে শিথিল 
হয়ে যায়, তাই এর প্রমীণ। ইন্দ্রিয়সমূহ বশে এনে আমর! ইচ্ছামত এই 
অবস্থালাভ করবার অভ্যাস করতে পাঁবি। 

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হ'লে আমরা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, 
কারণ ইন্দ্রিয়গণ যে-সব বিষয় আমাদের কাছে পৌছে দেয়, সেগুলি নিয়েই 
তো। আমাদের জগৎ্। স্বাধীনতাই উচ্চতর জীবনের চিহন। ইন্্রিয়ের বন্ধন 
্ে্ক নিস্তেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরস্ভ। 


১৯৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যে ইন্দ্রিয়ের অধীন সেই সাংসারিক, সেই ক্রীতদাস । 

চিত্ববস্তর বিভিন্ন বৃত্তিতরঙ্গে তেঙে পড়া সম্পূ্ণক্ধপে নিরোধ ' করতে 
পারলেই আমাদের দেহবোধ চলে যাঁয়। এই দ্েহগুলি তৈরি করতে কোটি 
কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে, সেই 
প্রচেষ্টার মধ্যে এই দেহপ্রাপ্তির আমল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাঁভ করা, তা 
আমর] তুলে গেছি। আমর] ভাবি, এই দেহটাকে £তরি করাঁই বুঝি 
আমাদের সমন্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ; ইহাই মায়! । এই মায়। আমাদের ভাঁঙতে 
হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফিরতে হবে ; আর উপলব্ধি করতে হুবে-আমর। 
দেহ নই, দেহ আমাদের ভৃত্য । | 

মনকে দেহ থেকে আলাদ। ক'রে দেখতে শেখো।, ভাবে।-মন দেহ থেকে 
পৃথকৃ। এই জড় দেহটাকে আমরাই চেতনা ও জীবন দিই, তারপর ভাবি 
এট] চেতন ও বাসশ্তব। আমর] এত দীর্ঘকাল ধরে এই পোঁশাকটা পরে 
আছি যে, এখন ভূলে গেছি আমরা ও এই পোঁশাঁক অভিন্ন নই; এবং 
ইচ্ছামত এই পোশাক ছেড়ে ফেল। যাঁয়। যৌগ এই বিষয়ে আঁকাঘের সাহাষ্য 
করতে পারে। দেহ একটা ন্ত্রমাত্র, আমাদের দাস- প্রতু নয়; মনঃশক্কি- 
সমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাভ্যাসের মুখ্য ও মহান্‌ উদ্দেশ । 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট--যে-কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে মনের শক্তিগুলি নিয়োগ কর! । 

যদি বেশী কথা বলো, তাহ'লে যোগী হ'তে পারবে না। 


দ্বিতীয় পাঠ 


এই যোগের নাম অষ্টাঙযোগ, কারণ এর প্রধান অঙ্গ আটটি । যথা-_ 

প্রথম--ষম। যৌগের এই অঙ্গটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইটি সাঁর। 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে । এ আবার পাঁচ ভাঁগে বিভক্ত £ 

(১) কায়মনো বাক্যে হিংসা না করা। 

(২) কায়মনোবাক্যে লোভ না কবর । 

(৩) কায়মনোঁবাক্যে পবিত্রত] রক্ষা করা। 
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(8) কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া । 

(৫) কায়মনোবাক্যে বৃথা দান গ্রহণ না কর] ( অপ্রতিগ্রহ )। 

দিতীয়-_নিয়ম। শরীরের যত্ব, মান, পরিমিত আহার ইত্যাদি । 

তৃতীয়-»আসন। মেরুদণ্ডের উপর জোর ন। দিয়ে কটিদেশ, স্কন্ধ ও মাথা 
খজুভাবে রাখতে হবে। ূ্‌ 

চতুর্থ প্রাণীয়াম। প্রাণবাযুকে আয়ত্ত করবাঁর জন্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের সংষম। 

পঞ্চম প্রত্যাহার । মনকে বহির্ুখ হ'তে ন। দিয়ে অস্তমুখ ক'রে কোন 
জিনিস ঝৌঝবার জন্য বারংবার আলোচন1। 

ষষ্ট_ধারণ।। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা। 

সপ্তম-ধাান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিপ্তা। 

অষ্টম--সমাধি। জ্ঞানের আলোক লাঁভ করাই আমাদের সকল সাধনাঁর 
লক্ষ্য । 


যম ঞ.নিগ্ক্ষ সারা জীবন ধরে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। জোক 
যেমন একট1 ঘাস দৃঢ়ভাবে ন। ধরা পর্যন্ত আর একট! ছেড়ে দেয় না, তেমনি 
একটি সাধন ছাড়বার আগে অপরটি বেশ ক'রে বোঝা এবং অভ্যাস করা! 
চাই। 

আজকের আলোচ্য বিষয়-_প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মন ৷ বাঁজ- 
যোঁগের সাধনায় প্রাণবাধু চিত্তভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যে 
নিয়ে যায়। প্রাণবাঁযু বা শ্বাসপ্রশ্বাস হচ্ছে সমগ্র দেহ-যস্ত্রের নিয়ামক মূল 
চক্র 215-116০1) | প্রাণ প্রথমে ফুলফুসে, ফুলফুম থেকে হৃদয়ে, হায় 
থেকে রক্ত-প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে, সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ 
করে। ইচ্ছাশক্তি বাহা সংবেদন উৎপন্ন করতে পাবে, বাহ সংবেদনও 
ইচ্ছা-শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে । আমাদের ইচ্ছা! ছুর্বল) আমর! এতই 
বদ্ধ যে, ইচ্ছার যথার্থ শক্তিকে আমর] উপলব্ধি করি না। আমাদের 
অধিকাংশ কার্ধের প্রেরণা আমে বাইরে থেকে; বহিঃপ্রঞৃতি আমাদের 
অস্তরের সাম্যভাঁব নষ্ট করে, কিন্তু "আমরা তাঁর সামযভাব নষ্ট করতে পারি 
না (যেটা আমাদের পারা উচিত )। কিন্তু এসবই ভুল, প্রকৃতপক্ষে 
অর্বিকতর শৃক্তি রয়েছে আমাদের ভেতরে । 


১৯২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধাবা নিজেদের অন্তরের চিস্তাবাজ্য জয় করেছেন, তারাই বড় বড় সাধু 
ও আচার্য, তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী । উচ্চ ছুর্গে আবদ্ধ কোন 
মন্ত্রীকে তীর স্ত্রী গুবরে-পোঁকা, মধু রেশমের স্থতো, দড়ি ও কাছি দিয়ে 
উদ্ধার করেছিলেন__এই ব্ূপকের+ সাহায্যে সুন্দরভাবে দেখানে। হয়েছে-_ 
প্রাণের নিয়মন থেকে কি ক'রে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় করা যায়। 
প্রাণায়াম-রূপ রেশমস্থতাঁর সাহায্যেই একটার পর একট] শক্তি আয়ত্ত ক'রে 
আমরা একাগ্রতা-রূপ রজ্জু ধরব, আর সেই রজ্্বর সাহায্যে দেহ-কারাগার 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্ররুত মুক্তি লাভ ক'রব। মুক্তি লাঁভ ক'রে তার 
সাধনগুলি আমর! ছেড়ে দিতে পারি। 

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটি ঃ ১ম পুরক- শ্বাসগ্রহণ। ২য় ঃ কুস্তক-_- 
শ্বাসরোধ । ৩য় £ রেচক- শ্বাসত্যাগ। 

দুটি শক্কি-প্রবাহ মন্তিষ্ষের ভিতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ড বয়ে তার শেষভাগে 
পরস্পরকে অতিক্রম ক'রে আবার মস্তিষ্কে ফিরে খায়। প্রবাহ-ছুটির একটির 
নাম সুর্য ( পিঙ্গল।), এটি মস্তিষ্কের দক্ষিণার্ধ থেকে কে, "মরুদণ্ডের 
বাদদিকে মন্তিফের ঠিক নিম্নে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার 
মেরুর নীচে চার (৪8)-এর অর্ধেকের মতে! আকারে আর একবার 
পরম্পরকে অতিক্রম করে যায়। 

অন্ প্রবাহটির নাঁম চন্দ্র ( ঈড়1), এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উলটো৷ এবং 
৪-এর আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে চাঁর (৪ )-এর মতো! হলেও এর নীচের 
দকট৷ উপরের দিকের চেয়ে অনেকট। লম্বা1। এই ছুটে প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, 
আর বিভিন্ন কেন্দ্রে যাকে আমর! “ক্র (16555 ) বলি, এব! প্রাণশক্তি 
সঞ্চয় করে, কিন্তু তা আমর! প্রায় জানতে পারি না। একাগ্রতার দ্বারা এই 
শক্তিনমৃহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অনুভব করতে পারি। এই 
সর্ব ও চন্দ্রের প্রবাহ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ভাই 
শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়গ্ত্রিত ক'রে আমর! সমস্ত দেহটাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পাঁরি। 

কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গুলিকে 
ঘোড়া এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে প্রাস্তার সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে। 


১ এই খণ্ডেই 'রাজযোগ' গ্রন্থের ২য় অধ্যায় রষটবয 
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রী আত্ম। ও সারথি বুদ্ধি দেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিরূপ 
ঘোড়াঁকে সংযত করতে না পারে, তা হ'লে কখনও লক্ষ্যে পৌছতে পারবে 
না, দুষ্ট ঘোড়ার মতে! ইন্দ্রিয়গুলি রথকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে গিয়ে 
রথীকে ধ্বং্চ করেও ফেলতে পারে। কিন্ত এই ছুটি শক্তি-প্রবাহ (ঈড়া ও 
পিঙ্গল। ) ছুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগামৈর মতে ; 
এ ছুটি (লাগাম ) আয়ত্তে রেখে সারথি ওগুলিকে (অশ্ব ) নিয়ন্ত্রণ করবে। 
নীতিপরায়ণ হবাঁর শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হ'লে 
আমাদের, কর্মগুলিকে আমরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারব ন1। 
নীতিশিক্ষাগ্তলি কি ক'রে কর্মে পরিণত করতে পার যায়, যোগ সেই 
শিক্ষা দেয়। নীতিপরায়ণ হওয়াই যৌগের উদ্দেস্ট । জগতের বড় বড় 
আচার্ধমাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শক্তিপ্রবাহকে তার। সম্পূর্ণরূপে 
বশে এনেছিলেন । এই প্রবাহ-ছুটিকে ষোঁগীরা মেরুর নিম্নভাগে 
(মুঙগাধারে ) সংযত ক'রে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই 
তা জ্ঞানপ্ুরাহে-্ধরিণত হয়, এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান । 


প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাঁধন-প্রণালী--সকলের পক্ষে এক রকম নয়। 
প্রাণীয়াঁম_একট] ছন্দের তালে তালে নিয়মিত ভাবে করতে হবে এবং তা 
করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণন। করা, তবে লেট। একেবারে যন্ত্রের মতে? 
হয়ে পড়ে, তাই গণনার নির্ধারিত সংখ্যায় আঁমর! পবিত্র কার মন্ত্র জপ 
করি। 

এই প্রাণায়ামে অঙুষ্ঠ দ্বার দক্ষিণ নাঁস বন্ধ ক'রে চারবার “৫, জপ 
করতে করতে বাম নাপায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়। 

তারপর বাম নাকে তর্জনী রেখে ছুটি নাসাই বন্ধ কর, মাথাটিকে বুকের 
উপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার “ও, জপ করতে করতে শ্বাস রোধ 
ক'রে রাখো । 

তারপর মাথা! ফের মোজা ক'রে দক্ষিণ নাঁল। থেকে অস্গুষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে 
$নে মনে চারবার “গ জপ করতে করতে ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলে! । 

যখন শ্বাম ফেল। শেষ হয়ে যাবে, তখন ফুপফুপ থেকে সমস্ত বাতাঁস বের 
'সগরধ দেবার জন্য তলপেট সঙ্কুচিত করবে। তারপর বাম নাসা! বন্ধ ক'রে 
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চারবার *গ” জপ করতে করতে দক্ষিণ নাস! দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাম নিতে 
হবে। 

তারপর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাঁস! বন্ধ ক'রে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস 
বোঁধ ক'রে আটবাঁর "৬ জপ করবে । তারপর আবার মাথা “সাজা ক'রে 
বাম নাসা খুলে দিয়ে চারবার “ও” জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে । 
সেই সময় আগের মতো। তলপেট সঙ্কুচিত করা চাই। 

যখনই বসবে, এইরকম দুবার করবে, অর্থাৎ দক্ষিণ নাপায় দুবার ও বাম 
নাসায় ছবার--মোট চারবার প্রাণায়াম করবে । বসবার আগে প্রার্থন। ক'রে 
নিলে ভাল হয়। 

এক সপ্তাহ ধ'রে এইরকম অভ্যাঁপ প্রয়োজন । তারপর ধীরে ধীরে 
প্রাণায়ামের সংখ্যা] বাড়িয়ে দাও; সঙ্গে সঙ্গে পের (শ্বাস-গ্রহণ, বোধ ও 
ত্যাগের) সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে, অর্থাৎ যদি ছ-বার প্রাণায়াম 
কর, তা হ'লে শ্বাম নেবার সময় ছ-বাঁর, নিশ্বাস ফেলবার সময় ছ-বার ও 
কুস্তকের সময় বারে বার “ও জপ করতে হবে। এই প্র)ণ্রয়ামু-অভ্যাসের 
দ্বারা আমরা আরও বেশী পবিত্র, নির্মল ও আধ্যাত্সিকভাবে পূর্ণ হবো । 
বিপথে চালিত হয়ে! না) কোন শক্তি (সিদ্ধাই ) চেও না। প্রেমই একমাত্র 
শক্তি, য! চিরকাল থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁয়। যাবা রাজযোগের 
পথে ভগবানের কাছে আসতে চায়_-তাঁদের মানসিক, শারীরিক, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শক্ত সবল হতে হবে। প্রতিটি প। ফেলবে 
আলোকিত পথে । 

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে, এই সংসার অতিক্রম করে আমি 
ভগবানের কাছে পৌছব।” সত্যের সম্মুখীন হ'তে পারে, এমন লোক খুব 
কম, কিন্তু তবু কোন-কিছু করতে গেলে সত্যের জন্য আমাদের মরতেও প্রস্তুত 
থাকতে হবে। 


তৃতীয় পাঠ 


কুগডলিনী। আত্মাকে জড় ব'লে জানলে চলবে না, তার যথার্থ স্বরূপ 
জাঁনতে হট্ব। আমর) আত্মাকে দেহ ব'লে ভাবছি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও 
চিন্ত। থেকে পৃথক ক'রে ফেলতে হবে ; তবেই আমর উপলব্ধি করতে পারবে! 
যে, আমরা অমৃতস্বক্ূপ। পরিবর্তন মানেই কার্কারণের ছতভাঁব ; আর য! 
কিছু পরিবর্তনশীল, তাই নশ্বর । স্ৃতরাঁং দেহ ব মন অবিনাশী হ'তে পারে 
না, কেন্চ না তার। সর্বদা পরিবর্তনশীল । যা অপরিবতনীয়, একমাত্র তাই 
অবিনাশী $ কারণ তার উপর ক্রিয়। করতে পাবে, এমন আর কিছু নেই । 
_. আঁমর। তৎ্-ন্বব্ষপ হয়ে যাই না, চিরকালই আমর! সেই সত্যন্বরূপ। কিন্ত 
যে অজ্ঞানের অবগ্ু্ন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে, 
তা সরিয়ে দিতে হবে। দেহ হচ্ছে চি৩ার বাহ্‌ বস্তগত রূপ। স্থ্্ 
( পিঙ্গল।) চন্দ্রের (ঈড়।) গতি দেহের সর্বাংশে শক্তিপ্ার করছে; 
অবশিষ্ট” ৭র্ভি”মেরুদণ্ডের ( সুষুয্রার ) অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে-_সাঁধাঁরণ ভাষায় 
সাযুকেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে । এই গতিগুলি মৃতদেহে দেখা যাঁয় ন।, কেবল 
স্স্থ মবল শরীরেই থাকে । 

যোগীর এই স্বব্বিধা_তিনি যে শুধু এগুলি অনুভব করেন তা নয়, 
সত্য সত্যই এ গুলি দেখতেও পান। এগুলি প্রাণবন্ত, জ্যোতির্ময় ২ চক্র লিও 
ঠিক তাই। 

কার্ধ সাধারণতঃ চেতন ও অচেতন--এই দুই প্রকার। যেগীদের আর 
এক প্রকার কর্ম আছে, সেটি অতিচেতন $ এইটিই হচ্ছে সর্বদেশে সর্ককাঁলে 
সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎ্স। সহজাত জ্ঞানের ক্রমবিকাঁশই 
আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। অতিচেতন অবস্থায় কোন ভুল হয় 
না) কিন্তু সহজাত জ্ঞান পূর্ণত1 প্রাপ্ত হলেও তা নিছক যান্ত্রিক, কাঁরণ 
এ স্তরে সঙ্ঞান ক্রিয়া থাকে না। একে “প্রেরণ!” বল। হয়ে থাকে । কিন্তু 
যোগীরা বলেন, “এই শক্তি প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে আছে" কালে সকলেই 
এই শক্তির অধিকারী হবে। * 

চন্্র ও সর্ষের (ঈড়া ও পিঙ্গলা) গতিকে একটা নতুন দিকে নিয়ে 
€ধেতে হরে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁদের জন্য একট। নতুন পথ খুলে 
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দিতে হবে। যখন এই “বুষুস্তা'-পথ দিয়ে তাঁদের গতি সহম্রার পর্যস্ত শৌছবে, 
তখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দেহজ্ঞান একেবারে চলে যাঁবে। 

মেরুদণ্ডের নিম্নদেশে ঘে “মূলাঁধার-চক্র” আছে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ । এই স্থানটি 
হচ্ছে প্রজনন-শক্তিবীজের আধার । একটি ব্রিকোণ-মগ্ডুলে একটি ছোট সাপ 
কুগুলী পাঁকিয়ে আছে--যে।গীর! এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই 
নিত্রিত সর্পই কুগুলিনী, এর ঘুম ভাঙানোই হচ্ছে রাজযষোগ্রর একটিমাত্র লক্ষ্য । 

পাঁশব কার্য থেকে যে যৌনশক্তি উখিত হয়, তাকে উর্ধদিকে মাঁনব- 
শরীরের মহাবিছাদাধার মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারলে সেখানে সর্ধিত হয়ে 
তা “ওজঃ বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সকল সৎ চিন্তা, সকল 
প্রার্থনা এ পশুশক্তির কিছুটা ওজঃশক্তিতে পরিণত করে আমাদের 
আধ্যাত্মিক শক্কি-লাঁভে সাহাধ্য করে। এই “ওজস্‌” হুচ্ছে মানুষের মন্ুয্ত্ব, 
একমাত্র মন্তুয্যশরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় কর। সম্ভব। যাঁর ভেতরে সমগ্র 
পাঁশব যৌনশক্তি ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে, তিনি একজন দেবতা । 
তাঁর কথাঁয় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় জগৎ নবজীবন লাভ করৈ। + 

যোগীর। মনে মনে কল্পনা করেন যে, এই কুগ্ডলিনী সর্প স্থুযুস্না-পথে স্তরে 
স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ ক'রে সহুল্রারে উপনীত হয়। মন্ুয্যশরীরের 
শ্রেষ্ঠ শক্তি যৌন-শক্তি যে পর্যন্ত ন| ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়, সে পধস্ত 
নারী বা পুরুষ কেউই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারে ন1। 

কোন শক্তিই স্থ্টি করা যায় না; তবে তাকে শুধু ঈপ্মিত পথে 
চালিত কর! যেতে পারে । অতএব যে বিরাট শক্তি এখনই আমাদের 
অধিকারে আছে, তাঁকে আয়ত্ত করতে শিখে, প্রবল ইচ্ছাঁশক্তির দ্বার এ 
শক্তিকে পাশব হ'তে না দিয়ে আধ্যাত্মিক ক'রে তুলতে হবে। এইভাবে 
স্পষ্টই বোঝ] যাচ্ছে, পবিভ্রতাই সর্বপ্রকার ধর্ম ও নীতির তিত্তি। বিশেষতঃ 
রাঁজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিক্রতা অপরিহার্য; বিবাহিত বা 
অবিবাহিত-_-উভয়ের পক্ষে একই নিয়ম । দেহের সর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী বস্তর 
যে অপচয় করে, মে কখনও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে না। 

ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, সবযুগের বড় বড় সত্যত্রষ্টা ব্যক্তিগণ 
হয় সাধু-সন্্যাপী, না হয় তাঁর! বিবাহিত জীবন ত্যাগ করেছেন। যাঁদের 
জীবন পবিভ্র, কেবল তারাই ভগবানের দর্শন পান। 


সরল রাজযোগ ১৯৭ 


প্রণপায়ামের পূর্বে এ ত্রিকোণ-মগ্ডুলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। 
চোখ বন্ধ ক'রে এর ছবি মনে মনে স্পষ্টরূপে কল্পন। করবে। ভাবো, এর 
চারপাশে আগুনের শিখা, আর তার মাঝখানে কুগুলীকৃত সর্প ঘুমিয়ে 
রয়েছে । ধানে যখন এই কুগুলিনী শক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন 
কল্পনায় তাকে মেক্দণ্ডের যুলাধারে স্থাপন কর; কুস্তক-কালে শ্বাম রুদ্ধ 
রাখার সময় (ন্প্ত) কুগুলিনীকে জাগাবার জন্য এ রুদ্ধ বায়ু সবলে তাঁর 
মস্তকে নিক্ষেপ করবে। যার কল্পনা-শক্তি যত বেশী, সে তত শীঘ্র ফল 
পায়, আৰু তার কুগুলিনীও তত শীপ্র জাগেন। যতদিন তিনি ন। জাগেন, 
ততদিন কল্পনা! কর-_তিনি জেগেছেন। আর ঈড়। ও পিলার গতি 
অঙ্থভব করবার চেষ্টা কর, জোর ক'রে তাদের সুযুক্নী-পথে চালাতে সচেষ্ট 
হও। এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে। 


চতুর্থ পাঠ 


মনকে সংযত করবার পূর্বে মনকে জানতে হবে। 

চঞ্চল মনকে সংযত ক'রে বিষয় থেকে টেনে এনে একট ভাবে স্থির 
ক'রে রাখতে হবে। বারবার এইরকম করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বার! 
মনকে সংযত ক'রে, রুদ্ধ ক'রে ভগবানের মহিম! চিন্তা কর। 

*মনকে সংযত করবার সব চেয়ে সোজা! উপায় চুপ ক'রে বসে কিছুক্ষণের 
জন্য মনকে ছেড়ে দেওয়া, যেখানে সে ভেসে যেতে চাঁয় যাক-_ দৃঢ়ভাবে চিন্ত। 
করবে, “আমি ত্রষ্টা, সাক্ষী; বসে বসে মনের ভালাডোবা-ভেসে-যাঁওয়' 
দেখছি। মন আমি নয়।, তারপর মনটাকে দবেখ। ভাবো, মন থেকে 
তুমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। ভগবানের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে চিন্তা কর, 
জড়বস্ত ব। মনের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ফেলে। ন।। 

কল্পন। কর--মন যেন তোমার “সম্মুখে প্রসারিত একট! নিস্তরঙগ হুদ, এবং 
ষে চিন্তাগুলি মনে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলি যেন হুদে বুদ্বুদ্‌ উঠছে আর 
ভার বুকেনলয় পাঁচ্ছে। চিস্তাুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবাঁর কোন চেষ্টা ক'রে! 


১৯৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


না, কল্পনার চক্ষে মেগুলি কেবল সাক্ষীর মতো। দেখে যাও-_কেমন“ক'রে 
তারা ভেসে চলেছে । একটা পুকুরে টিল ছু'ড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন 
তরঙ্গ ওঠে, তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যাঁয়, তরঙ্গ তত কমে আমে; 
তেমনি মনকে এভাবে ছেড়ে দিলে তার চিস্তার পরিধি যত (বেড়ে যাবে, 
মনোবৃত্তি তত কমে আবে । কিন্তু আমর! এই প্রণালী উন্টে দিতে চাই । 
প্রথমে একটা চিন্তার বড় বৃত্ত থেকে আরম্ভ ক'রে সেটাকে ছোট করতে 
করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে, তখন তাকে সেখানে স্থির 
ক'রে রাখতে হবে । এই ভাবটি ধারণ। কর £ আমি মন নই; আমি দেখছি 
_আমি চিন্তা করছি, আমি আঁমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি। 
এইরকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে অভিন্নভাব, তা৷ দিন 
দিন কমে আসবে $ শেষ পর্যন্ত নিজেকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ক'রে 
ফেলতে পারবে, এবং ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, মন তোমার থেকে পুথকৃ। 

এট! যখন হয়ে যাবে, তখন মন তোমার আঁজ্ঞাকারী ভূৃত্য। তাঁকে 
তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। যোগী হওয়ার" প্রথম্ণ ঘ্তর-_ 
ইন্ছরিয়গ্ুলিকে অতিক্রম কর ; আঁর যখন মনকে জয় করা হয়ে গেছে, তখন 
সাধক সর্বোচ্চ শুরে পৌছে গেছে। 

খতদুর সম্ভব একল। থাকবে । আসন নাতি-উচ্চ, হওয়। উচিত ) প্রথমে 
কুশীসন, তাঁরপর ম্ব্গচর্ম, তারপর রেশম বা পট্টবপ্ধ বিছাঁবে। হেলান 
দেবার কিছু না থাকাই ভাল, আর আপন যেন দৃঢ় হয়। 

সর্বপ্রকার চিন্তা ত্যাগ ক'রে মনকে খালি ক'রে ফেলো; যখনই কোন 
চিন্তা মনে উঠবে, তখনই তাঁকে দূর ক'রে দেবে । এই কাজ সম্পন্ন করতে 
গেলে জড় বস্তকে ও আমাদের দেহকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। 
বাস্তবিকপক্ষে মানুষের সমগ্র জীবনই এ অবস্থা আনবার একটি অবিরাম চেষ্টা । 

চিন্তাগুলি ছবি, ওগুলি আমর] হৃষ্টি করি না। প্রত্যেক ধ্বনির বা 
শব্দের নিজন্ব অর্থ আছে ; আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি জড়িত। 

আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্‌্। তীকেই ধ্যান কর। আমরা 
জ্বাতাকে জ'নতে পারি না, কারণ আমাদের শ্বর্ূপই যে তিনি। অশুভ €দখি 
বলেই অনর্থের স্থট্টি আমর নিজেরাই করি। আমর ভিতরে যা, বাইরে তাই 
দেখি, কেন না জগংট। আমাদের আয়নার মতে । এই ছোট দেহট। আমাদের 


সরল রাজযোগ ১৯৯ 


কষ্ট একঝ্লানি ছোট আঁয়না, প্ররুতপক্ষে সার] বিশ্বই হচ্ছে আমাদের শরীর । 
সর্বদা এই চিন্তা করতে হবে, তবেই বুঝতে পারবো আমর। মরি না ব! 
কাকেও আঘাত করতে পারি না, কারণ যাঁকে আঘাত ক'রব সেও যে 
আমিই। আমাদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই ? আমাদের কর্তব্য শুধু সকলকে 
ভালবেমে যাওয়।। 

“এই বিশ্বজগৎ আমার শরীর ? সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই ; কারণ 
সবই ষেবিশ্বের ভেতর ।” বলো, “আমি এই বিশ্বজগৎ”। অবশেষে বুঝতে পারি 
_-য। কিছু কর্মব্যাপাঁর, সবই আমাদের থেকে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে। 

যদিও মন্ধে হচ্ছে, আমরা ছোট তরঙ্গের মতো, আমাদের সকলের পশ্চাতে 
এক অখণ্ড সমুদ্র, এবং আমর! সকলেই তার সঙ্গে মিলিত। লমুত্র ছ'ড়া 
তরঙ্গ একা থাকতে পারে না। 

ঠিকভাবে নিয়োজিত হ'লে কল্পনা আমাদের পরম বন্ধুর কাজ করে। 
কল্পন। যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, এবং একমাত্র কল্পনার আলোই আমাদের 
সর্বত্র নিশ্টে যেতে পারে । 

প্রেরণ আমাদের ভেতর থেকে ওঠে, তাই নিজ নিজ উচ্চতর শক্তি ছার! 
আমাদের নিজেদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। 


পঞ্চম পাঠ 


প্রত্যাহার ও ধারণ] শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “যে যে-পথ দিয়েই সন্ধান 
করুক, সকলেই আমার কাঁছে পৌছবে"_-কলেই আমার কাছে পৌছবে 1”১ 
প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে ঈপ্সিত বস্ততে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্ট]। 
এর প্রথম ধাঁপ--মনকে ছেড়ে দিয়ে তার উপর নজর রাখা! এবং দেখা__ 
মন কি ভাবে | যখনই কোন চিন্তার উপর বিশেষ নজর দেবে, অমনি সেচিন্ত' 
বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তাগুলিকে জোর ক'রে বন্ধ করবার চেষ্টা ক'বো না, 


*যেজ্যথা মু প্রপদ্যত্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহম্‌'_গীতা, ৪1১১ 
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কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। মন তো আর আত্ম। নয়, মন হচ্ছে'জড়ের 
একটু নুস্ধ্র অবস্থামাত্র। ন্বায়ুশক্তি দিয়ে একে আয়ত্ত ক'রে নিজেদের উদ্দেশ্থ 
সাধনের জন্য মনকে কাজে লাগানোর উপায় শিখে নিতে পারি। 

দেহ হচ্ছে মনের (ব্যক্তিভাবের ) বহিঃপ্রকাঁশ। কিন্ত আঁমরা আত্মা, 
দেহ-মনের অতীত; আমর। অনন্ত, অপরিবর্তনীয় সাক্ষিত্বপূপ আঁত্মা। 
দেহট। চিন্তারই ঘনীভূত রূপ । 


যখন বাম নাস। দিয়ে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, ধন দক্ষিণ 
নাস! দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নানা দিয়েই, পড়বে তখন 
ধানের সময়। যখন দেহু-মন শাস্ত হয়ে আসবে আর দুই নাসা দিয়েই 
সমানভাবে নিংশ্বাস পড়বে, তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা! 
হয়েছে। প্রথমেই জোর ক'রে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা ক'রে কোন লাঁভ 
নেই। চিন্তার নিয়ন্থণ আপনিই হবে। 

অঙ্ুষ্ঠ ও অনামিকাঁর সাহায্যে বহুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাসি করবার 
পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এরকম কর ষেতে পারে। 

প্রাণায়ামের এইবার একটু পরিবর্তন দরকার । যেসব সাধক ইই্টমন্ত্ 
পেয়েছে, তার। রেচক ও পৃরকের সময় “ও'*কারের,' পরিবর্তে ইষ্টমন্ত্র এবং 
কুস্তকের সময় “ছু” মন্ত্র জপ করবে । 

কুস্তকের সময় ঘখন ন্ছি? মন্ত্র জপ করবে, তখন মনে মনে কল্পনা করবে, 
সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃ পুনঃ কুগ্ডলিনীর মাথায় আঘাত করছে এবং তাঁর দ্বার! 
তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন । শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে কঁর। 
ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমর বুঝতে পারবে ষে, চিন্তাগুলি আসছে; 
কি ক'রে চিন্তাগুলি উঠছে আর আমর] কি-ই ব! চিন্তা করতে যাচ্ছি, তাও 
বুঝতে পারবো । জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন আমর] তাকিয়ে দেখতে পাই যে, 
একটা লোক আনছে, এও অনেকটা তেমনি । যখন আমরা মন থেকে 
আত্মাকে পৃথক করতে পারবো, যখন আমরা বুঝতে পারবো .যে, আমর। ও 
আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, তখনই আমরা এ অবস্থায় 
পৌছেছি। চিস্তাগুলি ষেন তোমাকে পেয়ে না বসে) সর্বদা তাদেবু পাশ 
কাটাবে, ত1 হলেই তার! আপনি বিলীন হয়ে যাবে। 
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সৎ চিন্তাগুলি অন্গসরণ কর; তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাঁও। যখন তারা 
স্তিমিত হয়ে যাবে, তখন অর্বশক্তিমান্‌ ভগবানের শ্রীচরণ দেখতে পাঁবে। 
এই হচ্ছে অতিচেতন অবস্থাঁ। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখন তাঁর 
অন্থনরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাঁও। 


দ্যুতি হচ্ছে অস্তর্জ্যোতির প্রতীক, যোগী তা দেখতে পান। কখন 
কখন এমন একখানি মুখ আমরা দেখতে পাই, তা যেন জ্যোতি দিয়ে 
ঘেরা, তার মধ্যে আমর। চরিত্র পাঠ ক'রে নিভূ'ল সিদ্ধান্ত করতে পারি। 
ভাবচক্ষে হয়তো ইষ্টমৃততি আমাদের সামনে আসতে পারেন, সহজেই তাঁকে 
প্রতীকরূপে গ্রহণ ক'রে আমরা মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করতে পারি। 

যদিও আমর1 নকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কল্পনা! করতে পাবি, তথাপি চোখ 
দিয়েই বেশীর ভাগ কল্পনা করি। এমন কি, কল্পনা পর্যন্ত অর্ধেক জড় । 
আর এক ভাবে বলতে গেলে বল? যাঁয় যে, মানসিক চিত্র ছাড়! চিন্তাই 
কর] যায়”্ন1)” পশুর] চিন্তা করে ব'লে বোঁধ হয়, কিন্তু তাদেন যখন ভাঁষ! 
নেই, তখন মনে হয়-ভাব ও প্রতীকের মধ্যে কোন বিশেষ অচ্ছেয 
সম্বন্ধ নেই। 

যোগের সময় কল্পনাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সাবধান, তা 
যেন পবিত্র হয়। আঁমাঁদের প্রত্যেকেরই কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট্য আছে; 
তোমার পক্ষে যে পথ খুব ম্বাভীবিক, তাই অগ্রসরণ কর ; সেটাই তোমার 
পক্ষে সব চেয়ে সোজ হবে । 

গর্ব পূর্ব সব জন্মের কর্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্তমান জীবন। 
বৌদ্ধের৷ বলেন, “এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপ জলে ওঠে ।' প্রদীপ 
আলাদা, কিন্ত আলে। মেই একই । 

সর্বদা প্রফুলল ও লাহসী থাকবে, রোজ স্নান করবে; ধের্য, পবিত্রতা, 
'অধ্যবসায়_-এই সব থাকলে তবে ঠিক ঠিক যোগী হ'তে পারবে । কখনও 
তাড়াতাড়ি ক'রে। না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে ওগুলি বিপথ) 
তারাঁ*যেন তোমায় লুন্ধ ক'রে আনল পথ থেকে সবিয়ে নিয়ে না ঘায়। 
তাদের ॥্দুরে সরিয়ে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য-_ভগবান্‌, তাকেই ধ'রে 
থাকবে । *কেবল সেই চিরস্তনকে খোজ, ধার সন্ধান পেলে আমাদের 
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চিরবিশ্রাম লাভ হয়। পূর্ণত্ব লাভ করবাঁর পর আর কিছুই কাঁম্যু' থাকে 
না, যার জন্য চেষ্টা করতে হবে; তখন আমর! চিবমুক্ত-_সত্তান্বর্ূপ। 


সতস্বরূপ, চিতস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ | 


ষষ্ঠ পাঠ 


সবিকল্প ও ক্ুযুম্না। স্থুযুন্তার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন । ভাব-চক্ষে 
কখনও এর দর্শন পেয়ে যেতে পাবো, এইটিই সব চেয়ে ভাল উপায়। 
এভাবে দর্শন পেলে বহুক্ষণ তাঁর ধ্যান করবে। স্যুন্না একটি অতি সুক্ষ, 
জ্যোতির্ময়, সুত্রাকাঁর, প্রাণময় পথ-_মেরুদণ্ডের মধ্য দ্বিয়ে চলেছে, মুক্তির 
এই পথ দিয়েই কুগুলিনীকে ওপরে তুলতে হবে। 

যোগীর ভাষায় স্ুযুন্ার ছুটি প্রীস্ত ছুটি পল্পে ; নীচের পাটি হুগুলিনীর 
ভ্রিকোণকে ঘিরে আছে, আর উপরের পন্মটি- ব্রহ্মরন্থে সহম্রীর ঘিবে আছে । 
এ-ছুটির মাঝখ।নে আরও পীঁচটি১ পন্ম আঁছে। 

উপরের দিক থেকে নিম্নের স্তর ব। অবস্থা গুলি, চক্র ব। পক্ষের নাম £ 

সঞ্তধম--পহমার-_মন্তকে 

ষ্ঠ-_আজ্ঞাচক্র-ভ্রদয়ের মধ্যে । 

পঞ্চম--বিশুদ্ব-কণ্ে। 

চতুর্থ-_অনাঁহত--বক্ষে বা হৃদয়ে। 

তৃতীয়-_-মণিপুর-_নাভিদেশে । 

দিতীয়-_ন্বাধিষ্ঠান-__-উদর-নিয়ে ।২ 

প্রথম-_মুলাধার-_মেরুদণ্ডের নিষে | 

প্রথমে কুগুলিনীকে জাগাতে হবে, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ 
ক'রে ওপরে তুলতে হবে, যে-পর্যস্ত না মস্তিষ্কে পৌছানো যায়। প্রত্যেক 
অবস্থা ব৷ ভূমি হচ্ছে মনের নতুন নতুন স্তযন। 


১ ইংরেজীতে আছে 2 4০৪: 0063: 1060568+ 
২ ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্র ধর! হইয়াছে । 


বাজযোগ 


€ অথবা অন্তঃপ্রকৃতি-জয় ) 


আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম । 

বাহ ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়। আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত 
করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান-_ ইহাদের মধ্যে এক, 
একাধিক বা সকল উপায়ের দ্ার। নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত 
হও) * 

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা 
অন্য বাহ ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র । 





ভূমিকা 


ইতিহাগ্সের প্রারস্ত হইতে মন্ুত্তসমাজে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। বর্তমান কাঁলেও যে-সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে 
বাঁস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষাপ্রদানকারী মাছুষের 
অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কাঁরণ যে 
ব্যক্তিগণেক্প নিকট হইতে এই-সকল প্রমাণ পাঁওয়। যায়, তাহাদের অনেকেই 
অজ্ঞ কুসংস্কারটনচ্ছন্ন বা প্রতারক । অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক 
ঘটনাগুলি অন্ক-$রণমাত্র । কিন্ত এগুলি কিসের অন্নকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান 
ন। করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়। দেওয়। অকপট বৈজ্ঞানিক মনের 
পরিচয় নয় । যাহারা ভাঁমাভাস। বৈজ্ঞানিক, ত।হ'ব্ল। মনোরাজোোর নান।প্রকাঁর 
অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পব] ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই 
একেবাক্ষে অর্রীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে-সক্ল ব্যক্তির 
বিশ্বাস-_মেঘলোকের উর্ধে কোন পুরুষবিশেষ অথব। দেবতাগণ তাহাদের 
প্রার্থন। পুর্ণ করেন অথব। তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
করেন, তাহাদের অপেক্ষা! পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী । কারণ 
শেষৌক্তের! বরং অজ্ঞতা! বা বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিতে 
পারে, এই শিক্ষা! তাহাদিগকে এইবূপ দেবতাদের উপর নির্ভর করিতে 
শিখাইয়াছে, এই নির্ভরতা এখন তাহাদের অবনত স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়! 
পর়্িয়াছে ; কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই। 

সহজ সহত্্র বৎসর ধরিয়া! লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিস্তা করিয়াছে এবং পরে উহার ভিতর 
হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ব বাহিত্র করিয়াছে ; এমন কি মাঙ্গষের ধর্ম- 
প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্যস্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। 
এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাঁজযোগর্ধপ বিজ্ঞান। যে-সকল ঘটনা 
ব্যাখ্য] কর] ছুব্সহ, কতকগুলি আধুনিক বেজ্ঞানিকের অমার্জনীয্ধ ধার! 
অবলম্বন করিয়। রাজযোগ সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, বরং ধীরভাঁবে 
অখচ সপ ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, 


হর স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি-__এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে 
অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এসকল ব্যাপার সংসাধিত হয়-_-এইকপ কুসংস্কার- 
পূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা এ ঘটনাগুলি বুঝা যাঁয় না। রাঁজযৌগ সমগ্র মানবজাতিকে 
এই শিক্ষা! দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, 
প্রতোক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র । ইহা! আরও শিক্ষা 
দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, তেমনি 
মানুষের ভিতরেই '& অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে ; যখন যেখানে 
কোন বাসন, অভাব বা প্রার্থন। পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনস্ত 
শক্কি-ভাগাঁর হইতেই এই সব প্রার্থন। পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের 
ছার! নয়। অপ্রীক্কৃত পুরুষের ধারণ! মাঁন্ছষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে 
জাগ্রত করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হুইয়। 
থাকে । ইহার ফলে স্বাধীনত। চলিয়া যাঁয়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়। হৃদয় 
অধিকার করে, এভাব শেষ পর্যস্ত এই ভরঙ্ষর বিশ্বামে পবসিত হয় যে,__ 
মানুষ ব্বভাবতঃ ছুর্বল। যোগী বলেন, অতিগ্রাকৃত বলিয়। 1কছু লাই, তবে 
প্রকৃতির স্থল ও সুস্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সুম্ম কারণ, সুুল 
কাধ। সুলকে সহজেই ইন্দ্রিয় বারা উপলব্ধি কব] যায়, হুক্রকে সেব্দপ কর 
যায় না। বাঁজযোগ অভ্যাস করিলে সুক্মতর অনুভূতি অজিত হইতে থাকে । 

ভারতবর্ষে যত বেদান্ুগ দর্শনশাস্্র আছে, তাহাদের সকলেরই এক লক্ষ্য 
-পুর্ণতী লাভ করিয়। আত্মার মুক্তি । ইহার উপায় যোগ। “যোগ, 
শব্ধ বহুব্যাপক | সাংখয ও বেদাস্ত উভয় মতই কোঁন-না-কোঁন আকারে 
যে।গের সমর্থন করে । 

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় “বাজযোগ' নামে পরিচিত যোগ। 
রাজযোগের শান্তর ও সবোচ্চ প্রামাণিক গ্রশ্থ পাতঞ্লহ্থত্র । কোন কোন 
দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ 
সকলেই কার্ক্ষেত্রে একবাক্যে তাহার সাঁধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন । 

এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউ ইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে 
শিক্ষা দ্রিবার জন্য যে-সকল বক্তৃতা দেন, পেইগুলি গ্রথিত হইল। দ্বিতীয়াংশে 
পতগুলির হ্যত্রগুলির ভাবান্ুবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত কাখা। 
দেওয়া হইয়াছে । যতদুর সাধ্য, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না] করিবাঁর “৪ 
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কথোপকথনের সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা কর। হইয়াছে। 
প্রথমাংশে সাধনাধিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া! 
হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়। সাবধান করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে খে, যোগের কোন কোন নামান অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষী 
করিতে হইলে গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাক। আবশ্যক । যদি কথাবার্তার ছলে 
প্রদত্ত এই-সকল উপদেশ লোকের মনে এই-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার 
ইচ্ছ। উদ্রেক করিয়া দিতে পাবে, তাহ] হইলে গুরুর অভাঁব হইবে না। 

পাতঞ্ল-দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই ছুই মতে প্রভেদ অতি 
সামান্ত। দুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এই £ প্রথমতঃ পতঞ্জলি আদিগুরুত্বরূপ 
সগ্ডণ ঈশ্বর ব্বকাঁর করেন, কিন্তু সাংখ্যের। কেবল প্রায়-পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন 
ব্যক্তি ধাহার উপর সাময়িকভাবে কোন কলে জগতের শাসনভার প্রদত্ত 
হয়, এইন্সপ অর্থাৎ জন্য-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ 
যোঁগীরা মনকে আত্ম। বা “পুরুষের মায় সর্বব্যাপী বলিয়! স্বীকার করিয়! 
থাকেন, আাংখে)রা তাহা করেন না। 

গ্রন্থকার 


১১৪ 


প্রথম অধ্যায় 


অবতরণিক! 


আমাদের মকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতাঁর উপর প্রতিঠিত। আঁ মানিক জ্ঞান, 
যেখানে সামান্য (£17619] ) হইতে সামান্ততর ব1 সামান্য হইতে বিশেষ 
€69:66515:) জ্ঞানে উপনীত হই, তাঁহার ভিত্তি_-অভিজ্ঞত1। 
যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান১ বলেঃ সেগুলির সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে 
পারে, করণ এগুলি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা স্পর্শ করে। 
বৈজ্ঞানিক ক্রোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না, তিনি নিজ্জে 
কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার 
করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন * বখন তিনি আমাদিগকে 
তাহার সেই সিদ্ধাস্তগুলি বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি কোন এক 
সর্জনীন অনুভূতির নিকটই আবেদন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক নিশ্চিত- 
বিজ্ঞানেরই ( ০৯৪.০% 9০1০০ ) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহ। হইতে 
লব্ধ সিদ্ধান্তসমৃহ ঠিক ন! ভূল, তাহ! আমর! সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। 
এখন প্রশ্ন এই--ধর্মের এরূপ শাধাঁরণ ভিভিভূমি কিছু আছে কি না? 
ইহার উত্তরে আমাকে *হ1? এবং 'না"-ছুই-ই বলিতে হইবে । 

পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়। হয়, তাঁহাঁতে বল। হণ __ 
ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহ। ভিন্ন ভিন্ন 
মতের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ 
করিতেছে । এই মতগুলি আবাঁর বিশ্বাসের উপর স্বাপিত ঃ একজন 
বলিলেন, মেঘের উপরে এক মহাঁন্‌ পুরুষ বনিয়া আছেন, তিনিই অমগ্র জগৎ 
শাসন করিতেছেন $ বক্তা আমাকে তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই 
উহ] বিশ্বাস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও নিজন্ব ভাব থাকিতে পারে, 
আমি অপরকে তাহ! বিশ্বাম করিতে বলিতেছি। যদ্দি তাহার। কোন যুক্তি 
চাঁন, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাদিগকে কোনব্প 


১. 2০৮ 9০$51১০৩--নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে-সব বিজ্ঞানের তত্ব এতদূর সঠিকভাবে 


নির্গত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বার। ভবিষ্ুৎ নিশ্চয় করিয়া! বলিয়! দিতে পারা। যায়। 
য্থা_গণিত»ঞ্গণিত৪জ্যাতিষ ইত্যাদি । 


২১২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যুক্তি দেখাঁইতে পারি না। এইজন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্ের প্রসঙ্গে 
অশ্রদ্ধা দেখ! যাঁয়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই ষেন বলিতে চায়, এই সব 
ধর্ম তো দেখছি কতকগুলো! মত মাত্র, এগুলোর সত্যাপত্য বিচারের কোন 
মানদণ্ড নেই, যাঁর য1 খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত।” এ-সব সত্বেও 
ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে-_উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণাসমূহের নিয়ামক । 
এগুলির ভিত্তি পর্যস্ত অনুসরণ করিলে আমর দেখিতে পাই যে, এগুলি 
সর্বজনীন অভিজ্ঞত। ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্িত। ৬ 

প্রথমতঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, উহার। ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । কতকগুলির শাস্ত্র বা! গ্রন্থ 
আছে, কতকগুলির তাহা নাই। যেগুলি শাঁপ্ের উপর স্থাপিত, সেগুলি 
সুদ্নঢ ১ উহাদের অন্গগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্্ভিত্তিহীন ধর্মসকল 
প্রায়ই লুপ্ধ, কতকগুলি নৃতন হুইয়াছে বটে, কিন্ত খুব কম লোঁকই 
এগুলির অন্ুগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই মতের এই ধ্রীক্য দেখা যায় 
যে, উহাদের শিক্ষা! বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলম্বরূপ। 
খ্রীষ্টান তাহার ধর্মে, ষীশুত্ীষ্টে ও তাহার অবতারত্বে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে 
এবং আত্মার ভাবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বান করিতে বলিবেন। যদি 
আঁমি তীহাঁকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাদা করি, তিনি বলিবেন__ইহা 
আমার বিশ্বাস ।' কিন্ত যদি তুমি খ্রীষ্ট-ধর্মের মূল উৎলে গমন কর, তাহা 
হইলে দেখিতে পাঁইবে যে, উহা প্রত্যক্ষ অশ্ুভূতির উপর স্থাপিত । যীশুগরীষ্ট 
বলিয়াছেন, “আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি ।” তাহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিঞ্জেন, 
'আমর। ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি । এইরূপ আরও অনেকের কথ। শুন! 
যাঁয়। 

বৌদ্বধর্মেও এইরূপ ; বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষাুভূতির উপর এই ধর্ম স্থাপিত। 
তিনি কতকগুলি সত্য অঙ্গভব করিয়াছিলেন, সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, 
সেই-সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সেগুলিই জগতে প্রচার 
করিষাছিত্ডেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইব'পও তীহাঁদের শাস্ত্রে খষি-নামধেয় 
্রস্থকর্তীগণ বলিয় গিয়াছেন, "আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি ।' 
তাহারা সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব, স্পষ্ট নুস্ধা গেল 


অবতরণিক! ২১৩ 


যে, জ্বগতে সকল ধর্মই জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি-_প্রত্যক্ষান্ুভূতির 
উপর স্থাপিত। সকল ধর্মাচাঁধই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তীহাঁর। 
মকলেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন ; সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন 
অনন্ত শ্বস্প অবগত হইয়াছিলেন। তীহারা যাঁহ। দেখিয়াছিলেন, তাহাই 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, গ্রায় সকল ধর্জেই__ 
বিশেষতঃ ইদানীং__-একটি অদ্ভুত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর। হয়, তাহ] 
এই £ বর্তমানে এই-নকল অনুভূতি অনস্তব। বাহার! ধর্মের প্রথম স্থাপয়িতা, 
পরে ধাহ]ুদের নামে সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, শুধু এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির 
প্রত্যক্ষা্গভূতি সম্ভব ছিল। আজকাল আর এক্*প অহন্থভূতি কাঁহাঁরও 
হয় না, অতএব ধর্ম এখন বিশ্বাম করিয়াই লইতে হইবে--একথ। আমি 
সম্পূর্ণরূপে অন্বীকার করি। যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেহ 
কখন একটি কিছু অভিজ্ঞতা অজন করিস্ন! থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই 
সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পঃরি ষে, পূর্বেও কোটি কোঁটি বাঁর এরূপ 
অভিজ্ঞত্ঞ। লাঁভ করিবার সম্ভাবন। ছিল, পরেও অনস্তকাঁল ধরিয়া] বার বার 
এরূপ সম্ভাবনা থাঁকিবে। একরপতাই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম $ একবার 
যাহ। ঘটিয়াছে, তাহ পুনরায় ঘটিতে পারে। 

যোগ-বিদ্ভার আঁচুধগণ তাই বলেন, ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির 
উপর স্থাপিত নয়, পরন্ত স্বয়ং এই-নকল অনুস্ভৃতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধাখিক 
হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের বারা এই-সকল অগ্ুভূতি হয়, তাহার নাম 
“যোগ? ১ ধর্ম যতদিন না অঙ্কভৃত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথ। বলাই বুথা। 
ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাঁদানুবাদ কেন? ভগবানের নামে 
যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই? 
কারণ সাধারণ মা্গষ ধর্মের মূল উৎসে যাঁয় নাই। সকলেই পূর্বপুরুষগণের 
কতকগুলি আচার অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা চাহিত, 
অপরেও তাই করুক। আত্ম। অন্ভূতি ন। করিয়া, আত্ম। অথবা ঈশ্বর 
দর্শন না করিয়! “ঈশ্বর আছেন” বলিবার কি অধিকার মীঙ্গষের আছে? যদি 
ঈশ্বর থাকেন, তাহাকে দর্শন করিতে হইবে ; যদি আত্মা বলিয়া কিছু খাকে, 
তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে । নতুব। বিশ্বীম না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা 
্পষ্বার্দী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আজকালকার 'বিছ্বান্, বলিয়া পরিচিত 


২১৪ ্বামীজীর বাণী ও বচন? 


ব্যক্তিদের মনোভাঁব এই ষে, ধর্ম, দর্শন ও পরমপুরুষের অশ্গসন্ধান--সবই 
নিক্ষল। অপর দিকে ধাহারা অর্ধশিক্ষিত, তাহাদের মনের ভাব এইরূপ 
বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই, তবে এগুলির এই 
মাত্র উপযোগিতা যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-সাধনের বলিষ্ঠ প্রেরণাঁশক্তি-_ 
যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে এবং 
কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। য্হাদের এইকপ ভাব, তাহাদিগকে দোষ দিতে 
পারি নাঃ কারণ তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা পায়, তাহ! 
অসংলগ্ন অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ-বাঁকোর মতে। অনন্ত শবসমষ্টিতে বিশ্বাস 
মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বান করিয়া থাকিতে বলা হয়। 
তাহার। কি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে % যদি পাবিত, তাঁহ। হইলে মাঁমব- 
প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমত্রি শ্রদ্ধা থাঁকিত ন1। মাচ্টষ সত্য চায়, স্বয়ং 
সত্য অন্গভব করিতে চাঁয় ; সত্যকে ধারণ] করিতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিতে, 
অন্তরের অন্তরে অন্থভব করিতে চায়। -কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলিয়। 
যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়] সায়, সবল বক্রত! সরল হইয় যাঁয়”।; 
বেদ এইন্বপ ঘোঁধণা কবেন__ 

“হে অস্বৃতৈর পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, শ্রবণ কর--আমি এই 
অঙ্ঞানাক্ককার হইতে আলোকে যাঁইবাঁর পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমসার 
পারে, তীহাঁকে জানিতে পারিলেই সেখানে যাঁওয়। যাঁয়_মুক্তির আর কোন 
উপায় নাই ।”* 

রাঁজষোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য এই সত্য লাভ করিবার প্ররুত কার্ধকর ও 
সাঁধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব-সমক্ষে স্থাপন কর। প্রথমতঃ 
প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজন্ব পর্ধবেক্ষণ-প্রণালী আছে। তুমি যদি জ্যোতিবিদ্‌ 
হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়! বমিয় কেবল “জ্যাতিষ জ্যোতিষ" বলিয়া 
চীৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাত্বে অধিকারী হইবে ন1।' রসায়ন- 


- ভিগ্কাতে জদয়প্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বনংশয়াঃ । 
্গীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি তন্সিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মুণ্তক উপ, ২1২” 
শূথস্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুক্রী আ৷ যে ধামানি দিবানি তন্থঃং ॥ খ্েঃ উ$, ২৫ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহীস্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাহতিনৃতামেতি নান্তঃ পন্থা! বিছাতেহয়নায় ॥ স্বেঃ উঠ, ৩1৮ 


অবতরণিক। ২১৫ 


শান্সুসম্বদ্ধেও এব্ধপ। এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অন্ুনরণ করিতে হইবে; 
পরীক্ষাঁগারে (1990180015 ) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যার্দি লইতে হইবে, এগুলি 
মিশাইয়! যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে এগুলি লইয়। পরীক্ষা 
করিলে তশ্গে তুমি রসাঁয়নবিৎ হইতে পারিবে । যদি তুমি জ্যোভিবিৎ হইতে চাও, 
তাঁহ! হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়। দুরবীক্ষণ-যস্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র 
পর্যবেক্ষণ করিতে হুইবে, তবে তুমি জ্যোতিবিৎ হইতে পারিবে। প্রত্যেক 
বিগ্ভারই এক একটি নির্দিষ্ট প্রণালী থাক] উচিত। আমি তোমাদ্দিগকে 
শত সহ উপদেশ দিতে পাঁরি, কিন্তু তোমরা। যদি সাধনা না কর, তোমরা 
কখনই ধামিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিফাম শুদ্ধ- 
'স্বভাব জ্ঞানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়। গিয়াছেন। জগতের হিতপাঁধন 
ব্যতীত তীহাঁদের আর কোন কামন। ছিল না। তাহার! সকলেই বলিয়াছেন, 
ইন্ড্রিয়গণ আমাদিগকে যে সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহা 
অপেক্ষা উচ্চতর সতা লাভ করিয়াছি। তাঁহার সকলকে মেই সত্য 
পরীক্ষ১ করিতে আহ্বান করেন। তাঁহারা আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট 
সাধনপ্রণাঁলী লইয়া আস্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাঁবে পাঁধন। 
করিয়া ঘি আমর। এই উচ্চতর সত্য লাভ ন। করি, তখন আমরা বলিতে 
পারি, এই উচ্চতর ,সত্য সব্বদ্ধে যাহা বল! হয়, তাহা যথার্থ নয়। কিন্তু 
তাহার পুর্বে এই-নকল উক্তির সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোনমতেই 
যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আমাদের নিদিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়৷ নিষ্াপূর্বক 
সাধন করিতে হইবে, আলোক নিশ্চয়ই আসিবে । 

« কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমর] সামান্তাকরণের সাহাধ্য লইয়। 
থাকি; সামান্তীকরণ আবার পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে 
আমর! ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সাধারণ সংজ্ঞার অস্ত ক্ত 
করি, শেষে তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত ব! মূলনীতি উদ্ভাবন করি। 
যতক্ষণ ন। মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহ? প্রত্যক্ষ করিতে পারি, 
ততক্ষণ আমর! মন সম্বন্ধে, মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি নম্বন্ধে, মানুষের 
চিন্ত সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্‌ জগতেব ব্যাপার পর্যবেক্ষণ 
কর! অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এ উদ্দেশ্টে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
কিন্ত অন্তর্জগত্ের ব্যাপার জানিতে সাহায্য করে, এমন কোন মন্ত্র 
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আমাদের নাই। তথাঁপি আমর। নিশ্চয় জানি যে, কোন বিছ্ভাকে প্রকৃত 
বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্তক। বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান 
নিরর্থক ও নিক্ষল হইয়া ভিত্তিহীন অঙ্ুমাঁনমাত্রে পর্যবপিত হয়। এই 
কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনোবিৎ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াঁছেন, 
তাঁহার। ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল নিজেদের মধ্যে বাদাচবাদ করিতেছেন 
মাত্র। 

রাঁজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমতঃ মাহ্ষকে তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই এ পর্যৃবেক্ষণের 
যন্ত্র। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবাঁর শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত 
করিয়। অন্তর্গগতের দিকে পরিচালিত করিতে পাঁরিলেই উহ] মনকে বিশ্লেষণ 
করিয়। ফেলিবে, এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পাঁরিব, 
আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, মনের শভিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত 
আলোকরশ্মিপদৃশ । উহার! কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলে'কিত করে, 
ইহাঁই আমাদের জ্ঞানের একমান্র উপায়। কি বাহজগতে, ক্কি অন্ুর্জগতে 
সকলেই এই শক্তি ব্যবহার করিতেছে ; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে থে সুক্ষ 
পর্ধবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিৎকে তাহাই মনের উপর প্রস্নোগ 
করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাঁস প্রয়োজন। বাল্যকাঁল হইতে 
আমরা কেবল বাহিরের বস্তত্তেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা' পাইয়াছি, 
অন্তর্জগতের বস্ততে নয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্তর্ধন্ত্রে 
পর্যবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়। ফেলিয়াছে। মনকে অন্তমু্খ করা, উহার বহির্ম,খী 
গতি নিবারণ করা--যাঁহাতে মন নিজের ত্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া 
নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্ধ। কিন্তু এবিষয়ে বৈজ্ঞ/নিক 
প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায়। 

এইক্প জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাও আছেঃ ইহা সমত্ত দুঃখ, দূর 
করিবে । যখন মাঙ্কষ নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক 
বস্তর সাক্ষাৎ পাক্স, যাহার কোন কালে নাশ নাই-_যাহ। শ্বরূপতঃ 
নিত্যপূর্ণ ও নিত্যপ্তদ্ধ, তখন আর তাহার দুঃখ থাকে না, নিরানন্দ “থাকে 
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না।* ভয় ও অপূর্ণ বানাই সকল দুঃখের কাঁরণ। পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ 
করিলে মা্নষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, স্তরাং তখন আর 
মৃত্যুভয় থাকিবে না । নিজেকে পূর্ণ বলিয়। জানিতে পাঁরিলে অসার বাঁসন৷ 
আর থাষেে ন1। পূর্বোক্ত কাঁরণদ্বয়ের অভাব হইলে আর কৌন ছঃখ 
থাকিবে না_-পরিবর্তে এই দেহেই পরমানন্দ লাভ হইবে। 

- জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা । রসায়নবিৎ নিজের পরীক্ষাগারে 
মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া-_যে-সকল বস্ব তিনি বিশ্লেষণ 
করিতেছেন, সেগুলির উপর প্রয়োগ করেন, এইবূপে এসকলের রহস্য 
অবগত হন। জ্যোতিবিৎ নিজের মনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া 
দূরবীক্ষণ যত্তের মধ্য দিয়া তাঁহ। আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি সু 
চন্দ্র নক্ষত্র--সকলেই নিজ নিজ বহম্য তাহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি 
যে-বিষয়ে এখন তোমাদের নিকট বৃলিতভেছি, সেবিষযষে আমি যতই 
মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারিব। 
তোমর$ আমার কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ-বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিবে, ততই আঁমাঁর কথা৷ স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে । 

মনের একাগ্রতাশক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই-সকল জ্ঞান 
লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে-_-কিভাঁবে 
আঘাত কারতে হয়, তাহা জান1 থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদনাটিত 
করিয়া দিবার জন্য গ্রত্তত। মেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে 
একাগ্রতা হইতে । মন্ুষ্যমনের শক্তির কোন সীম। নাই ; উহ1 যতই একাগ্র 
হয় ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপব কেন্দ্রীভূত হয়, এবং ইহাই রহস্য । 

মনকে বহিবিষয়ে স্থির কর! অপেক্ষাকৃত সহজ । মন স্বভাবতই বহিমু্খ ; 
ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনবিষয়ে মন স্থির করা সহজ নয়, কারণ 
এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে জ্ঞানের বিষয় 
একটি আভ্যন্তরীণ বসত, মনই এখানে জ্ঞানের বিষয়। মনকে পর্যবেক্ষণ 
করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্ধবেক্ষণ করিতেছে । আমরা 
জানি, মনের এমন একটি ক্ষমতা "আছে, যাহ ছ্বা91 উহ1 নিজের ভিতরটি 
দেখিতে পারে-_-উহাকে অস্তঃপর্যবেক্ষণশক্তি বলা হয়। আমি তোমাদের 
সহিত'কথা কহিতেছি ; আবার এ সময়েই আমি যেন আর একজন লোঁক-_ 
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বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি, তাহা জানিতেছি ও 
শুনিতেছি। একই সময়ে তুমি কাজ করিতেছ ও চিন্তা করিতেছ, আবার 
তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে-_তুমি কি 
চিন্তা করিতেছ। মনের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়া মনের উপ:রই প্রয়োগ 
করিতে হইবৈ। স্থর্দের তীক্ষ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও 
যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন 
নিজের অতি অন্তরতম রহস্গুলি প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা 
বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব, ইহাই প্রন্কৃত ধর্ম। তখন্টু আমর! 
অনুভব করিব__মাল্ম। আছে কি না, জীবন ক্ষণস্থায়ী ন। অনন্তকালব্যণঁপী, 
বুঝিব--জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না। সবই আমাদের সমক্ষে 
উদ্ঘাটিত হইবে । রাজযোগ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজ- 
যোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্ট--কি ভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর 
কি ভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্ষীর কর! যায়, শেষে মনের ভিতরের 
ভাবগুলি হইতে কিভাঁবে একট] সাধারণ ভাঁবে আসা যাঁয় এবং তাহা হইতে 
নিজের একট। সিদ্ধান্ত কর। যাঁয়। এইজন্যই রাঁজযোগ জিজ্ঞীসা করে না, 
“তোমার ধর্ম কি? তুমি আন্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ 
হ অথব। শ্রীষ্টানই হও, তাহাতে কিছুই আসিয়] যায় না। আমর! 
মাচুষ--ইহাই যথেষ্ট । প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মতত্ব অনুসন্ধান করিবাঁর শক্তি 
আছে, অধিকারও আঁছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাঁস। 
করিবার অধিকার আছে, আব নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তরও 
পাইতে পারে । তবে এজন্য একটু কষ্ট স্বীকার কর। আবশ্যক । ৮ 
তাহা হইলে এ-পধন্ত দেখিলাম, এই রাজযোৌগের আলোচনায় কোন 
প্রকার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছ, 
ততক্ষণ কিছুই বিশ্বান করিও না-_র'জযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়। সত্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করিবাঁর জন্ত অন্ত কিছুর সাহাধ্য প্রয়োজন হয় না। তোমরা 
কি বলিতে চাও যে, জাগ্রত অবস্থার সত্যত। প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথব। 
কল্পনার শাহাধ্য অবশ্তক ? কখনই নয়। এই বাজযোগ-সাধনে দীর্ঘকাল 
ও নিরস্তর অভ্যাসের প্রয়োজন । এই অভ্যাসের কিছু অংশ শরীর-সংযম- 
বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক । ক্রমশঃ আমলা বুঝিতে 
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পাৰিব, মন শরীবের সহিত কিন্ধূপ ঘনিষ্ঠভাঁবে সম্বদ্ধ। যদি আমর! বিশ্বাস 
করি, মন শরীরের কুস্ম অবস্থাবিশেষ, আর মন শরীরের উপর কাঁধ করে, 
তাহ! হইলে ইহাঁও যুক্তিসঙ্গত যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। 
শরীর অঙ্গৃস্থ হইলে মনও অস্থস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ 
এবং সতেজ থাঁকে। যখন কোন ব্যক্তি ত্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মন 
উত্তেজিত হুইয়া! যাঁয়। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হুইয়। 
পড়ে। অধিকাঁংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের 
মন অতি অল্প-বিকশিত। তোঁমর। যদি কিছু মনে ন। কর, তবে বলি-_ 
অধিকাংশ মানুষ পণ্ড হইতে অতি অল্পই উন্নত। শ্রপু তাই নয়, অনেক 
স্থলে ইতর প্রাণী অপেক্ষ। তাহাদের সংযম-শক্তি বড় বেশী নয়। মনের 
উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই নাই। মন্রে উপর এই ক্ষমতাঁলাভের জন্য, 
শরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের 
_দৈহিক সাধনের প্রয়োজন । শরীর যখন সম্পূর্ণ্ধপে আয়ত্ত হুইবে, 
তখন মনকে লইয়। নাঁড়াচাঁড়। করিবার চেষ্ট| করিতে পারি। এইরূপে মনকে 
আমাদের আয়ত্তে আনিতে পারিব, ইচ্ছাঁমৃত উহাকে দিয়া কাজ করাইতে 
পারিব, এবং মনের শক্তিগুলি একাগ্র করিতে পাঁরিব ! 

রাঁজযোগীদের মতে বহির্জগৎ্ অন্তর্জগতের ব। সুম্মজগতের স্ুল রূপ মাত্র। 
সর্বত্রই কা কারণ ও স্ুল কার্য । অতএব এই নিয়মে বহির্জগৎ কাধ ও 
অন্তর্জগৎ কারণ। অনুরূপভাবে বহির্জগতের শক্তিগুলি আভ্যন্তরীণ সুক্মতর 
শক্তির স্থলভাগ মাত্র। যিনি এই আত্যন্তবীণ শক্তিগুলি আবিষ্কার 
করিয়া ইচ্ছমিত উহার্দিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, সমশ্র প্রকৃতি 
তাহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমগ্র জগতের উপর প্রভূত্ব করাঁর-_প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বলিয়। গ্রহণ করেন। তিনি 
এমন এক অবস্থায় উপনীত হইতে চান, যেখানে আমর! যেগুলিকে 
প্রকৃতির নিয়মাবলী” বলি, সেগুলি তাহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি এ-দব 'তিক্রম করিতে 
পারিবেন । তখন তিনি আতস্তয় ও বাহ সমগ্র প্ররুতির উপর প্রতৃত্ব 
লাঁভ করিবেন। মন্ুযুজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ_ শুধু এই প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করা। 
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প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া থাকে । খেমন একই সমাজের মধ্যে কেহ কেহ বাহপ্রকৃতি, 
আবার কেহ অন্তঃগ্রকৃতি বশীভূত করিতে চায়? সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
মধ্যে কোঁন কোঁন জাঁতি বাহপ্রকৃতি, কোন কোন জাতি এন্তঃপ্রকতি 
বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে অন্ত:প্রক্কৃতি বশীভূত করিলেই 
সব বশীভূত করা হয়; কাহারও মতে বাহ্প্রন্কতি বশীভূত করিলে 
সবই বশীভূত করা হয়। এই ছুইটি চিন্তাধারার শেষ পর্যন্ত যাইলে বুঝা! 
যায়, উভয়ের সিদ্ধান্তই সত্য ; কারণ প্ররুতিতে বাহ বা আন্তর বলিষ্কা কোন 
ভেদ নাই, ইহ] কাল্পনিক বিভাগ মীত্র। এইরূপ বিভাগের অস্তিত্ব কখনও 
ছিল না। বহির্বাদী ব! অন্তর্বাদী যখন নিজ নিজ জ্ঞানের চরম সীমায় 
পৌছিবেন, তখন উভয়ে একই স্থানে উপনীত হুইবেন। ঠিক যেমন পদার্থ- 
বিজ্ঞানী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়। গেলে দেখিতে পান-_বিজ্ঞান দর্শনে 
মিশিয়! যাইতেছে, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, যেগুলিকে তিনি মন ও 
জড় বলিতেছেন, সেগুলি আপাত প্রতীয়মান ভেদমাত্র প্রকৃতপক্ষে পত্র! 
একই । 

যাহ] হইতে এই "বহু, উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই এক পধার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয়, বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্ট । রাঁজষোগীর। বলেন, “আমর! প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, 
পরে উহার ছারাই বাহ ও আত্তর উভয় প্রর্কৃতিকেই বশীভূত করিব । 
প্রাচীন কাল হইতেই লোঁকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আমিতেছে। 
ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অন্যান্য জাতিবাঁও এই বিষয়ে 
কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লৌকে ইহাঁকে রহস্ত বা! গুধবিস্ত। 
ভাবিত, ধাহার। ইহা অভ্যাস করিতে যাঁইতেন, তাহাদিগকে ডাইনী, 
যাছুকর ইত্যাছি অপবাঁদ দিয়া পোড়াইয়া অথব। অন্তরূপে মারিয়া ফেলা 
হইত । ভারতবর্ষে নান। কারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে, 
যাহীর। এই বিগ্ভার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া! বাকী অংশটুকু অতি 
গোঁপনে র।থিতে চেষ্ট। করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুকুগণ 
অপেক্ষা নিকষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখ! যাইতেছে ; ভারতবর্ষের 
গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জানেন না। 
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এই-সব যোগ-প্রণীলীতে গুহা ও অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, তাহা 
বর্জন করিতে হইবে । যাহ] কিছু বলপ্রদ, তাহাই অনুমরণীয়। অন্যান্য 
বিষয়েও যেমন ধর্মেও তেমনি-_যাহা কিছু তোমাকে দুর্বল করে, তাহ 
একেবারেই* ত্যাগ কর। রহস্স্পৃহাই মানব-মস্তিষ্ষ দুর্বল করিয়া ফেলে। 
ইহাঁরই জগ্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ষোগশাস্্ব প্রায় নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
চার হাজার বছরেরও আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে 
ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বধিত ও প্রচারিত হইতেছে । আশ্চর্য 
এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাহার ভ্রমও সেই পরিমাণে তত অধিক। 
লেখক যত প্রীচীন, তাহার লেখ ততই অধিক যুক্তিসঙ্গত । আধুনিক 
লেখকদের মধ্য অধিকাংশই নানাপ্রকার রহস্তের কথা বলিয়] থাকেন । 
এইরূপে যোগ অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়। পড়িল, তাহার ইহাকে গোপনীয় 
বিছা] কৰিয়। তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রকাশ দিস্ধলোৌক আর ইহাতে পড়িতে 
দিল ন।। 

প্রথুমেই বলিতে চাই, আমি যাহ! শিক্ষা দ্রিই, তাহার ভিতর গোপনীয় 
কিছুই নাই। সামান্ত যাহ। কিছু আমি জানি, তাহ! তোমাদিগকে বলিব। 
যুক্তি দ্বার ইহ যতদুর বুঝাঁনে। যাঁয়, ততদুর বুঝাইবাঁর চেষ্ট। করিব। কিন্ত 
যাহ। প্রত্যক্ষভাবে জানি না, পে সম্বন্ধে শাস্ত্র াহা বলে, শুধু তাহাই বলিব। 
অন্ধভাবে বিশ্বান কর! অন্যায় ; নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি খাটাইতে হইবে ; 
সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাঁহ। সত্য কি-না । 
অন্যান্ত বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই 
রিক্রোন শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন রহস্য কিছু নাই, কোন 
বিপদের আশঙ্কাও নাই ; ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, সেটুকু সকলের 
সমক্ষে প্রকাশ্ব ভাবে প্রচার কর। উচিত। এ-সকল সাধন। রহস্থাবুত করিবার 
কোনরূপ চেষ্ট! করিলে অনেক বিপদ হইতে পারে । 

আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব; 
এই সাঁখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর বাঁজযোগ-বিদ্য। স্থাপিত । সাংখ্যদর্শনের মতে 
বিষয়-জ্ঞান এইভাবে হয় £ প্রথমতঃ পবষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যস্ত্রের নংযোগ হয়। 
চক্ষুবাদি ইন্ড্রিয়গণের নিকট উহা1 প্রেরণ করে; বাহিরের শব্-রূপ প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রভাব বহিরিক্িয়ের যন্ত্রসাহায্যে নিজ নিজ মস্তিষ্বকেন্দ্রে বা প্রকৃত 


২২২ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ইন্দ্রিয়ে নীত হয়, ইন্দ্রিয়গণ মনের নিকট ও মন নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধির মিকট 
লইয়া যায়ঃ তখন পুরুষ বা আত্মা উহা! গ্রহণ করেন এবং বিষয়ের অন্থৃভৃতি 
হয়। অতঃপর এগুলি যে-পথে আসিয়াছিল, পুরুষ সেই পথেই এগুলিকে 
কর্মেন্দ্িয়ে ফিরিয়। যাইতে আদেশ করেন। পুরুষ ব্যতীত আরসকলগুলি 
জড়, তবে চক্ষুরাঁদি বাহ্য বস্ত্র অপেক্ষা মন স্ক্্মতর। মন যে উপাদানে নিষ্রিত, 
তাহ! স্থক্ম তন্নাত্রীও উৎপন্ন করে। এগুলি স্থুল হইলে জড়বস্তর উৎপত্তি 
হয়। ইহাই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান । স্থতরাং বুদ্ধি ও স্ুলভূতের মধ্যে 
প্রভেদদ কেবল মাত্রার তারতম্যে । একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন 
আত্মার ন্ববিশেষ। উহা! দ্বারা আঘ্ম। বাহ্‌ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন 
মন সদ। পবিবর্তনশীল, মর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, সিদ্ধ অবস্থায় মন কখন 
সমুদয় ইন্ডিয়গুলিতে লগ্ন, কখন বা একটিতে, আবার কখন ব! কোন ইন্জ্রিয়েই 
সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ দিয়া 
শুনিতেছি ; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্নীলিত থাঁকিলেও কিছুই দেখিতে 
পাঁইব ন।3 ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মন ধখন শ্রবণেন্দ্রিফে সংলগ্ন 
ছিল, তখন দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না । কিন্ত সিদ্ধপুরুষের নন একই সময়ে 
সকল ইন্দ্রিয়ে সংলগ্ন থাঁকিতে পারে । মনের আবার অস্তদূর্টি আছে, এই 
শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ দেখিতে পারে। এই 
অস্ত্র শক্তি লাঁভ করাই যোগীর উদ্দেশ্ঠ $ মনের সমুদয় শক্তিকে একাগ্র 
করিয়া, ভিতরের দিকে ফিরাইয়! ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি 
জানিতে চাঁন। ইহাতে নিছক বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কোন কোন 
দার্শনিকের মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ববিৎ পণ্ডিতের! 
বলেন, প্রকৃত দর্শমের ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, উহ! মস্তিক্ষের অস্তর্গত আযু-কেন্দরে 
অবস্থিত। সমুদয় ইন্জ্রিয়-সন্বদ্ধেই এইরূপ বুঝিতে হুইবে। তাহারা আরও 
বলেন-_মস্তিষ্ষ যে পদার্থে নিমিত এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নিমিত। 
সাংখোরাও এই কথাই বলিয়। থাকেন; তবে সাংখ্যের সিদ্ধাস্ত আধ্যাত্মিক 
দিক ধিয়া, আর বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা হইলেও 
উভয়ের কখা এক । আমাদের গবেষণার ম্াজ্য ইহাকে অতিক্রম করিয়।,। 
যোগী এমন শুল্াহুভূতির অবস্থা লাভ করিতে চাঁন, যাহাতে তিনি বিভিন্ন 
মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এগুলির মানস অনুভূতি 


অবতরণিক! ২২৩ 


অবশ্যই সম্ভব । বিষয়সমূহ কর্তৃক বহিরিন্দ্িয়ে উৎপন্ন বেদন। কিরূপে ন্সামুমার্গে 
ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার 
নিশ্য়াত্মিক বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট 
যায়_-এই এমুদয় ব্যাপারগুলি অনুভব করা যায়। সকল বিষয় শিক্ষারই 
কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিন্তু 
প্রাথমিক প্রস্ততি প্রয়োজন, উহার নির্দিষ্ট প্রণালী অন্ষুমরণ করিতে হইবে, 
তবে উক্ত বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবে ১ রাঁজযোগ সন্বন্ধেও সেইরূপ । 

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্ক। যাহাতে মন খুব পবিভ্র 
থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে । কোন পশুশালার ভিতবে গিয়! 
দেখিলে সঙ্গে শঙ্গেই বুঝিতে পার! যায়, আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ । 
হস্তী অতি বৃহদাকাঁর জন্ত, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর 
সিংহ ব। বাঘের খাঁচার দ্দিকে গিয়। দেখিবে-_তাহাঁরা অস্থির, চঞ্চল। 
ইহাতেই বুঝা ঘাঁয় যে, আহারের 'ভারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছেন আমাঁদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, সবগুলিই 
আহার হইতে উৎপন্ন, ইহ] আমর। প্রতিদিনই দেখিতে পাই । যদি উপবাস 
করিতে আবস্ত কর, প্রথমতঃ তোমার শরীর দুর্বল হুইয়া যাইবে, দৈহিক 
শক্তিগুলি হ্রাস পাঁইবে, কয়েকর্দিন পরে মানমিক শক্তিগুলিও হ্রাস পাইতে 
থাঁকিবে। তারপর স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, 
ঘখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না, যুক্তিবিচার করা তো দুরের 
কথা। সেইজন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় খাগ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষা রাখিতে 
হইবে, পরে যখন আমাদের যথেই শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যখন আমরা 
সাধনায় বেশ অগ্রসর হইয়াছি, তখন এ বিষয়ে আর তত সাবধানতার 
প্রয়োজন নাই। চারা গাছ যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া 
দিয়া রাখিতে হয়ঃ পাছে কেহ উহার ক্ষতি করে; গাঁছ বড় হইয়া গেলে 
বেড়া সরাইয়। লইতে হয়, তখন সমুদয় আক্রমণ অত্যাচার প্রতিরোধ করিবাঁর 
মতো যথেষ্ট শক্তি উহার হইয়াছে। 

যোগী অধিক বিলাস ও কঠোরতা--ছুই-ই পরিত্য।গ করিবেন। তীহার 
উপবাস্‌ করা অথবা! শরীরকে অত্যধিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতাঁকার 
বলেন, মিনি নিজেকে অনর্থক ক্লেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন 


২২৪ ত্বামীজীর বাঁণী ও রচন। 


না। অতিভোজনক।রী, একাস্ত উপবাসী, অধিক জাগরণশীল, অধিক 
নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্মপরায়ণ, অথবা! একেবারে নিষবর্া__ইহাঁদের মধ্যে 
কেহই ষোঁগী হইতে পাঁরে না।১ 


নাতংশ্রতন্ত্র ফোগোইক্তি ন চৈকান্তমনশ্রতঃ | 

ন চাতিম্বপ্রশীলম্ জাগ্রতো৷ নৈব চাজুন ॥ 

যুক্তাহারবিহারহ্য যুক্তচেষ্টন্য কর্মহ ৷ 

ুক্তন্বপ্লাববোধস্ত যোগে! ভবতি ছুঃখহা। £-_নীতা। ৬।১৬-১৭ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সাধনার প্রথম সোপান 


রাঁজযেগ অষ্রাঙযুক্ত । ১ম-যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অন্তেয 
(অচৌধ ), ব্রহ্ষচধ, অপরিগ্রহ । ২য়--নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সস্তোষ, তপশ্তা, 
স্বাধ্যায় ( অধ্যাত্মশাস্্রপাঠ ) ও উঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ । 
৩য়_আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী । ৪থ-প্রাণায়াম। ৫ম--প্রত্যাহার 
অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়] উহাকে অন্তমুবী করা । ৬ষ্ঠ-_ 
ধারণ অথাৎ একাগ্রতা । ৭ম ধ্যান । ৮ম--সনাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত 
অবহ্থ!। 

আমর! দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন ; ইহাদিগকে 
ভিত্তিম্বক্ূপ ন! বাখিলে কোনরূপ যোগ-সাধনই স্রিফ হইবে না! যম ও নিয়ম 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। 
এগুলির অভাবে সাধনে কোন কফলই ফলিবে না। যোগা কারমনোবাঁকে 
কাহারও প্রতি কখনও অনিষ্টভাব পোষণ করিবেন না। করুণার ভাব 
কেবল মন্ুষ্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়। 
মমগ্র জগংকে আলিঙ্গন করে। 

পরবতী সোপান “আসন”। যতদিন না কিছুট? উচ্চ অবস্থা] লাভ হদু, 
ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কতকগুলি শারীরিক ও মানপিক প্রক্রিয়া 
পর পর অভ্যালপ করিতে হয়। অতএব দীর্ঘক।ল একভাবে বসিয়। থাকিতে 
পাল$ যায়, এমন একটি আসন অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন । ধাহার 
যে আসনে বসিলে স্থবিধ। হয়, তিনি সেই আসন বাছিপ্বা লইবেন । একজনের 
পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্ত। করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে 
হয়তে। সেভাবে বসা কঠিন বোধ হইবে । পরে আমর দেখিতে পাঁইব যে, 
যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকার কার্ধ চলিতে থাকিবে। 
ন্াঁয়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলির গতি ফিরাইয়া দিয়া] তাহাদিগকে নৃতন পথে 
প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শঞীরের মধ্যে নৃতণ প্রকারের স্পন্দন 
ব৷ ক্রিয়া আরস্ত হইবে; সমশ্র শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে । এই 
ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; স্থতরাং আসন সম্বন্ধে 
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এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদগুকে সহজভাবে রাখা আবশ্তক_ঠিক মোজা 
হইয়। বসিতে হইবে, আর বক্ষ গরীব! ও মস্তক সমভাবে বাঁখিতে হইবে--দেহের 
সমুদয় ভাঁরটি যেন পঞ্তরগুলির উপর পড়ে । বক্ষদেশ কুঞ্চিত থাকিলে কোনরূপ 
উচ্চতর চিন্ত1 কর] সম্ভব নয়, তাঁহ। সহজেই দেখিতে পাইবে । * 

রাজযোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত কিছুট। মিলে। হঠষোগ 
কেবল স্ুলদেহ লইয়াই ব্যত্ত, ইহার উদ্দেশ কেবল স্কুলদেহকে সবল কর]। 
হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি 
অতি কঠিন। উহ। একদিনে শিক্ষা কর! যায় না। আর উহ দার! শেষ 
পযন্ত বেশী আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। এই-সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই 
ডেলসট ও অন্যান্ত ব্যায়ামাচার্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। এগুলি 
দ্বারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে স্থির ঝাখা যার়। এগুলিরও উদ্দেশ্য -_ 
দৈহিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক নয়। শরীবধে এমন কোন পেশী নাই, ধাঁহ। মানুষ 
সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ন।5 হ্ৃদ্যন্ত্ তাহার আদেশে রুদ্ধ অথবা 
চালিত হইতে পারে, শরীরের প্রত্যেক অংশই এভাবে নিয়ন্ত্রিত কর ঘাঁইতে 
পারে। 

মানুষকে দীথজীবী করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য । স্বাস্থ্যই মুখ্য ভাব, ইহাই 
হঠযোগার্দের একমাত্র লক্ষ্য । “আমার খেন পীড়1 ন! হয়'__ইহাই হঠযোগার 
দৃঢ়সল্প ; তাহার পীড়। হয়ও না তিনি দীর্ঘজীবী হন; শতবর্ষ জীবিত 
থাকা তীহাপ্ন পক্ষে কিছুই নয়। দেঁড়শত বৎসর বয়সেও তিনি পূর্ণ যুব! ও 
সতেজ থাকেন, তাহার একটি কেশও শুদ্র হয় না) কিন্তু এই পর্যস্তই। 
বটবুক্ষও কখন কখন পাচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহ1 বটখ্শই 
থাকিয়া খায়, তার বেশী কিছু নয়! দীর্ঘজীবী মান্ষ একটি স্ুস্থকায় প্রাণী, 
এইমাত্র । 

হঠযোগীদের ছুই-একটি সাধারণ উপদেশ খুব উপকারী । শিরঃগীড়। 
হইলে শখ্যা হইতে উঠিয়াই নাসিক! দিয়] শীতল জল পাঁন করিবে, তাহ। 
হইলে সার। দিনই তোমার মস্তি বেশ পরিষার ও শীতল থাঁকিবে, তোমার 
কখনই সদ্দি লাগিবে না। নাসিক! দিয়া জল পাঁন করা কিছু কঙ্জিন নয়, 
অতি মহজ। নাসিক জলের ভিতর ডুবাইয়। নাঁসা দিয়! জল. টানিতে 
থাকো, গলার মধ্য দিয় ক্রমশঃ জল আপনা-আপনি ভিতরে যাঁইনে। 
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আসন সিদ্ধ হইলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাঁড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। 
বাজযোঁগের অন্তর্গত নয় বলিয়া অনেকে ইহার আবশ্যকতা! স্বীকার করেন 
অ1। কিন্তু যখন ভাষ্যকার শঙ্করাচাষের স্তায় প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান 
দিয়াছেন, তখন আমি মনে করি, ইহ। উল্লেখ কর] উচিত। আমি শ্বেতাশতর 
উপনিষদের ভাষা হইতে এ-বিষয়ে তাহার মত উদ্ধৃত করিব+-_প্রাণায়াম 
দ্বার। যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ত্রন্গে স্থির হয়। এইজন্যই 
শাস্ে গ্রাণারামের বিনয় কথিত হইয়াছে । প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়, তবেই 
প্রাণায়ামূ করিবার শক্তি আসে। বৃদ্ধানুষ্টের দ্বার দক্ষিণ নাঁসাপুট ধারণ 
কৰিয়। বাম নাস! দ্বারা যথাশক্তি নাঁধু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে 
বিন্দুমাত্র সপ বিশ্রীম ন] করিয়। বাম নামা বন্ধ করিয়। দক্ষিণ নাঁসা দ্বার] বা 
রেচন করিতে হইবে । পুনরায় দক্ষিণ নাস] দ্বার] বাফু গ্রহণ করিয়। যথাশক্তি 
বাম নাঁসা দ্বারা বাঁযু রেচন কর। অহে!রাত চারি বার অর্থৎ উষ।, মধ্যাঁঞ্, 
সায় ও নিশীথ এই চারি সমক্কে পূর্বোক্ত ক্রিয়! তিনবার অথবা পাঁচবার 
অভায করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাঁড়ী-শুদ্ধি হয়; তৎপরে 
প্রাণায়ামে অধিকাঁর হইবে ।” ১ 

অভ্যাস একান্তই আবশ্তক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার 
কথা শুনিতে পারে] । কিন্ত অভ্যাস না করিলে এক বিন্দু অগ্রসর হইতে 
পারিবে ন।* সবই সাধনের উপর নিভর করে । প্রত্যক্ষানভূতি ন। হইলে 
এ-সকল তত্ব কিছুই বুঝা! যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল 
ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেক বিদ্ধ আছে। প্রথম 
বিসুঞব্যাধিগ্রস্ত দেহ--শরীর স্থস্থ মন] থাঁকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, 
এইজন্যই শরীর স্থৃস্থ রাখিতে হইবে । কিন্ধপ পানাহার করি, কাঁজকণ 
করি, এসকল বিষয়ে বিশেষ যত্র ও মনোধোগ আবশ্যক । শরীর সবল 
রাখিবার জন্য সর্বদা মনের শক্তি প্রয়োগ কর--'কশ্চান সায়েন্স? (01701501917 


১ ,প্রাণায়াম-ক্ষয়িত-মনোমলগ্ চিত্তং ব্রঙ্গণি স্থিতং ভবতীতঠি প্রাণ।য়।মো নিদিশ্যতে । প্রথমং 
নাঁড়ীশোধনং কর্তবাম। তহঃ প্রাণায়ামেহধিবরঃ | ধর্সিণ-শ/নিক!পুটমঙগুলা।ব্ভ্য বামেন বামুং 
পৃরয়েদ খথাশক্তি। ততোহনন্তরমুত্গজোবং দক্ষিণেন পুটেন বমুংল্গজেৎ। সব্মপি ধারয়েং। 
পুনরক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমূৎস্থজেৎ যথা শক্তি । ত্রিপেঞ্চকৃত্ো বৈবমভ্যাম্ততঃ সবনচতুষ্ট়মপররাতে 
মধ্যা্ে পু্বরীতরেত্বরাত্রে চ পক্ষা ম।সাছিতুদ্ধির্ভবতি ।__শাঙ্করভায, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ২1৮ 


২২৮ ত্বামীজীর বাণী ও বচন। 


9০15০6 )+ মৃতাবলম্বীরা সাধারণতঃ যেরূপ করিয়। থাকে । ব্যস্, শরীরের 
জন্য আর কিছু করিবার আবশ্তক নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্য 'পাধনের 
একটি উপায় মাত্র ইহা! যেন আমরা কখনও না ভূলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেস্ত 
হইত, তবে তে। আমর] পশুতুল্য হইতাম । পশুর] প্রায়ই অসুস্থ হয় না। 
দ্বিতীয় বিদ্ব__সন্দেহ। আমর! যাহা দেখিতে পাই না, সে-সকল বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি । মানুষ যতই চেষ্ট। করুক না কেন, কেবল কথার উপর 
নির্ভর করিয়। সে কখনই থাকিতে পারে না) এই কারণে ষোগশাস্্রোক্ত 
বিষয়ের সত্যত। সব্বদ্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে, যাহার! 
শ্রেষ্ট, তাহাবাও মাঝে মাঝে সন্দেহ করিয়। থাকেন। এই সং্দহ 
খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়। যাঁয়। কিন্তু সাধন করিতে আস্ত 
করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু আভাস পাওয়! যায়, তাহণতেই 
সাধনবিবয়ে উত্সাহ বধিত হয়। খোগশাস্বের জনৈক টাকাকাঁর বলিয়াছেন, 
“য্গ-শাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি একটি অতি সামান্য প্রমাণও পাওয়া খায়, 
তাঁহাতেই সমগ্র যোগশাস্বের উপর বিশ্বাস হইবে ।, উদ্দাহরণম্বরূপ.যেক 
মাশ সাধনের পর দেখিবে, তুমি অপরের মনোভাব বুবিত্তে পাঁরিতেছ, সেগুলি 
তোমাপ নিকট ছবির আকারে আসিবে ঃ অতি দূরে কোন শব্দ ব কথাবাডা 
হইতেছে, মন একাঁগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়তো তাহ! শুনিতে 
পাইবে । প্রথমে অবশ্য এসকল ব্যাপার অতি অল্পই দেখিতে পাঁইবে। 
কিন্তু তাহাতেই তে|মাঁর বিশ্বাস, বল ও আশ বাঁড়িবে। উদ্ণাহরণন্বরূপ যপ্দি 
নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম কর, তবে অল্প দিনের মধ্যেই দিব্য সুগন্ধ আপ্রাণ করিতে 
পাইবে; তাঁহাঁতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন চন 
বস্তর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্ত, 
আমাদের সবদ। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই-নকল সিদ্ধির স্বতস্ত্র কোন মুল্য, 
নাই, এগুলি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্রসাধনের সহায়-মাত্র। আমাদিগকে 


১0101501217 5030105--এই সম্প্রদায় মিসেস এডি (2৮015. হ৭৭5 ) নামক এক 
আমেরিকান মহিলা! কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মতে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহা 
কেবল আগাদের মনের জ্মমাত্র | বিশ্বাস করিতে ঈইবে-আমাদের কোন বে।গ নাই, তাই। হইলে 
আমরা তংক্ষণ।ৎ রোগমুক্ত হইব । ইহার 01/05090) 5০150৪ নাম হইবার কারণ এই. যে, এই 
মতাবলম্বীরা বলেন, "আমর! খ্বীষ্টের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি। খ্রীন্ই যে-সকল অদ্ভুত ক্রয়! 
করিয়।ছিলেন, আমরাও তাহাতে মমর্থ এবং সর্বপ্রকার দৌধশুন্ত জীবনযাপন করা আমােগ উদ্দেন্ত | 
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স্মরণ” রাখিতে হইবে যে, এই-লকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য-- একমাত্র 
উদ্দেখী আত্মার মুক্তি। প্ররুতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়প্রিত করাই আমাদের 
একমাত্র লক্ষ, ইহ। অপেক্ষা ছোট কোন আদর্শ আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে 
না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রতৃত্ব করিব, প্রকৃতির ক্রীতদ্ধান হইব ন1। 
শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রতৃত্ব করিতে না পারে; আর 
ইহাঁও আমাদের বিস্বৃত হওয়া উচিত নয় যে--শরীর আমার, আমি 
শরীরের নই । 

এক দেবতা ও অন্তর আত্মলিজ্ঞান্্ হইয়! এক জ্ঞানীর (ক্রঙ্গার )১ নিকট 
গিয়াছিল। ভ্তাহাঁর। সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক ধিন বাস করিয়া শিক্ষা 
গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা 
যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছ, তোমখাই সেই পরুষ.।” তাহার ভাবিল, তবে 
দেহই “আত্ম । তখন তাহার] উভয়েই আমাদের যাহ1 পাইবাঁর, তাহ] 
পাইয়াছি” মনে কবিরা সন্থঈ চিন্তে স্ব স্ব স্থানে প্রহ্থান করিল। তাহারা 
স্বজাতির নিকট ফিবিয়। গিয়। বলিল, “যাহ! শিক্ষী করিবার তাহ] সবই শিক্ষা 
করিয়া আপিয়াছি, এখন চল, পান ভোজন করবি ও আনন্দে মত্ত ভই-_ 
আমরাই সেই আত্ম।। ইহ বাতীত আর কোন পদার্থ নাই । অস্থরের 
স্বভাব অজ্ঞান্নমেঘে অর্গবৃত ছিল, স্থতরাং দে আর এ-বিষয়ে এ কষ 
অন্বেষণ কবিল না। নিজেকে আনু! ব। ঈশ্বর তাবিয়। সন্তুষ্ট হইল: “আত্মা 
বলিতে স দেহই বুবিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব 'অপেক্ষাকৃত নী ছিল্‌, 
তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, "আমি" অর্থে এই শবীর, ইহাই 
ব্রর্থ” অতএব ইহাঁকে সবল ও সুস্থ রাঁখো, সুন্দর বসনভূষণে সীজও, সর্বপ্রকার 
দৈহিক স্থখ সম্ভোগ কর। কিন্তু কিছু দ্রিন যাইতে না যাইতে তাহার প্রতীতি 
হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ এরূপ নয়, ইহ1 অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে। 
তিনি তখন গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুরুদেব, আপনার 
শিক্ষার তাৎপর্য কি এই যে, শরীরই আত্মা? কিন্তু তাহ! কিবূপে হইবে? 
দেখিতেছি, শরীরমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হর, আত্মা তো মরিতে পারে ন1।, 
“আচাঞ্চ বলিলেন, “তুমি নিজে.ইহার অর্থ উপলব্ধি কর তুমিই পেই আনম ।, 
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তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়] থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই 
দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে 
প্রাণ দুর্বল হইয়| পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়। বলিলেন, 
“গুরুদেব, আপনি কি প্রাণকে আত্ম। বলিয়াছেন ? গুরু বলিলেন, "স্বয়ং 
ইহার অর্থ নির্ণয় কর, তুমিই সেই ।, দেই দেবতা ফিরিয়! গিয়। ভাবিতে 
লাগিলেন। তবে মনই “আত্ম।' হইবে । কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, 
মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাপবৃত্তি আবার কখন বা অলদবৃত্তি উাতেছে ; 
মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহ। কখনই আত্মা হইতে পারে না, তখন তিনি 
পুনরায় গুরুর নিকট গিয়। বলিলেন, “আমার তে] মনে হয় না-মনই আত্মা; 
আপনি কি ইহাই উপদেশ দিয়াছেন? গুরু বলিলেন, না, তুমিই তাহ।। 
তুমি নিজে উহা খুঁজিয় বাহির কর।” দেবতা ফিবিয়া গেলেন ; অবশেষে 
তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইল ঃ আমি সমস্ত মনোবু্তির অতীত আত্ম; আমিই 
এক, আমার জন্ম নাই, মুত্যু নাই, তরবারি আমাকে ছেদন করিতৈ পারে 
মা, অগ্নি দ্ধ করিতে পারে না, বাঘু শুফষ করিতে পারে না, জল গলাইতে 
পারে না) আমি অনাদি, অনন্ত, অচল, অস্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান 
পুরুষ । আত্মা শরীর বা মন নয়; আম্মা এ সকলেপ্ই অতীত ।” এইরূপে 
সেই দেবতার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি আনন্দে তৃপ্ঠ হইলেন । কিন্ত 
অস্থর-বেচারার সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। 

এই জগতে অনেক অবন্ুরপ্রকৃতির লোক আছে; কিন্ধ দেবতা যে 
একেবারেই নাই, তাহাঁও নয়। যদি কেহ বলে, এস, তোমাদিগকে 
এমন এক বিদ্য। শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয়থ অনস্তগুণে বধিত 
হইবে, তাহা হইলে অগণিত লোক তাহার নিকট ছূটিয়া যাইবে । কিন্ত 
ঘদি কেহ বলেন, “এস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয় 
শিখাইব, তবে তীহার শ্রোতাই জুটিবে না। উচ্চ তত্ব শুধু ধারণ করিবার 
শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাঁওয়৷ যায়; সত্যলাভ করিবার 
জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা! তো আরও বিরল । কিন্তু সংসারে'আবার 
এমন কিছু লোক আছেন, ধাহাঁর। জানেন, শরীর হাজার বৎসর. বাঁচাইয়। 
রাখ। গেলেও চরমে সেই একই গতি । যে-সকল শক্তিতে দেহ বিধু ত রহিয়াছে» 
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সেগুলি, অপস্থত হইলে দেহ থাকিবে না। এক মুহূর্তের জন্যও শরীবের 
পরিবর্তন নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। এরীর' আর কি? উহ] 
কতকগুলি পরিবর্তনের পরম্পর। মাত্র । নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ব সহজেই 
বোধগমা হইতে পারে । 'যেমন ভোমার সম্মুখে নদীর জলরাশি প্রতি মুহর্তে 
পরিবতিত হইতেছে, নৃতন জলরাশি আসিতেছে, কিন্ত দেখিতে ঠিক 
পূর্বের মতোই । এই শরীরও সেইরূপ ।” তথাপি শরীর সুস্থ ও বলি বাগ! 
আবশ্যক, কারণ শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । 
শরীরই আমাদের শ্রেষ্ট যন্্। 

বিশ্বজগন্ধে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মান্তষই শ্রেষ্ঠ জীব । মা 
সর্বপ্রকার জাবজন্ত হইতে, এমন কি দেবাদি হইতেও উচ্চতর । মালুষ 
অপেক্ষা উচ্চতর আঁর কেহ নাই । দেবতাঁদিগকেও আবার নাঁমিয়! আসিতে 
হয় এবং মানবদেহের মাধ্যমে জ্ঞানলাত কারতে হয়। একমাত্র মানমই 
.জ্ঞবানলাভের অধিকারী, দেবতারাঁও এ-পিষয়ে বঞ্চিত। যাহুদি ও মুসলমানদিগের 
মতে দেবদূত ও অন্যান্য মব কিছু হুষ্টি করার পর ঈশর মাস্ষ »ষ্টি করিলেন, 
তারপর দেবদূতদের ডাকিয়া মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্বন করিতে বলেন; 
ইব্রিশ ব্যতীত সকলেই প্রণাঁম করিয়াছিলেন, এই জন্য ঈশ্বর ইত্রিশকে 
অভিশাপ দিলেন 9 সে »য়তানে” পরিণত হইল । এই বূপকের আবরণে একটি 
মহৎ সত্য লুকা ইয়া! আছে, জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম । পশ্বাধি নিম্নতর ছুটি 
তমঃপ্রধান। পশুর! কোন উচ্চতত্ব ধারণা করিতে পাবে না। দেবতাঁর।ও 
মনুষ্যজন্ম না লইয়! মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। এইরূপে মন্যযমমাজেও 
অ্্ঘান্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অন্ুকুল নয়, আবার একেবারে নিঃম্ব হইলেও 
উন্নতি হৃদুরপরাহত হয়। মধ্যবিস্ত শ্রেণী হইতেই জগতে যত মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করনিয়াছেন। এই স্তরেই বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় ও সামগ্রন্য 
আছে। 

এখন প্ররুত প্রস্তাবের অন্থমরণ কর! যাঁক। আমাদিগকে এবার 
প্রাণাক়্াম” বা. শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচন। করিতে হইবে । দেখা 
যাক, মনের শক্তিগুলি একাগ্র করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? শ্বাসপ্রশ্বাস 
যেন এই দেহ-যস্ত্রের গতি-নিয়ামক মুল-চক্র (05-51)66]1)। একটি বড় 
এঞ্জিনে দেশিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি 
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ক্রমশঃ হুক্ম হইতে নুক্্রতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইবূপে সেই এঞ্রিনের 
অতি সুল্মতম যন্ত্রগুলি পর্যন্ত গতিশীল হয়। শ্বাস-গ্রশ্বাস সেই গতি-নিয়ামক 
মূল-চক্র, উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন প্রকার শক্তি আবশ্তক, 
তাহ! যোগাইতেছে এবং এ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে । 

এক বাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে সে বাজার অপ্রিয় পাত্র 
হওয়ায় রাজ। তাহাকে একটি অতি উচ্চ ছুর্গের চুড়ায় একটি ঘরে আবদ্ধ 
করিয়৷ রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ শ্রতিপালিত হইল মন্ত্রীও 
মেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিবাতা ভাষা 
ছিলেন, রজনীযোৌগে তিনি সেই ছুর্গের সমীপে আসিয় ছুর্গশীর্মস্থিত পতিকে 
বলিলেন, 'আমি কি উপায়ে আপনার সাহাষ্য করিতে পারি, বলিয়। দিন ।, 
মন্ত্রী বলিলেন, "আগামী কাল রাতে একটি লম্বা! কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, 
এক বাণ্ডিল স্থতা, খাঁনিকট। সক্ষম রেশমের স্ৃত1, একট] গুবরে পোঁক। ও 
খানিকট। মধু আনিও |, তাহার সহধমিগী পতিপ এই কথ শুনিয়া অতিশয় 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক তিনি পতির আজ্ঞান্ছপারে প্রাধিত কুঝ্যগুলি 
আঁনিলেন। মন্ত্রী তাহাকে রেশমের সুতরটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকার সহিত 
সংযুক্ত করিয়া দিয়। উহার শুড়ে একবিন্দু যধূ মাখা ইয়া, মাথাটি উপরের দিকে 
রাঁখিয়| উহাকে ছুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় 
নির্দেশ পালন করিলেন । তখন সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরস্ত করিল। 
সম্মুখে মুর আব্রীণ পাইয়া মধু-লাভের আশায় সে ধীরে ধীরে ছুর্গের শীর্ষদেশে 
উপনীত হুইল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন, সেই সঙ্গে রেশমের স্থতাটিও 
ধরিলেন, তারপর তাহার স্ত্রীকে রেশম-স্যত্রের অপর প্রান্তে শক্ত সু 
জুড়িয়া দিতে বলিলেন । পরে শক্ত স্থৃতা হস্তগত হইলে এ উপাঁষে তিনি 
দড়ি ও অবশেষে মোট! কাঁছিটিও পাইলেন । বাকী কাজ সহজ। এ রজ্ছবুর 
সাহাষ্যে মন্ত্রী দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়! পলায়ন করিলেন। আমাদের 
দেহে শ্বাল-গ্রশ্বাসের গতি যেন রেশম-স্ত্রের মতো । উহাকে ধারণ বা 
সংযম করিতে পারিলেই স্বায়বীয় শক্তিপ্রবাহ-রূপ (1)6:5005 0010027)05 ) 
শক্ষ সুতা, তারপদ মনোবৃত্তিরূপ শক্ত' দড়ি, পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্ছুকে 
ধরিতে পারা যায়। প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়! 
থাকে। 
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আমর নিজেদের শরীর-সন্বন্ধে কিছুই জানি না; কিছু জানিতে পারিও 
না। আমাদের সাধ্য এই পর্যন্ত ষে, যুতদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার তিতর 
কি আছে না আছে, আমর দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত 
প্রাণী লইয়া তাহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়! উহার ভিতর কি আছে না৷ আছে 
দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ নিজ শরীরের কোন 
সংক্রব নাই । আমর নিজ শরীবের বিষয় খুব অল্পই জানি। জানি না কেন? 
ইহার কারণ আমাদের মন এত হুক নয় যে, আমাদের মধ্যে অতি সুষম 
অক্ম যেসব গতি রহিয়াছে, সেগুলি আমর! ধরিতে পাঁরি। আন 
যখন আরও ত্ুক্ম হইয়া ধেন দেহের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখনই 
আমরা এ গভিগুলি জানিতে পাঁরি। এইরূপ হুক্ম অনুভূতি লীভ করিতে 
হইলে প্রথমে স্ুল হইতে আরন্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, লখগ্র 
শরীরযন্ধকে চাঁলাইতেছে কে? উহা প্রাণ; খাল-প্রশ্বামই এ প্রাণশক্তির 
প্রতাক্ষ প্রকাশ । এখন শ্বাম-প্রশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ 
০১ 
করিতে স্ইবে। তাঁহাঁতেই আমর! শরীরের ভিতর হুম্্র এক্তিগুলি সম্বন্ধে 
জানিতে পারিব; জানিতে পারিব ধে, আায়বীষ শক্তিপ্রবাহ গুলি কিতাবে 
শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে । আন যখনই আমর এগুলি মনে মনে 
অন্থভব করিতে পারিব,*তখনই এগুলি এবং সেই সর্দে শনীরযন্ত্র আমাদের 
আয়ত্তে আপিতে খাঁকিবে। মনও এই-সকল নয়বীয় শক্কিগ্রবাহের দ্বারা 
সঞ্চালিত হইতেছে, শেষ পযন্ত শরীর ও মন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে; 
ভয়েই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়] যাঁয়। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি 
লাভ করিতে হইবে । সুতরাং শরীর ও আ্রাখুমগ্ডলীর অভ্যন্তরে যে 
শক্তিপ্রবাহ সর্বদ চলিতেছে, সেগুলির সগ্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক । 
হ্ৃতরাঁং আমাদিগকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাণাগ্াম। 
বা প্রাণের সংযম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে । এই প্প্রাণায়াম' একটি দীর্ঘ 
বিষয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে কয়েকদিন ধরিয়। আলোচনার 
প্রয়োজন । আমর! ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়! আলোচন। করিব । 
আম্মর। ক্রমে বুঝিতে পারিব যে” প্রাণায়াম-সাধনে যে-সকল ক্রিয়। কর! 
হয়, সেগুলির হেতু কি, এবং প্রত্যেক ক্রিয্ায় দেহের মধ্যে কি কি শান্তির 
প্রবাহ চলিতে থাকে । ক্রমশঃ এ-সব আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু 
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ইহাতে নিবন্তর অভ্যাসের পাধন আবশ্টাক | সাধন দ্বারাই আমার কথারলত্যত। 
প্রমাণিত হইবে। আমি এ-বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি ন। কেন, এগুলি 
তোমাদের দাঁর। গৃহীত হইবে না, যতদিন না নিজেরা প্রত্যক্ষ করিবে। 
যে মুহতে সার। দেহে এই-সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, 
তখনই সমুদ সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহ] অন্তভব করিতে হইলে 
প্রত্যহ কঠোর অভ্যাস আবশ্যক। প্রত্যহ অস্ততঃ ছুইবার অভ্যাস করিবে; 
আর এ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সাঁর়ানত | যখন রজনীর অবসান 
হইয়। দিবার প্রকাশ হয়, এবং দিবাবস1ন হইয়] রাত্রি উপস্থিত হয়, ত্বখন প্রকৃতি 
অপেক্ষাকৃত শাস্ত ভাব ধারণ করে। প্রত্যষ ও গোধূলি, এট দুইটি প্রকৃতির 
শান্ত মুহূর্ত এই ছুই সময়ে শরীনও শ্বভাঁবতঃ শান্ত হইতে চায়। এই ছুই 
সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকট! সহায়তা করিবে, 
ক্তরাং এই ছুই সময়েই সাধন কর] উচিত। সাধন সমাপ্ত না হইলে 
ভোজন করিবে না, এইব্ধপ নিয়ম কর ঃ এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল 
বেগই তোমার আলন্য দুর করিয়া দিবে। প্লান-পূজ।৷ ও সাধন সমাপ্ত না 
হওয়। পধস্ত আহার করিবে না, ভারতবধে বালকদের এইরূপ শিক্ষাই দেওয়। 
হয়। কিছুকাল পরে ইহ। তাহাদের পক্ষে ম্বাভাবিক হইয়া যায়।' 
তাহ।দের যতক্ষণ না স্নান-পূজ1 ও সাধন সমাপ্ত ত্বয়, ততক্ষণ বালক ক্ষুধাত 
হয় না। | 

তোমাদের মধ্যে যাহাঁদের সুবিধা আছে, সাধনের জন্য তাহারা একটি 
স্বতন্ত্র ধর বাঁখিতে পারে! তে! ভাল হয়। এই ঘর শয়নের জন্য ব্যবহার 
করিও না, ইহা পবিভ্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর, মন 
শুদ্ধ ন1! করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিও না। এ ঘরে সর্বদ পুম্প রাখিবে; 
যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। স্থন্দর চিজও রাখিতে পারে] । 
প্রাতে ও সায়াছ্ছে মেখানে ধৃপ-ধুনা প্রজ্লিত করিবে। এ গৃহে কোন 
প্রকার কলহ ক্রোধ বা! অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত 
যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই এঁ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে । 
এইরূপ কৰিলে ক্রমে ঘরটি পবিভ্রভাঁবে ভরিয়া উঠিবে। এমন র্লি, যখন 
কোন প্রকার ছুঃখ ব। সংখয় আসিবে অথব। মন চঞ্চল হইবে, তুখন কেবল 
এ ঘরে প্রবেশ করিবামাঞ তোমার মনে শাস্তি আধিবে। ইহাই ছিল মন্দির 
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গিজী। "প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্ট । এখনও অনেক মন্দির ও গিজায় এই 
ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হাবাইয়া 
গিয়াছে । চতুর্দিকে পবিত্র চিন্ত] সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি 
পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া! থাকে। 

যাহার এইক্প স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে ন। পারে, তাহারা যেখানে 
ইচ্ছ। বসিয়াই সাধন করিতে পারে । শরীরকে সৌজাভাবে বাঁখিয়! উপবেশন 
কর। পর্বপ্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার একটি ল্রোত প্রবাহিত কখিয় দাও । 
মনে মনে কলো, জগতে সকলেই স্থখী হউক; সকলেই শাস্তি লাভ করুক; 
সকলেই আনন লাভ ককক।১ এইরূপে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে 
পবিত্র চিন্তা প্রবাহিত কর। যতই এইবূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভ।ল 
বোধ করিবে । পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপরে স্থস্থ থাকুক, এই 
ভাঁবনাই স্থাস্থ্য-লাঁভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউক-_এইরূপ 
চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায়। তারপর ধাহাঁর। ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন, উহার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন--অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের 
জন্য নয়) জ্ঞানালোকেব্রজন্য প্রার্থনা করিবেন । ইহা ব্যতীত আর সব 
প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তারপর ভাবিতে হইবে-_-আমার দেহ দৃঢ়, সবল ও 
সুস্থ । এই দেহুই আমাক শেষ যন্ত্র শ্রেষ্ট সহায় । চিন্তা করিবে-_ ইহ বজের 
স্তায় দৃঢ় । চিন্তা কর, এই শরীরের সাহাঁষ্যে এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইখু। 
ছুবল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার ছুবলতা 
পরিত্যাগ কর। শবীরকে বলো-_তুমি বলি্ট। মনকে বলো]--তুমি শক্তিধর ১ 
এবংঁনজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরস। রাখে । 


১ তুলনীয় : 'সর্ে ভবস্ত হুখিনঃ ***পর্ধঃ সপত্র নন্দতু ॥" 
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অনেকে মনে করেন, প্রাণায়াম শ্বা-প্রশ্বাসের কোন ব্যাগাঁর, বাস্তবিক 
'তাহ। নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বামের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি অল্পই | প্রকৃত 
প্রাণায়াম-সাধন করিতে হইলে অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে 
হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়। নেশুলির একটি | প্রাণায়ামের অর্থ প্রীণের সংযম । 
ভারতীয় দ্রার্শনকগণের মতে সমগ্র জগৎ ছুইটি উপাদানে নিথিত। 
তাহাদের মধ্যে একটির নাম আকাশ। এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী 
সবাগ্রস্্যত সন্ত । যে কোন বস্তর আকার আছে, ষে-কোন বস্ত অন্তাগ্ঠ বস্তর 
মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই আকাশই 
বাযুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের বূপ ধারণ করে, ইহাই আবার 
কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই স্থ্্য, পুথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি 
ধপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীর শরীর-_পশুশরীর, উদ্ভিদ প্রভৃতি-“যে-সকল 
কূপ আমর] দেখিতে পাঁই, যে-নকল বস্ত আমরা ইন্দিষ দ্বার। অনুভব করিতে 
পারি, এমন কি জগতে যে-কোন বস্ত আছে, মে সকলই আকাশ হইতে 
উৎপন্ন । এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বার উপলদ্ধি করিবার উপায় নাই; 
ইহ1 এত স্থম্ম যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত । যখন ইহ স্থূল হইয় 
কোন আকার ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। 
স্ষ্টির আদিতে একমাত্র আঁকাঁশই থাকে । আবার কল্লান্তে সমুদয় কঠিন 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ-__-সব কিছুই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবতখ” স্থষ্টি 
আবার এইরূপে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাশ এইপ্রকারে জগতৎরূপে পরিণত হয়? 
প্রাণের শক্তিতে । যেমন আকাশ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী উপাদান, 
প্রাণও সেইরূপ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী প্রকাশিকা শক্তি! কল্লের 
আদিতে ও অন্তে সবই আকাশে পরিণত হয়, জগতের সব শক্তিই আবার 
প্রাণে লয় পায়$ পরকল্লে আবার এই প্রাণ হইতেই সব শক্তির বিকাশ 
'হুয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকুর্ষণ অথব। 
চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্বাযু-শকিএবাহরূপে 
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( 06152-০011016 ), চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরস্ত করিয়া নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সব কিছুই 
প্রাণের বিকাশমাত্র । বাহ্‌ ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় 
গমন করে, জ্ঞখন তাহাদের সমষ্টিকেই প্রাণ বলে। যখন অস্তি ব নাস্তি 
কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?১ এই 
আঁকাঁশই গতিশৃন্ত হইয়! অবস্থিত ছিল। প্রাণের গতি রুদ্ধ ছিল, কিন্তু 
তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমর। আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে 
পারি যে, ঃজগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি 
চিরকাল সমান থাকে, এঁ শক্তিগুলি কল্পান্তে শান্ত ভাঁব ধারণ করে-_অব্যক্ত 
অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদতে উহারাই আবার বাক্ত হইয। 
আকাশের উপর আঘাত করিতে থাকে । এই আকাশ হইতে বিবিধ দূপ 
বিকশিত হয় ; আর আকাশ পরিণাম-প্রাঞ্ধ হইন্ছে আরস্ত কগিলে এই প্রাণও 
নানাপ্রকাঁর শক্তিরপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত ত্র 
জাঁনীইউস্বউহাঁকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই প্র।ণায়ামের গ্রকুত অর্থ। 

এই প্রাণায়ামে মিদ্ধ হইলে আমাঁদের নিকট অনস্ত শক্তির ছার খুলিয়া 
যায়। উদাহরণম্বক্ূপ মনে কর, কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে 
বুঝিতে পারিলেন এবং উহাকে জয় করিতেও সক্ষম হইলেন, তাঁহ। হইলে 
জগতে এমন কি' শক্তি আছে, যাহ! তাহার আয়ত্ত না হয়? তাহার আজ্ঞাষ 
হুর্ধনক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়, ক্ষুত্বতম পরমাঁখু হইতে বৃহত্তম সুর্য পর্যন্ত তাহার 
বশীতৃত হয়, কারণ তান প্রাণকে জয় করিয়াছেন । এইরূপ শক্তিলাভ কর। 
প্রাঞ্চগ্রাম-সাধনের লক্ষ্য । যখন যোগী সিদ্ধ হম, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন 
বস্ত নাই, মাহ] তাহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদ্িগকে আসিতে 
আহ্বান করেন, তাহারা তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই তত্ক্ষণাৎ আগমন করেন ; 
মুতব্যক্িদিগকে আমিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। 
প্রকৃতির সব শক্তিই ক্রীতদ্বাসের মতো তাহার আদেশ পালন করে। অজ্ঞ 
লোকেরা, যৌগীর এই-সকল কার্যকলাপ দেখিয়া বলে, এগুলি অলৌকিক । 
হিন্দুমনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাহারা যে-কোন তব আলোচনা করুক 


১ নাসুদ্রীসীন্নো সদ।সীতদাশীম্‌-_উত্য।দি | 
_ »তুমাআসীং তমদাগুড়মগ্রে প্রকেত- ইত্যাদি । -ঞগ্েদ সংহিত!, ১ম মগ্ুল 
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ন। কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের 
অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি রাখিয়া 
দেয় পরে মীমাংসার জন্য । বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 
'এমন কি বস্ত আছে, যাহ জানিলে সবকিছু জান। যায় ?১ এইন্পে আমাদের 
সব শাস্ত্র, সব দর্শন-_-যে-বস্তকে জানিলে সবকিছু জান! যাঁয়, সেই বস্তকে নির্ণয় 
করিতেই ব্যম্ত। যদি কেহ জগতের তত্ব একটু একটু করিয়! জানিতে চায়, 
তাহা হইসে তো৷। অনন্ত সময় লাঁগিবে; কারণ তাহাকে এক এক কণা 
বালুকাঁকে পর্যন্ত পৃথক্‌ ভাবে জানিতে হইবে । তথাপি সে সবকিছু জানিতে 
পারে না। তবে কিভাবে জ্াঁনলাভ সম্ভব? এক একটি বিষয় 'পৃথক্‌ 
পৃথক জানিয়া৷ মানুষের সর্বজ্ঞ হইবাঁর সম্ভাবন1 কোথায়? যোগীরা বলেন, 
এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ ভাব রহিয়াছে। 
উহাকে ধবিতে পারিলেই সবকিছু আয়ত্ত কর] যায়। এইভাবেই বেদে 
সমগ্র জগতকে এক পূর্ণ সততায় পর্যবসিত কর! হইয়াছে। যিনি এই 'সৎঃ- 
স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমগ্র জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। ,৬৯৩।বেহ 
সমুদয় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সাধারণ শক্তিতে পর্যবদিত কর] হইয়াছে। 
স্থতর?ং ধিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতে যত কিছু মানসিক ব1 দৈহিক 
শক্তি আছে, মবকিছুকেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি 
শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করিয়াছেন। তিমি নিজ দেহ ও 
অন্যান্ত যত দেহ আছে, সবই জশ্ন করিয়ীছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির 
মূল। 

কিভাবে এই প্রাণ নিয়হ্রিত হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য । 
এই প্রাণায়ামের ধত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই মেই এক উদ্দেশ্রা। 
প্রত্যেক সাধকই-_-যে ষেখানে আছে, দেখান হইতেই সাধন আর্ত করিবে, 
তাহার খুব নিকটে যাহা কিছু আছে সবই জয় করিতে শিক্ষা কর। উচিত । 
জগতের নকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত, আবার মন 
তাহ। অপেক্ষাঁও সন্নিহিত । যে প্রাণ জগতের সবত্র ক্রিয়। করিতেছে, ভাহাঁর যে 
অংশ এই শরীর ও মন চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সবাপেক্ষা 


১ *কশ্সিনন, ভগবে। বিড্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?-মুণ্ডক উপ-, ১1৩ 
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সন্নিহিত্ব। যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিনূপে 
পরিচিত, তাঁহ। আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণপমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবতী৷ 
তরঙ্গ । এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ জয় করিতে পারিলে আমরা সমগ্র প্রাণসমুদ্র জয় 
করিবার আশ্। করিতে পারি। যে যোগী এ-বিষয়ে কৃতকাধ হুন, তিনি 
সিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রতুত্ব করিতে 
পারে না। তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হন। আমর প্রত্যেক দেশেই 
এরূপ কিছু কিছু সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যাহারা কোন না কোন উপায়ে 
এই প্রাণকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে । এই দেশেই (আমেরিকায়) 
আমর মন:-শক্তি দারা আরোগ্যকারী (1751770-1)50191) বিশ্বাসের দ্বার 
আবোগ্যকারী (691৮0-1068]67 ), প্রেত-তত্ববিৎ্ (51৮11009115), ক্রিশ্চিয়।ন 
সায়ার্টিন্ট (011715671 5০$61)0505 )১ সশ্মৌোহন-বিগ্ভাবিৎ (1195 017061555 ) 
প্রভৃতি অন্প্রদায় দেখিতে পাই। এই য্বপগ্লি বিশেষক্ষপে বিশ্লেষণ 
করিলে দেখিতে পাইব যে, এগুলির মুলে রহিয়াছে প্রাণশক্তির নিয়ন্ঘণ__ 
তাহ র।*্ধুকথ। জানুক ব। নাই জীন্তক। তাহাদের অব মতের মুলে একই জিশিন 
রহিয়াছে । তাহারা সকলে একই শক্তি লইয়। নাঁড়াচাড়। করিতেছে, ভবে 
অজ্ঞাতপারে--এইমাত্র 1তাহার। হাত যেন একটি শক্তি আবিদ্গার কিয় 
ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ নাজানিয়। অজ্ঞাতমরেই উহ। ব্যবহার 
করিতেছে । ধোগী এ শক্কিবই পরিচালন) করেন । উহ প্রাণেরই শক্তি । 
এই '্রাণই সকল প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিদে বধিয়াছে । চিন্তাই 
প্রাণের সু্্ুতম ও উচ্চতম ক্রিয়া ॥ চিন্তার যতটুকু আমর] দেখিয়া থাকি, 
সেইট্ুক্রু উহার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জ্ঞান 
( £7501806) অথবা জ্ঞান-শৃন্ত চিন্তাও আছে, তাহ। আমাদের শিয়তম 
কাধক্ষেত্র। একটি মশক দংশন করিলে আমার হাত স্বঙঃপ্রবৃতণ হইয়। 
উহাকে আঘাত করিবে । উহাকে মানিবার জন্ত হাত উঠাইতে নামাইতে 
আমার বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ইহা চিন্তারই এক 
প্রকার অভিব্যক্তি। শরীরের জ্ঞান-সাহাধ্য-বিরহিত 'প্রতিঞ্িয়া-মাত্রেই 
(7২০06: ৪০৭০০১১ ) চিন্তার এই ঘরের অস্তর্গ৩। চিন্তার আর একটি 


১ বাস্থুরের কোনরূপ উত্তে্গনায় শরীবের কোন শন্্র সময়ে নময়ে জ্ঞানের কোন গঙায়তা 
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স্তর আছে, উহাকে সঙ্জান (00175০1090১) বল। যাইতে পারে। আমি 
যুক্তিতর্ক করি, বিচার কবি, চিন্তা করি, কতকগুলি বিষষেপ দুইদিক 
আলোঁচন। করি, কিন্তু ইহাই শেষ নয, আমব।| জানি, খুক্তিবিচার সীমাবদ্ধ । 
যুক্তি আমাধিগকে কিছুদূর পবন্ত পইয়া যাহতে পারে, তারপদ আর পানে 
ন]। যে স্থানটুকুর ভিতপ্প উই] পুরিয। বেভাঁম, তাহ! অতি সঙ্গণ। কিন্ত 
সেই সঙ্গে ইহাঁ9 দ্রেখিত পাই, ণাঁনাধিধ বিষয় বাহিণ হইতে ভিতৰ 
আপিয়! পড়িতেভে । প্মবেতুর মতে। কতকগুলি বিম্য কখন কখন শিতরে 
আপিষা পডে। ইহাও নিশ্চিত যে, অনেক তন্ব এ সামা বচিদেশ হইত 
আমিতেছে, বিচাব-এক্তি কিন্ত £ লীমা ছাডাইয। যাইতে পার না 
এ যে বিষষগুলি এই দ্ুদ্র গণ্ডিৰ ভিতব আপি অনধিকাণ প্রবেশ করিতিছে, 
সেগুণির কারণ অবশ্বই এ জীমাব বাহিরে অবহ্থিত » প্মমাদের বিচাঁ" 
যুক্তি সেখানে পৌছিতে পাবে শা। কিনব মোণারা বলেন, ইহাহ থে 
আমাদেপ জানের চবম সীমা, তাহা কখনই হইতে পারে ন।। মন আরও 
উচ্চব ভূমিতে-জ্নাঁতী৩ ভমিতে বিচদণ করিতে পাবে । খন খন 
সমাধ-নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞীনাতীত অবস্থ।ঘ "্দাবঢও হস, তখন উহ* 
যুক্তিব সীমা বাহিবে চলিযা ষাষ এব" শহজাতিজ্ঞান ও যুন্তির অঙ।ও 
[বষসকল প্রত্যর্ষ কপে। এশবীবেব হক্্র স্কক্দ( শর্ত এলি প্রাণেরচ বাশন 
অভিব্যক্তি, ঠিক পথে পরিচাঁলি৩ হইলে এগুলি মনকে প্রেরণ। দেখ 
এব" উ৮ ৩৭ অনহ।য অর্থাৎ ৪।নাতীত ভমিতে পইধা খ, এব" মন সেখ।ন 
হইতে কাষ করিতে থাকে। 

বিশ্বে অক্ডিত্বেণ প্রত্যেক শুরেই এক অখণ্ড বন্ড পহযাছে। প্রাদতিক 
দিক দিষ1 দেখিতে গেলে এই বিশ্বজগৎ এক ও অখণ্ড । ভোমার সহি৩ স্থখেল 
কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক তোমাকে বুঝাইয়। দিবেন, এক বস্তুর সহিত 
অপব বত্বর ভেদ একটি কল্পন। মাত্র। এই টেবিল ও আমার মধ্য যথাঞ্ 
কোন ভেদ নাই। টেবিণটি অনন্ত জডরাশির এক বিন্দু, আপ আমি উহার 
অপণ বিশ্ু। প্রত্যেক সাকার নস্তই ষেন এই অনস্ত জডসাঁগরেণ এক একটি 
আব । আবত এলি আবার একটিও স্থির থাঁক না। কোন জোতন্বিনীতে 
লক্ষ লক্ষ আবত রহিযাঞে, প্রতিটি আবতে প্রতি মুহর্তই নৃতন জলরাশি 
আপিতেছে, কিছুক্ষণ খুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিম্মা যাংতন্ছে এব 
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নৃতন জললকণাসমূহু তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। সমগ্র বিশ্বগৎও 
এইক্প নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাশি-মীত্র, যাঁবতীয় বস্ত উহারই মধ্যে ক্ষত 
ক্ষুদ্র আবর্তম্বক্প। কিছু জড়রাশি একটি আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল--ধর 
মানবদেহে-_-.কিছুদিন এঁ আবর্তে ঘুরিয়া, পরিবতিত হইয়া, বাহির হইয়। আর 
একটি আবর্তে প্রবেশ করিল--এবার হয়তো কোন জন্তর দেহে, কয়েক বংসর 
পরে খনিজপদার্থ-নামে আর এক প্রকার আবর্তে প্রবেশ করিল। ক্রমাগত 
পরিবর্তন! কোন কিছুই স্থির নয়। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়। 
বাস্তবিক €কান বস্ত নাই, এরূপ বল! কেবল কথার কথা মীত্র। এক বিরাঁট জড়- 
রাঁশির একটি বিন্দুর নাম চন্দ্র, আর একটি বিন্ুকে বণ হয় স্থয, কোন বিন্দু 
মন্ন্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু ব। উদ্ভিদ, অপর কোন বিন্দু হয়তো৷ একটি 
খনিজ পদার্থ। ইহাদের একটিও সর্বদ! একভাবে থাকে না সকল বস্তই সর্বদা 
পরিবর্তিত হইতেছে ; জড়ের একবার সংগ্েষণ, বার বিশ্লেষণ, চলিতেছে । 
মন বা অন্তর্জগৎ সন্বদন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বন্ধই ইথাঁর; হইতে 
ডতপন্ন; স্তরাঁং ইহাঁকেই সমুদয় জড়বস্তর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ কর৷ যাইতে 
পাঁরে। প্রাণের »সুম্মতর স্পনানশীল অধস্থীম এই ইথার-কেই মনেরও 
প্রতিনিধি বল যাইতে পারে। তথাপি ইথার এক অখণ্ড জড়বস্তরূপেই 
থাকিবে । যদি সেই সুক্ম স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পাবো, তবে 
অনুভব করিবে--সমগ্র জগৎ সুস্ষর স্স্ম স্পন্দনে সংগঠিত । কখন কখন কোন 
ওঁষধের শক্তিতে আমর] ইন্ডরিয়ের রাজ্যে থাকিয়াও এরূপ অবস্থায় নীত হই । 
তোমাদের মধ্যে অনেকের স্যার হাম্ফি, ডেভির (517 77010001265 1029 ) 
বিখা'গুত পরীক্ষার কথ। মনে থাকিতে পারে । হাশ্যজনক বাষ্প (1.80810106 
£৪5) তাহাকে অভিভূত করিলে তিনি শুবন্ধ ও নিম্পন্দ হইয়। দ্লাড়াইয়। 
রহিলেন ; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাবরাঁশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের 
জন্য স্বলকম্পনগুলি (81953 ৮11919007) ) যেন থামিয়া গিয়াছিল, কেবল 
সুক্ষ সুক্ম্ম কম্পনগুলি--যেগুলিকে তিনি ভাঁবরাশি বলিয়া অভিহিত করেন, 
শুধু সেইগুলিই তীহাঁর অসন্থভূতিতে বতমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল সুক্ষ 
কম্পনগুলি দেখিতে পাইতেন। সব কিছু চিন্তারূপে পরিণত হইয়াছিল । 
তাহার নিকট সব েন এক মহা ভাবসমুদ্দে পরিণত হুইয়াছিল। সেই মহা- 
সমুদ্রে তিল ও চরাঁচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত। 
১-১৬ 
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এইব্সপে আমর! চিন্তাজগতেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম, অবশেয়ে যখন 
আমরা! সেই আত্মাকে লাভ করি, তখন অনুভব করি--সেই আত্মাই এই 
অখণ্ড এক" | সর্বপ্রকার স্থুল ও সুক্স্ম জড়ের স্পন্দনের অতীত--গতির উর্ধ্বে 
সেই এক অণণ্ড স। বিরাঁজ করিতেছেন । এমন কি, এই পরিদৃশ্ঠমান গতি- 
নমূছের মধ্যে ৪__শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও এক অথণ্ড ভাব বিদ্যমান । 
এ-নকল তথ্য এখন আর অন্বীকার কর! যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও 
প্রমাণ করিয়াছে যে, এই বিশ্বে শক্তিসমষ্টি সর্বত্র সমান । আবার ইহাও 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি দুই ভাবে অবস্থান করে-কখন মস্তমিত বা 
অব্যক্ত, পরে বাক্ত অবস্থায় উহ] এই-দকল নানাবিধ শক্তির, আকার ধারণ 
করে, আবার শান্ত অব্যক্ত ব্ূপ প্রাঞ্ধ হয়, আবার ব্যক্ত হয়। এইরূপে উহ] 
অনস্ভকাল ধরিয়। কখন বিকশিত, কখন ব। সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিতেছে । 
পূর্বেই বল! হইয়াছে_-এই শক্তিনূগী প্রাণের নিয়ন্ত্রণের নামই প্রাণায়াম। 

ফুসফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ স্প্টরূপে দেখিতে পাওয়! যায়। 
উহ্াতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বোঁঝা। যাঁয়। ফুস্ফুসের গতি ব্ুহষ্পহ্লে 
দেহের লকল ক্রিয়! সঙ্গে লঙ্গে বন্ধ হইয়া যাঁয়। কিন্তু "নেক ব্যক্তি আছেন, 
ধাহাঁতা নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেন যে, তাহাদের ফুস্ফুদের গতি 
রুদ্ধ হইয়া গেলেও শরীর জীবিত থাকে । এমন, অনেক লোক আছেন, 
ধাহার! শ্বাস-প্রশ্বান না লইয়। কয়েক মাপ মাটির নীচে নিজ্জেকে চাপ 
দিয়া জীবিত থাকিতে পাবেন। স্থক্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে 
সুলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এইব্পে ক্রমশঃ স্ক্মতম শক্তি লাভ 
করিতে করিতে শেষে আমর! চরম লক্ষ্যে উপনীত হই । যত প্রকার কিয়া 
আছে, তন্মধো ফুম্ফুসের ক্রিয়াই অতি লহজে প্রত্যক্ষ হয়। উহা যেন 
যন্ত্রমধাস্থ গতিনিয়ামক চক্ররূপে অপর শক্তিগুলি চালাইতেছে। প্রাণায়ামের 
প্রকৃত অর্থ__ফুস্ফুসের এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা; এই গতির সহিত শ্বাদযন্ত্রও 
জড়িত। শ্বান-প্রশ্বান যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই 
গতিই শ্বান-প্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে । এই বেগই পাম্পের মতে! বাঁযুকে 
ভিতরে দিকে আকর্ষণ করিতেছে। গ্াণ এই ফুস্ফুস্‌কে চালিত করিতেছে। 
এই ফুদ্কুলের গতি বাযুকে আকরণ করিতেছে। তাহ! হইলে বুঝ গেল, 
প্রাণায়াম শ্বান-প্রশ্বামের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্কি ফুস্ফুসুক..স্ধ্লন 
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করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি সগাফুমণ্ডলীর ভিতর 
দিয়! মাঁসপেশীতে যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুস্ফুস্কে সঞ্চালন 
করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়াম-সাধনে এই প্রাণকেই বশে আনিতে 
হুইবে। যখনই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তখনই আমর! দেখিতে পাইব্ন-_শরীরের 
মধ্যে প্রাণের অন্ঠান্ত সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তে আপিয়াছে। আমি 
নিজেই এমন সব লোক দেবিয়াছি, ধাহার। তাহাদের শরীরের পেশীগুলি বশে 
আনিয়াছেন অর্থাৎ ইচ্ছামত সেগুলি চালন। করিতে পাবেন । কেনই বা ন। 
পারিবেন & যর্দি কতকগুলি পেশী আমার ইচ্ছা! অস্ুসারে সঞ্চালিত হয়, 
তবে প্রতোকটি পেশী ও সাহু আমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব ন। 
কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি 
লোপ পাইয়াছে, আর এ পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। আমর! 
ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্ত আমর] জানি যে, পশুর] এ- 
বূপ করিতে পারে। এই শক্তি চালনা করি ন! বলিয়াই আমাদের এ শক্তি 
নাই। ইহ্াকেই পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবিভ্ভাব (9095197)) বলা 
হয়। 

আর ইহাঁও আমর জানি, যে শক্তি এখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, 
তাহাকে আবার ব্যক্তাৰস্থায় আন! যাঁয়। খুখ দৃঢ় পরিশ্রম ও অভ্যানের 
দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেক স্বপ্ত শক্তিকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পুণ 
বশবততী কর1 যাইতে পারে । এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 
শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন কর। কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, বরং 
খুব হম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহা! করিয়া খাকেন। তোর! হম্গতো] 
যোগশান্্ের অনেক গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমগ্র 
শরীর “প্রাণের ছার। পুর্ণ কর। ইংরেজী অনুবাদে প্রাণ-শব্দের অর্থ করা 
হইয়াছে শ্বাস। ইহাতে তোমর] সহদ্জেই জিজ্ঞালা করিতে পারো, শ্বাসের 
দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? ইহা অগ্গবাদকেরই দোষ। 
শরীরের প্রত্যেকটি অংশই প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনীশক্তি দ্বার পূর্ণ করা 
যাইতে চারে) আর যখনই তুমি এরপ করিতে পারিবে, তখনই সমগ্র শবীর 
তোমার বশে আপিবে। দেহে অনুভূত সকল ব্যাধি, সকল দুঃখ সম্পূর্ণকূপে 
আয়্তে ্বাস্বে। শুধু তাই নয়, তুমি অপরের শরীরও নিয়ন্ত্রিত করিতে 


২৪৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পারিবে । পৃথিবীতে ভাল মন্দ সবই সংক্রামক । তোমার শরীরে যদি 
কোন এক বিশেষ ভাবের উত্তেজনা থাকে, অপরের ভিতরও সেই ভাবের 
প্রবণতা! দেখ। দিবে । যদি তুমি সবল ও সুস্থ হও, তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের 
মধ্যেও সুস্থ,ও সবল ভাব আসিবে । তুমি যদি রুগ্ন বা ছুর্বল হও/তবে দেখিবে 
তোমার নিকটবর্তী ব্যক্তিগণ যেন একটু রুগ্ন ও দুর্বল হইতেছে । তোমার 
স্বন্থ শরীরের স্পন্দন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়৷ যাইবে । যখন 
একজন অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন প্রথমে তাহার ভাঁবটি 
এইরূপ হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়। দিব। ইহ1'একপ্রকার 
আদিম চিকিৎসা-প্রণালী। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাঁরে, একজন আর 
একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত কবিয়। দ্রিতে পারেন। খুব বলবাঁন্‌ ব্যক্তি 
যদি কোন দুর্বল লোকের সঙ্গে সর্বদ। বাম করে, তাহ। হইলে সেই হুর্বল ব্যক্তি 
জানুক বা না জানুক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে । যখন এই 
প্রক্রিয়। জ্ঞাতসাঁরে কর৷ হয়, তখন ইহাঁর ফল অপেক্ষারুত ত্বরান্বিত ও ভাল 
হইয়া থাকে । আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাজেবনং খুব 
সুম্থকায় না হইলেও একজন অপরের শরীরে স্বাস্থ সঞ্চ'ব্তি করিয়া দিতে 
পারেন। এন্ধপ ক্ষেত্রে এ আরোগাকারীর প্রাণের উপর প্রভুত্ব কিছুটা 
বেশী। তিনি কিছুক্ষণের জন্ত নিজ প্রাণ উচ্চত্বর স্পন্দনবিশিষ্ট অবস্থায় 
উন্নীত করিয়া! অপবের শরীরে এ স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পাঁরেন। 
অনেকস্থলে প্রক্রিয়াটি দূর হইতেও সংসাধিত হইয়াছে । বাস্তবিক 
দুবত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ্দ (9:০৭1) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়। কিছু নাই। 
এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ-_কিন্কুমাত্র 
যোগ নাই? সুর্য ও তোমার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? 
এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্ত রহিয়াছে-_তুমি তাহার এক অংশ, স্থ্য তাহার 
আর এক অংশ। নদীর এক অংশ ও অপর অংশের মধ্যে কি ক্রমবিচ্ছেদ 
আছে? তাহ] হইলে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে 
না কেন? ইহাঁর বিরুদ্ধে তো কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। 
দূর হইতে রোগ অ।রোগ্য করার ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য । এই প্রাণকে বহুদূরে 
সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ-বিযে 
একটি ঘটন! যর্দি সত্য হয়, তবে শত শত ঘটন? কেবল জুয়াচুসি+..ল্লাকে 
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এই আবোগ্া-প্রণালীকে যত সহজ ভাবে--তত সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে 
দেখা যাইবে ষে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার সুষোগ 
লইতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে, সেই রোগে আক্রান্ত 
হইয়। সব লোকই মারা পড়ে । এমন কি, বিক্চিক1-মহামাক্পীতেও যদি 
কিছুদিন শতকরা ৬* জন মরে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হাঁর 
কমিয়া। শতকর! ৩০ হয়, পরে ২০তে দীড়ায়, অবশিষ্ট নকলে বে।গমুক্ত হয়। 
এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিস্থচিক1-রোগপ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎস। 
করিলেন,* তাহার ওষধ দ্রিলেন। হোমি'গপ্যাথ চিকিৎসক আগিয়! 
তাহার ওষধ *দিলেন, হয়তো এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী 
আরোগ্য করিলেন, কারণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ধোগীর শরীরে কোন 
গোলযোগ না বাধাইয়৷ প্রকৃতিকে নিঙ্জের ভাবে কাজ করিতে দেন। 
বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও রোগী আরোগা করিবেন, কারণ তাঁন 
»ন্িজের ইচ্ছ।শক্তি প্রয়োগ করিয়। বিশ্বামবলে বোগীর স্থপু প্রাণশক্তিকে 
জাগাশ্য়)'দেন | 

কিন্তু বিশ্বাধখত। ও গ-আরোগ্াকারীদের সব্ধহি একটি ভুল হইয়া 
থাকে-_তাহার। মনে করেন, সাক্ষাত্ভাবে বিশ্বাসই মানুষকে বোগমুক্ত করে। 
বাস্তবিকপক্ষে কেবল বিশানই যে একমাত্র কারণ, তাহ। বলা খায় না। 
এমন সব রোগ আছে, ষেগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ লক্ষণ এই-_রোগী নিজে 
আদৌ মনে করে না যে, তাঁহার সেই রোগ হইয়াছে । রোগীর নিজের 
রোগহীনতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্ব(সই তাঁহ।র রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, 
সচরচর ইহ। আশু মৃত্যুরই হ্চন। করে। এ-নকল স্থলে কেবল 
বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয়_-এ তত্ব খাটে না। যদি বিশ্বাসেই রোগ 
শারোগ্য হইত, তাহা হইলে এই-সকল রোগীও আরোগ্যলাভ করিত ; 
প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাঁকে। যে পবিত্রাত্ম। পক্ষ নিজ 
প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়া 
গিয়। অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন নঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে 
পারেন ।* প্রতিদিনের ঘটন। হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাহতে পারে।। 
আমি বক্র! দিতেছি, বক্তৃতা দিবার সময় কি করিতেছি? আমি আমার 
মনত্ত এঁকগুকার ,কম্পনের অবস্থায় আনিতেছি $ এবং এই-বিষয়ে আমি 
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যতই কৃতকার্য হইব, তোমর] ততই আমার বাঁক্য দ্বার। প্রভাবিত হইবে ॥ 
তোমর। সকলেই জানো, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাঁতিয়। উঠি, 
সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের বেশী ভাল লাগে, আর আমার উৎসাহ 
অল্প হইলে আমার বক্তৃতা শুনিতে তোমাদেরও তত ভাল লাগে না | 

জগৎ-আলোড়নকারী তীব্র-ইচ্ছ।শক্কিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রাণ 
এক অতি উচ্চ কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারেন ; প্রাণ এত অধিক 
শৃক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহ1 অন্যকে মুহূর্তমধ্যে স্পর্শ করে, সহশ্র সহশ্র লোক 
তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের অর্ধেক লোক তাহাদের তাবাজসারে 
ভাঁবিত হইয়া থাকে । জগতের মহাঁপুরুষগণ সকলেই প্রাণ জয় করিয়।- 
ছিলেন। এই প্রাণসংযমের বলে তাঁহ1র। প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
তাহাদের প্রাণকে উচ্চতম কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিয়াই তাঁহার! 
জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি লাভ করেন। জগতে যতগ্রকার 
শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই প্রাণের সংযম হইতে উতপন্ন। মুত 
ইহার গোপন তথ্য না! জাঁনিতে পারে, কিন্ত ইহাই একমাত্র ব্যাখ্য। তোমার 
শরীরে এই প্রাণশক্তির সরবরাহ কখন এক দিফেখশা। অন্ত দিকে কম 
পড়িয়া যায়_সাম্া ন্ট হইয়া! যায়, প্রাণের অসামগ্রস্তেই রোগের উৎপত্তি । 
অতিরিক্ত প্রাণটুকু সরাইয়। যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে, সেখানকার 
অভাব পূরণ করিতে পাঁরিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, 
কোথায় বা অল্প প্রাণশক্তি আছে, ইহ জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ । অনুভব- 
শক্তি এত স্ক্ম হইবে যে, মন বুঝিতে পাঁরিবে--পায়ের আঙ্গুলে বা 
হাতের আদ্গুলে খতটুকু প্র1ণ আবশ্তক তাহ! নাই এবং এ প্রাণের অঁভাব 
পূরণ করিবার শক্তিও মনের থাঁকিবে। প্রাণায়ামের এইরূপ নানা অঙ্ক 
আছে। এগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হুইবে। ক্রমে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্নব্পে প্রকাশত প্রাণকে সংযত কর। এবং চালন। 
করাই রাঁজযোগের একমাত্র লক্ষ্য। যখন কেহ নিজের সব শক্কিকে 
সংহত করিয়াছে, তখন সে নিজ দেহস্থ গ্রাণকেই আয়ত্ত করিয়াছে'। যখন 
কেহ ধ্যান করে, সে প্রাণকেই সংযত করিতেছে, বুঝিতে হইবে । 

মহাসমুন্দ্রে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ, আবও ক্ষুদ্রতর' 
তরঙ্গনমূহ, আবার ক্ষুত্র ক্ষুত্র বুদ্ধদও রহিয়াছে। কিন্তু এই-নকংনর শশ্চাঁতে 
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এক অনন্ত মহাঁনমূদ্র। এ ক্ষুপ্র বুদ্ধদটি একদিকে অনস্ত সমুদ্রের সহিত, 
আবার অন্যদিকে সেই বুহুৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। 
এইরূপে সংসারে কেহ বা৷ মহাপুরুষ, কেহ বা ক্ষুত্র জল-বুদদতুল্য সাঁশান্ 
ব্যক্তি, কিন্ত সকলেই মেই অনস্ত মহাঁশক্কি-সমুত্রের সহিত সঃযুক্ত। এই 
মহাশক্তিতে জীবমা ত্রেরই জন্মগত অধিকাঁর। যেখানেই জীবনীশক্তির প্রকাশ, 
সেইখানেই পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাগার রহিয়াছে । একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক 
(07803 )--হয়তে। এত ক্ষুদ্র ও কুক যে, অণুবীক্ষণঘন্ত্র ঘর উহ? দেখিতে 
হয়--তাহী। হইতে আরস্ত কর, দেখিবে অনন্ত শক্তির ভাগার হইতে ক্রমশঃ 
শক্তি সংগ্রহ করিয়া সেটি আর এক আকার ধারণ করিতেছে । কালে 
উহা উত্ভিদ্রূপে পরিণত হুইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধাঁরণ 
করিল, পরে মন্গষ্যবূপ ধারণ করিষা অবশেষে ঈশ্বরে পরিণত হয়। অবশ্য 
প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু 
এই সময়ই বা কি? সাধনার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়! দিলে সময়ের 
সংন্গেপ হইতে পারে । যোগীর। বলেন, যে কার্য করিতে সাধারণভাবে 
অধিক সময় লাগে; ক্ণার্থর বেগ বুদ্ধি করিয়। দিলে তাহাই অতি অল্প নময়ের 
মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে । মাচ্ষ এই বিশ্বের অনন্ত শক্তিরাশি হইতে ধীরে 
ধীরে শক্তিঃস্ংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে । এভাবে চলিলে একজনের দেব 
লাভ করিতে হয়তো লক্ষ বসর লাগিবে। আরও উচ্চাবস্থা লাভ করিতে 
হয়তো পাচ লক্ষ বৎসর লাঁগিবে। আবার পূর্ণ ব1 সিদ্ধ হইতে আরও পীঁচ 
লক্ষ বৎসর লাঁগিবে। উন্নতির বেগ বাড়াইলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়। 
আিবে। যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাঁসে অথব! ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাঁভ না 
হইবে কেন? যুক্তি দ্বার। ইহ] বুঝা যাঁয়। কোন বাম্পীয়-খন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ 
কয়লা! দিলে প্রতি ঘণ্টায় ছুই মাইল করিয়] যাইতে পারে । আরও অধিক 
কয়লা! দিলে আরও শীঘ্র যাইবে । এইকব্পে তীব্রঘংবেগসম্পন্ন১ হইলে জীবাত্ম' 
এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না-পারিবে কেন? সকলেই শেষে মুক্তিলীভ 
করিবে, ইহা! আমরা জানি। কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই 
ক্ষণেই” এই শরীরেই--এই মন্ুয্যদেহেই মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ 
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হইবে? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনই লাভ করিব না কেন? 
আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ 
কর! যাইতে পারে, ইহাই ধোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ । সকল মানুষ মুক্ত 
হওয়। পর্যস্ত, অপেক্ষা করিয়া, একটু একটু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির 
অনস্ত শক্তিভাগার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমত। বৃদ্ধি করিয়। কিরূপে 
শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়, যোগীর1 তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। 
জগতের সকল মহাঁপুরুষ__সাঁধু ও সিছ্ধপুরুষ কি করিয়াছেন? এক জীবনেই 
তাহার! মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করেন, সাধারণ মান্ষের পূর্ণত্ব লাভ 
করিতে যে দীর্ঘকাল লাগে, সেই কাল তাহার এই জীঘনেই অতিক্রম 
করেন। এক জন্মেই তাহার] নিজেদের সিদ্ধ করিয়াছেন । তাহারা আর 
কিছুই চিন্ত। করেন না, অন্য কোন ভাবের জন্য একমুহুূর্ত সময় কাটান না। 
এইরূপেই তাহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। একাগ্রতা বলিতে বুঝায়_-শক্তি- 
সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি; এইভাবেই সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়। রাজধোগ-বিভ্ু- 
আমাদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে এই এক'গ্রতা-শক্তি লাভ করা যায় ।”” 


প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্বের সম্বন্ধ কি? প্রেততত্ব প্রার্ণায়ামেরই এক 
প্রকার শক্তি-বিকাশ । যদ্দি ইহা সতা হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব 
আছে, আমরা শুধু উহাদ্িগকে দেখিতে পাই না, তাহা হইলে ইহাও খুব 
সম্ভব যে, এখানেই হয়তো শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, যাহাদিগকে 
আমর] দেখিতে, অন্কভব করিতে বাস্পর্শ করিতে পারি না। আমর! হয়তো 
সর্বদাই তাহাদের শরীরের মধ্য দিয়। যাতায়াত করিতেছি । আর ইহাও 
খুবই সম্ভব যে, তাহাঁরাঁও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে 
পারে না। ইহ1--একটি বৃত্তের ভিতর আর আর একটি বৃত্ত, একটি 
জগতের ভিতর আর একটি জগৎ্। যাঁহার। এক ভূমিতে ( চ1272 ) থাকে, 
তাহারাই পরম্পরকে দেখিতে পায়। আমরা পঞ্চেক্দ্িয়-বিশিষ্ট প্রাণী, 
আমাদের প্রাণের স্পন্দন এক বিশেষ স্তরের । যাহাদের প্রাণের স্পন্দন একই 
প্রকারের, তাহারাই পরম্পরকে দেখিতে পাইবে । কিস্তু ধদি এমন কোন 
প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চম্পন্দনশীল, তাহাদিগ্ক আমরা 
দেখিতে পাইব না। আলোকের তীব্রতা অতিশয় বর্ধিত হংলে আমরা 
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উহ] দেঁখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষু এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, 
তাহার। এপ আলোকও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের স্পন্দন 
ধমতি ম্বু হয়, তখনও উহ আমর! দেখিতে পাই না, কিন্তু পেচক 
বিড়ালাদি জ্তগণ উহা দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টির সীমা এই 
প্রাণম্পন্দনের একটি স্তরেই অবস্থিত। অথবা বামুরাঁশির কথা ধর; বানু 
স্তরে স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে । এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু 
স্বাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তাঁ যে স্তর, তাহা! উপরের স্তর অপেক্ষা অধিক 
ঘন; আর উর্ধ্বদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাষু ক্রমশ: পাঁতলা 
হইতেছে। অঞ্চবা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লও; সমুদ্রের যতই গতীর হইতে 
গভীরতর স্তরে যাইবে, জলের চাপ ততই বাড়িতে থা।কবে। যে-সকল 
জন্ত সমুদ্রতলে বাদ করে, তাহারা কখনই উপরে আঁদিতে পারে না, 
কারণ আলিলেই খগ্ডখগ্ু-রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়! যাইবে । 

».. সমগ্র জগৎকে “ইথারে'র একটি সমুদ্রর্ূপে চিন্ত! কর। প্রাণের শক্তিতে 
যেন উহা* স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন গ্রামে স্পন্দিত হইয়। উহা! যেন স্তরে 
স্তরে অবস্থিত । ক্ষ কন্ত্র হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহ। হইতে যত 
দূরে যাঁওয়! যায়, ততই সেই স্পন্দন মৃছুভাবে অশ্তভূত হয়। কেন্দ্রের নিকট 
স্পন্দন অতি দ্রত। এন্ড এক প্রকাঁবের স্পন্দনে এক একটি স্তর। তারপর 
মনে কর, এই-সকল ম্পন্দনের স্তর বিভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত হইল-_-লক্ষ লক্ষ 
যোজন বিস্তৃত একটি স্তর, আবার লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তুত আর একটি উচ্চতর 
স্পন্বনের স্তর এইরূপ চলিতে থাকিবে । এইভাবে চিত্ত করিলে দেখা যাইবে 
যেপ্যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহার] পরম্পরকে চিনিতে পারে, কিন্ত 
তাহা অপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে চিনিতে পারিবে ন।। তথাপি 
যেমন আমর] অণুবীক্ষণ ও দৃধবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাঁধ্যে আমাদের দৃষ্টির সীমা 
বাড়াইতে পারি, সেইরূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনবিশিই্ করিয়! 
অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ সেখানে কি হইতেছে, জানিতে পারি। মনে কর, 
এই গৃছ্থেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহাঁদের আমরা দেখিতে পাঁইতেছি 
মা। তাহার! 'প্রাণের এক প্রকার স্পন্দনের ও আমরা আর এক প্রকার 
স্পন্দনের,ফলম্বরূপ। মনে কর, তাহার] অধিক স্পন্দন-বিশিঘ ও আমরা 
অপেক্ষাকত্ত অল্প স্পন্দনশীল। তাহার! প্রাণ-রূপ মুলবস্ত হইতে গঠিত, 
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আমরাও তাই। সকলেই এক প্রাণ-সমুদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, তবে 
বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের বেগে। যদি মনকে ভ্রত ম্পন্দনবিশিষ্ট করিতে 
পাবি, গঙ্গে সঙ্গে আমার স্তর পরিবত্িত হইবে, আমি আর তোমাদিগকে 
দেখিতে পাইব না, তোমর1 আমার সম্মুখ হইতে অস্তহিত হইবে ও অপবে 
আবিভূ্ত হইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তে| জানে! যে, এই 
ব্যাপার সতা। মনকে উচ্চতর স্পন্দনের স্তরে উন্নীত করাকেই যোগশান্ে 
এক কথায় “সমাঁধি' বল! হয়। এ-সকল উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থাকে মনের 
অতিচেতন স্পন্দনকে 'দমাঁধি নামক একটি শব্দের অন্তভূক্তি “করা হয়; 
সমাধির নিম্নতর অবস্থাতেই এ-সব প্রেতাত্ব। গ্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। 
সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমরা সত্যন্বরূপকে দর্শন করি, তখন আঁমব! 
দেখিতে পাই, কি উপাদানে এই সব নান] স্তরের জীব গঠিত। একটি 
মুৎপিগুকে জানিলে জগতের সকল মৃত্তিকাই জান! হইয়! যায়'। 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাঁই ষে, প্রেততন্ববিদ্ায় যেটুকু সত্য আছে, 
তাহাও এই প্রাণায়ামের অন্তুক্ত। এইকপ যখনই দেখিবে, কান এক 
দল ব1 সম্প্রদায় কোন অতীন্দরিয় রহস্বিদ্ধ। বা গুপুতুক্র-জাবিষ্কার করিবার 
চে করিতেছে, তখনই বুঝিবে-__-তাহার! প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাঁণে এই 
রাঁজযোগই লাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা, করিতেছে। যেখানেই 
কোনরূপ অপাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই দেখিবে--এই প্রাণের 
অভিব্যক্তি। জড়বিজ্ঞানগুলিও প্রাণায়ামের অস্ততূক্ত কর! ষাইতে পারে 
বা্পীয়-যন্ত্রকে কে চালিত করে? প্রাণই বাশের মধা দিয়! উহাকে 
চালাইয়া থাকে। ভড়িৎ প্রভৃতির যে অত্যডূত ক্রিয়াসমূহ দেখা যাই্ডেছে, 
এগুলি প্রাণশক্তি ব্যতীত আঁর কি হইতে পারে? পদার্থ-বিজ্ঞানই ব। 
কি? উহা! বাহ্‌ উপায়ে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম-বিজ্ঞান। প্রাণ যখন মনঃশক্তিরূপে 
প্রকাশিত হয়, তখন মানসিক উপায়েই উহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে । 
প্রাণথায়াম-বিজ্ঞানের যে অংশে প্রাণের স্ুল প্রকাশগুলিকে বাহ্‌ উপায়ের 
বার) জয় করিবাঁর চেষ্টা কর! হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর 
প্রাণায়ামের যে অংশ মন£শক্িবপ প্রাণের বিকাশগুলিকে মানপিক উপায়ের 
দ্বার] নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্ট] কর! হয়, তাহাকেই “রাজষোগ? বলে। 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ 


ঘোগিগর্ণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক ছুইটি 
ায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও ্বযুন্তা' নামে একটি শূন্য নালী আছে | এই শুন্য 
নালীর নিক্নপ্রান্তে “কুগুলিনী পদ্ম অবঙ্িত, যোগীরা বলেন, উহা]! 
ত্রিকোণাকাঁর। যে!গীদের দপক ভাষায় এ স্থানে কুগুলিনী শক্তি কুগুলাকৃতি 
হইয়া বিরজমাঁনা। যখন এই কুগুলিনী জাগরিতা। হন, তখন তিনি এই 
শূন্য নালীর মধ্য,দিয়া পথ করিয়! উঠিবার চেষ্টা করেন, এবং যতই তিনি এক 
এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের ষেন স্তরের পর স্তর খুলিয়! 
যাইতে থাঁকে ; আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত 
শক্তি লাভ হইতে থাকে । যখন সেই কুশলিশী। মস্তিক্গে উপনীত হুন, তখন 
যোগী সম্পূর্ণবূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক্‌ হইয়! যাঁন এবং তাহার আত্মা 
স্বীয় মক্তাব উপলদ্ধি করে। 

আমর জানি, হুশ! কাণ্ড এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ৪--এই অক্ষগটিকে 
যর্দি লঘ্বালথি ভাবে ( ০০ ) লওয় যায়, তাঁহ| হইলে দেখা যাঁইবে যে, উহার 
ছুটি অংশ রহিয়াছে এবং*এ ছুইটি মধ্যদেশে সংযুক্ত । এইব্ধপ অক্ষর, একটির 
উপর আর একটি সাজাইলে যেক্ধপ দেখায়, স্যুয়া কততকট। সেইরূপ । উর 
বামভাগ 'ইড়া” দক্ষিণ ভাগ “পিঙ্গলা”, এবং যে শূন্য নালী স্ুযুষ্নার ঠিক 
মধ্যস্থল দিয় গিয়াছে, তাহাই ্সুবুয়া” । কটিদেশের নিকট মেরুদণ্ডের 
কতকগুলি অস্থির পরেই ন্ুষুয়া! শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহ] হইলেও একটি 
অতিন্ুম্সস তত্ত বরাবর নিম্বে নামিয়া আমিয়াছে। স্থুযুম্না নালী এ তন্ভর 
মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি স্থক্ম হইয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে এ নালীর মুখ 
বদ্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ সাঘুজাল (990181 [916709 ) 
অবস্থিত। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের € 60551091985 ) মতে-_উহু। 
ত্রিকোণাকৃতি। বিভিন্ন স্নাযুজালের কেক্দর ুবুন্নার মধ্যে অবস্থিত ; এগুলিকেই 
যোগিগর্ণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

যোগী কল্পনা! করেন, সবনিয়ে মুলাধার হইতে আরস্ত করিয়া মত্তিদে 
সহম্রার ব$ সহম্দল পদ্ম পর্যস্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা এ 


২৫২ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


পন্মগুলিকে পূর্বোক্ত স্সাযুজাল (159 ) বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে 
আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের ভাঁষায় অতি সহজে যোগী্দিগের কথার ভাব বুঝা 
যাইবে । আমরা জানি, আমাদের আামুমধ্যে ছুই প্রকারের প্রবাহ আছে; 
তাহাদের একটিকে অন্তমুখ ও অপরটিকে বহিমুখ, একটিকে সংব্দোত্মক 
85157 ও অপরুটিকে চেষ্টাত্মক (17)0901), একটিকে কেন্দ্রীভিগ ও 
অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বল। যাইতে পারে । উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কের 
অভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তিষ্ষ হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে 
সংবাদ লইয়া যাঁয়। এ স্পন্দন-প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত । 
পরবতী ব্যাখ্যা স্থগম ও স্প$ করিবার জন্য আমাদের 'অন্তাহ্য কয়েকটি 
বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ক্বযুয্াকগু মস্তিক্ষ-মজ্জায় একটি কন্দে (১৪1) 
শেষ হইয়াছে ; কিন্তু উহা মন্তিষ্ষের মহিত যুক্ত নয়, মন্তিক্ষের অন্তর্গত তরল 
পদার্থে ভাসমান । মাথায় যদি কোঁন আঘাত লাগে, তবে এ আঘাতের 
শক্তি এ তরল পদার্থেই ব্যয়িত হইয়] যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহ মনে 
নাখ। বিশেষ প্রয়োজন দ্বিতীযতঃ আরও জানিতে হইবে, সমুদয় চক্তত্রর মধ্যে 
সর্বনিয়স্থ মূলাধাঁর, মন্তকস্থ সহআদল-পন্ম ও নাভিদেশেসক্স্থিত মণিপুর চক্র 
এই তিনটার কথ! মনে রাখ। বিশেষ আবশ্তক | 

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। 
আমর সকলেই তড়িৎ ও তৎ্সম্পর্কে অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথ শুনিয়াছি। 
তড়িৎ কি, তাহ। কেহই জানে না, তবে আমরা এই পধস্ত জানি যে, তড়িৎ 
একপ্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্যান্ত নানাবিধ গতি আছে, তড়িতের 
সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল নড়িতেছে--ষে 
পরমাণুগুলি দ্বার। উহ গঠিত, সেগুলি বিভিন্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে। 
যর্দি উহার্দিগকে অনবরত্ত একদিকে সঞ্চালিত কর। যায়, তাঁহ। হইলে তাহ 
তড়িতৎ্শক্তির ছ্বাপাঁই সম্ভব হইবে। অতড়িত্প্রবাহই কোন পদার্থের 
পরমাখুগুলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই গৃহে যেবারুরাশি রহিয়াছে, 
তাহার সব পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সধ্ধালিত কর] যাক, তাহ! 
হইলে ঘরটি এক বিরাট বিছ্যাদাঁধার-যন্ত্রে € 8806৪15 ) পরিণত হইবে ॥ 

শারীরবিজ্ঞানের একটি তত্ব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে& তত্বটি 
এই £ যে জায়ুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্গুলি নিয়মিত করে, ন্বাযুঞ্বাহগুলির 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৩ 


উপরও “তাহার একটু প্রভাব আছে; এ কেন্দ্র বক্ষোঁদেশের ঠিক বিপরীত 
দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত, উহা! শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত করে এবং অন্তান্য যে-সকল 
ন্নায়ুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে। 

এইবার এ্আমর1 প্রাণায়াম-ক্রিয়া-পাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। 
প্রথমতঃ নিক্মমিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ঘার। শরীরের সমুদয় পরমাঁণুই একদিকে গতি- 
সম্পন্ন হইবার প্রবণত| লাভ করিবে । যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত 
হয়, তখন সমুদয় নাযুপ্রবাহও এক প্রকার তাঁড়ৎ-শক্তিতে পরিবতিত হয়; 
কারণ, দেখ গিয়াছে, নাযুগুলির উপর তড়িত্প্রবাহের প্রভাবে সামুর উভয় 
প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ষখন ইচ্ছা- 
শক্তি সাযুপ্রবঃহরূপে পরিণত হয়, তখন উহা তড়িতের মতো কোন শক্তিতে 
পরিবতিত হয়। যখন শরীরের সমুদয় গতি সম্পূর্ণ নমতালে চালিত হয়, 
তখন শরীর যেন ইচ্ছাঁশক্তির এক প্রবল বিছ্যদাধার-ম্বরূপ হুইয়। পড়ে। এই 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাঁভ করাই যোগীব উদ্দেশ্ত। প্রাণাম়্াম-ক্রিয়াটি এইরূপে 
শাঁরীরবিজ্ঞানের সহাষ্যে ব্যাখ্যা কর] যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে 
ছন্দেব মতে। এক্লপ্রকীর গতি উত্পাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসকেন্দ্ের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করয়া। শরীরস্থ অন্যান্ত কেন্দ্র গুলিকেও বশে আনিতে 
সাহায্য করে। এস্থলে *প্রাণায়ামের লক্ষ্য- মূলাঁধারে কুগুলাকারে অবস্থিত 
কুগুলিনী শক্তির উদ্বোধন করা । 

আমর] যাহ! কিছু দেখি বা কল্পনা করি অথব| যখন স্বপ্ন দেখি, সবই 
আকাশে অন্থভব করিতে হয়। এই পরিদ্রশ্ঠমান আকাশ, যাহ] সাধারণতঃ 
দেখঞ্ যাঁয়, তাঁহার নাম মহাঁকাঁশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ 
করেন ব৷ অতীন্দ্রিয় বস্সমূহ অনুভব করেন, তখন তিনি এগুলি আর এক- 
প্রকার আকাশে চিত্তাকাশে বা মানস আকাশে দেখিতে পান। আঁর যখন 
আমাদের অনুভূতি বিষয়শৃন্ত হয়, যখন আত্ম! নিজ স্বরূপে প্রকাঁশিত হন, 
তখন উহার নাম “চিদাকাঁশ' বা জ্ঞানের আকাঁশ। যখন কুগুলিনীশক্তি জাগরিত 
হইযা নুুক্তা-নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে-নকল বিষয় অশ্ুভূত হয়, সেগুলি 
চিত্তাক্মশেই হইয়া থাকে । এ নদীর শেষ সীম। মন্তিষ্ষে উপনীত হইলে 
চিদাকাশে এক বিষয়শূন্য জ্ঞান অনুভূত হুইয়া থাকে । 
- এইবার,ভড়িৎশক্তির উপম! আবার লওয়া ধাক। আমর! দেখিতে পাই 


২৫৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যে, মানুষ কেবল তার-যোৌঁগে কোন তড়িত্প্রবাহ একস্থান হইতে অপন্র স্থানে 
প্রেরণ করিতে পারে।১ কিন্তু প্রকৃতি তাহার নিজের প্রচণ্ড শৃক্তিগ্রবাঁহ 
প্রেরণ করিতে কোন তাঁরের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহাদার। প্রমাণিত 
হয়, প্রবাহ চাঁলাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আধশ্যকত1 নাই, 
তবে আমর উহা? ছাঁড়1 কাঁজ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের তাঁর 
প্রয়োজন। 

তড়িৎপ্রবাহ যেমন তাঁরের সাহায্যে প্রেরিত হয়, ঠিক তেমনি স্সাযুতন্তরূপ 
তারের-_-সাহাষ্যে শরীরের সর্ববিধ সংবেদন মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে ও 
মস্তিফ হইতে কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিক্রিয়ে প্রেরিত হুইতেছে।, স্ববুস্া-মধ্যস্থিত 
জ্ঞানাতআ্বক ও কর্মাত্মক সায়ুতন্তগুলিই যোগিগণের ইড়। ও পিঙ্গল। নাড়ী। 
প্রধানতঃ এ দুইটি নাড়ীর ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অন্তমু ও বহিমুখ শক্তি- 
প্রবাহদ্ধ় চলাচল করিতেছে । কিন্তু কথা হইতেছে, কোন তাবের সাহায্য 
ব্যতীত মন কেন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে না অথবা প্রতিক্রিয়। 
করিবে না? প্রকৃতিতে তো এরূপ ব্যাপর ঘটিতে দেখা যাইতেছে । 
খোগীর! বলেন, এব্ধূপ করিতে পারিলেই জড়ের বন্ধন অতিক্রম কর] যাইতে 
পারে। ইহা করিবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্ডমধ্যস্থ স্থবুয্নার ভিতর দিয় 
ন্নাশুপ্রবাহ চালাইতে পারে, তাহ] হইলেই এই ন্মস্তার সমাধান হইবে। 
মনই এই শ্সাযুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই এ জাল ছিন্ন করিতে হইবে। 
কোনরূপ তারের সাহায্য ছাড়াই কাজ করিতে হইবে । তখনই সমুদয় জ্ঞান 
আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জঙ্ই স্থযুম। 
নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন । যদি এই শৃন্ত নালীর মধ্য দয়! 
নাড়ীজালের সাহায্য ব্যতিরেকেই মানধিক প্রবাহ চালাইতে পারি, যোগীর! 
বলেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইয়। গেল। যষোগীরা আরও 
বলেন, ইহ। করিতে পার। যায়। 

সাধারণ লোকের শরীরে সুষম নিরনদকে বন্ধ; উহার ছারা কোন 
ক্রিগ্াই হয় না। যোগীরা বলেন, এই শ্বযুস্তাদ্ধার উদঘাটিত করিয়া উহার মধ্য 
দিয়! স্ায়প্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য 


১ পাঠক ম্মরণ রাখিবেন, বেতার আবিষ্কারের পূর্বে ইহ লিখিত। 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৫ 


হইলে স্থবানপ্রবাহ উহার মধ্য দিয়! চালাইতে পারা যায়। বাহ বিষয়স্পর্শে 
উৎপন্ন প্রবাহ ঘখন কোন কেন্দ্রে উপনীত হয়, তখন এ কেন্দ্র হইতে এক 
প্রতিক্রিয়। (1589000.. ) উপস্থিত হয়। স্বয়ংক্রিয়কেন্দ্রগুলিতে এ প্রতিক্রিয়ার 
ফলে গতি উৎপন্ন হয় 5 চৈতন্যময় কেন্দ্রগুলিতে €( 0010301005 ০2101:25 ) কিন্তু 
প্রথমে অঙ্গুভব, পরে গতি উৎপন্ন হুয়। সমুদয় অন্ুভূতিই বাছির হইঠৈ আগত 
ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়। মাত্র। তবে স্বপ্নে অন্থভূতি হয় কিরপে? তখন তো 
বাহিরের কোন ক্রিয়া নাই, তবে তে। বিষয়াভিঘাত-জনিত ন্ীয়বীয় গতিগুলি 
শরীরের কোথাও কুগুলীক্ৃতভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি 
নগর দেখিলাম $ সেই নগবের বহির্বস্তরাজির আঘাতের প্রতিঘাঁতেই 
আমার সেই নগরের অন্তভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহির্বস্তনিচয় দ্বার! 
আমার অন্তর্বাহী স্বাযুমগ্ডলীর মধো যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বার! 
ম্তিক্ষমধাস্থ পরমাণুগুপির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে । এখন__অনেক 
দিন পরেও এ নগরটি মনে করিতে পারি। স্বৃতিতেও ঠিক এ ব্যাপারই 
স্ঘটিয়া থাকে, তবে মুছৃতরভাবে। কিন্তু যে ক্রিয়া মস্তিক্ষের ভিতর অনুরূপ 
ুছুতর স্পন্দন তেল, তাঁহাই বা কোথ। হইতে আসে? উহ] সেই প্রথম 
সংবেদন-জনিত, তাঁহ। কখনই বল। যাঁয় না। তাহ! হইলে স্পষ্টই প্রতীত 
হইতেছে যে, এ সংবেদন-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরে কোথাও কুগুলীকৃত 
হইয়া ঝহিয়ীছে, এবং উহ্ণদের অভিঘাতের ফলে স্বপ্নকলীন অনুষভূতিব্ূপ মুছু 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হুয়। 

যে কেনে সংবেদনগুলির অবশিষ্টাংশ ব1 সংঙ্কারসমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, 
তাহ]ুকে 'মূলাধার” বলে, আর এ কুগুলীরুত ক্রিয়াশক্তিকে “কুগুলিনী” বলে। 
সম্ভবতঃ চেষ্টাশক্তির অবশিষ্ঠাংশও এই স্থানেই কুগুলীরুত হইয়া! সঞ্চিত 
রহিয়াছে ; কারণ, বাহ্বস্তর দীর্ঘকাল চিন্ত। ও গভীর অধ্যয়নের পর শরীরের 
যে স্থানে এ মূলাধার চক্র ( সম্ভবতঃ ত্রিকাস্থি-ল্লাুজাল- 39০79171305 ) 
অবস্থিত, তাহা উঞ্ণ হইতে দেখ যায়। যদি এই কুগুলিনী শক্তিকে জাগব্িত 
করিয়। ক্রিদ্নাশীল কর! যাঁয়, তারপর জ্ঞাতসারে ত্বযুম্রা-নালীর ভিতর দিয়া 
লইয়া যাওয়া যায়, তবে উহ! যেমন ফ্মেন এক কেন্দ্রের পর আর এক কেন্দ্রের 
উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ীর উত্পত্তি হইবে । যখন 
কুগুলিনী-খক্তির অতি সামান্ত অংশ কোন স্সাযুতস্তর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়। 


২৫৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পন? 
নামে অভিহিত হয়। কিন্ত যখন এ দীর্ঘকাল-সঞ্চিত বিপুল শক্তিপুণ দীর্ঘ- 
কালব্যাপী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে স্থযুম্নামার্গ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন ফে 
প্রতিক্রিয়। হয়, তাহ। অতি প্রবল । তাহা স্বপ্ন- বা কল্পন।-কান্ীন প্রতিক্রিয়। 
হইতে অনস্তগুণে শ্রেষ্ঠ তে। বটেই, জাগ্রৎকাঁলীন বিষরজ্ঞানের 'প্রতিক্রিয়? 
হইতেও অনন্তগুণে প্রবল। ইহাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর এই অবস্থায় মন 
জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোঁহণ করিয়াছে বল! যাঁয়। আবাঁর যখন উহ 
সমুদয় জ্ঞানের__সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্রম্বরূপ মন্তিফে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
সমুদয় মস্তি ও উহার অন্ুতবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই: যেন 
প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে; ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা 
আত্মান্ছভূতি। কুগুলিনী-শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দে 
যায়, অমশি যেন মনের এক একটি স্তর উনূক্ত হইয়। যায়, এবং তখন 
যোগী এই জগতের স্ন্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি কবিতে থাকেন । 
তখনই সংবেদন ও উহার প্রতিক্রিয়ারপে জগতের কারণসমূহ্র যথার্থ 
জ্ঞান হইবে, স্থৃতপাৎ তখনই আমাদের পর্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হইবে । কারণটি 
জানিতে পাঁবিলেই কার্ষের জ্ঞান নিশ্চয়ই আনিবে। 

এইরূপে দেখ! গেল যে, কুগুলিনীকে জাগ্রত করাই দিব্যজ্ঞনি-_ জ্ঞানাতীত 
অহ্ুভূতি বা আত্মান্থভৃতি লাভের একমাত্র উপায়। কুগুণিনী জাগরণের 
অনেক উপায় আছে: কাহারও ভগবৎপ্রেমবলে, কাহারও ব। সিদ্ধ মহাঁপুকষ- 
গণের কৃপায়, কাহারও বাস্ুশ্ম জ্ঞানবিচার দ্বার1। লোকে যাঁহাকে অলৌকিক 
শক্তি ব৷ জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথাও তাহার কিছু প্রকাশ দখা 
যাঁয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুগুলিনী শক্তি কোন 
মতে হুযুগ্নার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে । তবে এরূপ অলৌকিক ঘটন]গুলির 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা ষাঁইবে যে, মেই ব্যক্তি ন৷ জানিয়। হঠাৎ এমন কোন 
সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কুগুলিনী 
শক্তির কিয়পরিম্ণ সুযুয়ায় প্রবেশ করিয়াছে । সর্বপ্রকার উপামনাই 
জ্ঞতসাঁরে অথবা অজ্ঞীতসারে এই একই লক্ষ্যে পৌছিয়! দেয়। যিনি মনে 
করেন, প্রার্থনার উত্তর পাইতেছি, তিনি জানেন ন! যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃত্তি 
বার তিনি তাহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগবিত, করিতে 


প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ২৫৭ 


সমর্থ হুইয়াছেন। সুতরাং মানুষ না জানিয়! যাহাকে নান। নাষে, ভয়ে, 
ও ছুঃখের ভিতর দিয়! উপাসনা! করে, তাহার নিকট কি ভাবে অগ্রসর 
হুইতে হয় জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত শক্তিরূপে 
কুগুলাকাঁরে দিরাজমান এবং তিনি সকল স্থখের জননী--যোগিগণ জগতের 
সমক্ষে ইহাই উচ্চকঠে ঘোষণা] করেন । স্থতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান । 
উহাই নকল উপাসনা» সকন প্রার্থনা, বিভিন্ন গ্রকাঁর সাধনপদ্ধতি, ক্রিয়ানুষ্ঠান 
ও অলৌকিক ঘটন। সমূছের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্য। | 


১-১৭ 


পঞ্চম অধ্যায় 


অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম 


এখন আমাদের 'প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আুলাচনা! করিতে 
হইবে। আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, যৌগিগণের মতে সাধনের প্রথম অঙ্গই 
ফুস্ফুদের গতি নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের উদ্দেশ্ট__ শরীরের মধ্যে যে-সকল 
স্ন্ সুক্ষ গতি আছে, সেগুলি অনুভব কর1। আমাদের মন বহিমুথ হইয়] 
পড়িয়াছে, উহা] ভিতরের সুক্ষ সুক্ম গতিগুলিকে মোটেই ধবিতে পাবে ন।। 
অনুভব করিতে পারিলেই আমন্জ। সেগুলি জয় করিতে পাঁরিব । এই স্সায়বীয় 
শক্তি-প্রবাহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে ঃ প্রতি পেশীতে উহার প্রাণ ও 
জীবনীশক্তি পঞ্চার করিতেছে $ কিন্তু আমর সেই প্রবাহগুলি অনুভব করিতে 
পারিনা । যোগীর] বলেন, চেষ্ট। করিলে আমর] এগুলি অনুভব করিতে শিখিতে 
পারি। কিভাবে? প্রথমে ফুস্ফুমের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবাঁর চেষ্টা করিতে 
হুইবে। কিছুকাল ইহ করিতে পারিলেই আমরা সুক্মতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারিব। | 

এখন প্রাণায়ামের সাধন ও ক্রিয়াগুগির কথা আলোচন। কর। যাক। সরল- 
ভাবে উপবেশন করিতে হুইবে, শরীরকে ঠিক মোজাভাবে রাখিতে হুইবে। 
হুযুষ্ঠাকাওটি যদিও মেরুদণ্ডের অভান্তরে অবস্থিত তথাপি মেরুদণ্ডে সংলগ্ন নয়। 
বক্র হইয়া বসিলে সুষুম্নীপথ বাঁধা প্রাপ্ত হয় অতএব দেখিতে ₹ইবে, উহ1 যেন 
স্বচ্ছন্দভাবে থাকে । বক্র হইয়া! বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজেরই 
ক্ষতি কর] হয়। শরারের তিনটি ভাগ--বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সব? এক 
রেখায় ণঠক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অন্ন অভ্যাঁসে উহা 
শ্বীস-প্রশ্বাসের নায় সহজ হইয়। যাঁইবে। তারপর ন্াুগুলি বশীভূত করিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রের 
কা নিয়মিত্ত করে, অপরাপর আ্বায়ুগুলির উপরও তাহার কতকট। প্রভাব 
আছে । এই জন্তই শ্বাসপ্রশ্বাম তালে তালে (09500701051) হওয়া আবশ্তক | 
আমর সচরাচর যেভাবে শ্বাসগ্রশ্বান' গ্রহণ করি, তাহ] শ্বাসগ্রশ্বাম নামের 
যোগ্যই হইতে পারে না, উহ এত অনিয়মিত। আবার স্ত্রীপুরুষের শ্বীস- 
্রশ্বীসের মধ্যেও একটু ক্বাভাবিক প্রভেদ আছে। | 


অধ্যাত্য প্রাণের সংযম ২৫৯ 


প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়! এই £ নিদিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর 
ও নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইবপ করিলে দেহ্যন্ত্রটির মধ্যে 
সামপ্তন্ত স্থাপিত হইবে । কিছুদিন অভ্যান করিবার পর এই শ্বাসপ্রশ্বালের 
সময় “ওঙ্কার'*অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল 
হয়। প্রাণায়ামের সময় এক, ছুই, তিন, চাঁর এই ক্রমে সংখ্যা গণন। 
ন। করিয়া ভারতে আমর! কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব (বীজমন্ত্র) 
ব্যবহার করিয়া থাকি । এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় “ও অথব। 
অন্য কোন্ধ পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা 
শ্বাসের সহিত আলে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে ; এরূপ 
করিলে দেখিতে ষে, সমুদয় শরীরই ছন্দের তালে তালে চালিত হইতেছে। 
তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই 
নয়। একবার এই বিশ্রামের অবস্থা আধিলে "মতিশয় শ্রাস্ত জমুগুলি পর্যন্ত 
, জুড়াইয়৷ যাইবে, আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রাম 
লাভ করম্পাই। 
এই সাধনে প্রথম ফল দেখা যাঁয়__মুখভাঁবের পরিবর্তনে, মুখের শুফত। বা 
কঠোর্তাব্যগ্তক রেখাগুলি অন্তহিত হইবে । মনের শাস্তি মুখে ফুটিয়া বাহির 
হইবে । তারপর গলার ঞ্গর অতি হন্দর হইবে । আমি এমন যোগী একজনও 
দেখি নাই, ধাহার গলার ম্বর কর্কশ। কয়েক মাস সাধনার পরই এই- 
সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে । এই প্রথম পূর্বোক্ত প্রকীরের প্রীণায়াম কিছুদিন 
অভ্যাঁদ করিয়। উচ্চতর প্রাণায়ামের আর একটি সাধন আরম্ভ করিতে হইবে । 
উহষ্টএই-_ইড়া অর্থাৎ বাম নাল! দ্বার] ধীরে ধীরে ফুস্ফুম্‌ বাঁষুতে পুণ কর। 
এঁ সঙ্গে আাঘুপ্রবাহের উপর মনঃনংষম কর ) ভাঁবো» তুমি যেন ন্বাধুপ্রবাহকে 
মেরুদণ্ডের নি্দেশে প্রেরণ করিয়া কুগুলিনী-শক্তির আধারভূত মৃলাঁধারস্থিত 
ত্রিকোণাকৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ ; তারপর এ ন্সায়ু- 
প্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য এ স্থানেই ধারণ কর। তারপর কল্পনা কর যে, 
সেই ন্ামুপ্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক বা পিলার দ্বারা উপরে টানিয়া 
লইতেছ্ছ। পরে দক্ষিণ নাস। ছার ধাঁফু ধীবে ধীরে বাহিবে নিক্ষেপ কর। 
ইহা!। অভ্যুস কর1 তোম!র পক্ষে একটু কঠিন বোধ হুইবে। সহজ উপায়_ 
প্রথমে অঙ্ুষ্ট ছার দক্ষিণ নাঁন। বন্ধ করিয়া বাম নাস! ছার। ধীরে ধীরে বাস পূরণ 


২৬০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


কর। তারপর অনুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বার উভয় নাঁসা বন্ধ কর ও মনে কর, যেন 
তুমি বায়ুপ্রবাহটিকে নিয়দেশে প্রেরণ করিতেছ ও সুষুয়্ার মূলদেশে আঘাত 
করিতেছ, তারপর অন্গুষ্ঠ সরাইয়। লইয়া দক্ষিণ নাস। দ্বার! বাঁষু রেচন কর। 
তারপর বাম নান তর্জনী দ্বারা বদ্ধ রাখিয়াই দক্ষিণ নাসা দ্ঁর| ধীরে ধারে 
পূরণ কর ও পুনরায় পূর্বের মতো৷ উভয় নাসারন্ই বন্ধ কর। হিন্দুদিগের মতে। 
প্রাণাক্াম অভ্যাস কর! এদেশের (আমেরিকার ) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ 
হিন্দুর বাল্যকাল হইতেই ইহা অভ্যাস করে, তাহাদের ফুস্ফুস্‌ ইহাঁতে 
অভ্যন্ত। এখানে চারি সেকেও হইতে আরম্ভ করিয়] ক্রমশ: বুদ্ধি করিলেই 
ভাল হয়। চাঁরি সেকেগু ধৰিয়। বাঘু পূরণ কর, ষোল পেকেও বন্ধ কর, 
পরে আট দেকেগ্ড ধরির। বামু রেচন কর। ইহাঁতেই একটি প্রাণায়াম 
হইবে। এ সময়ে মূলাধারস্থ ত্বিকোশাঁক!র পদ্মটি চিন্তা করিতে করিতে এ 
কেন্দ্রে যন স্থির করিবে । এব্প কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক স্থবিধা। 
হইবে । 

পরবতী (তৃতীয়) প্রাণায়াম এই £ ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস-গ্রহণ কর, 
পরে সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বাঁধু রেচন করিয়া বাহিরেই কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস 
রুদ্ধ করিয়া রাখো $ সংখ্যা পূর্ব প্রাণায়ামের মতো'। পূর্ব প্রাণায়ামের 
সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বীস+ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, 
এক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে রুদ্ধ কর! হইল। এই শেষোক্ত প্রাণাক্সাম পূর্বাপেক্ষা 
সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত 
অভ্যাস করা ভাল নয়। উচ। প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার মাত্র 
অভ্যাস কর। পরে ধীবে ধীরে সময় ও সংখা। বৃদ্ধি করিতে পারো । কুমশঃ 
দেখিবে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পাঁরিতেছ, আর ইহাতে খুব 
আঁনন্দও পাইতেছ। 'অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পাঁরতেছ, 
তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখা? চাঁর হইতে ছয় বৃদ্ধি 
করিতে পারো । অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে 
পারে। 

নাডীস্তদ্ধির ক্তন্য বণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত 
ক্রিয়া-ছুইটি কঠিন নয়, এবং উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। প্রথম 
ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শাস্তভাব আদ্লিল্ব। উহার 
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সহিত ৭ওক্কার” যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি কোন কার্ধে 
নিযুক্ত আছ, তখনও তুমি উহা৷ অত্যান করিতে পাঁরিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে 
তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে । এইরূপ করিতে করিতে 
একদিন হয়ক্তো খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুগুলিনী 
জাগরিতা হইবেন। ধাহার দিনের মধো একবার বা দুইবার অভ্যাস 
করিবেন, তাহখুদদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও স্ুস্থত। লাভ 
হইবে, গলার স্বর মধুর হইবে । কিন্তু ধাহার] উঠিয়। পড়িয়। সাধনে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা করিবেন, তাহাদের কুগুলিনী জাগ্রত হইবে ; তাহাদের নিকট 
সমগ্র' প্রকৃতিই আর এক নব কূপ ধারণ করিবে, তাহাদের নিকট জ্ঞানের 
দ্বার উদঘাটিত হইবে । তখন আর গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করিতে হুইবে না 
মনই তোমার নিকট অনস্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুম্তকের কাজ করিবে । আমি পূবেই 
মেরুদণ্ডের উভয় পার্খ দিয়া প্রবাহিত ইড়| ও পিঙ্গল৷ নামক দুইটি শক্তি- 
প্রবাহের কথ! উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধাস্থ স্বযুক্ধার কথাও পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । এই ইড়া, পিঙ্গলা, স্ুযুম্তা প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাঁজিত। 
যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিম্ন ভিন্ন 
ক্রিয়ার প্রণালী আছে। তবে যোঁগীরা বলেন, সাধারণ খানের মধ্যে স্ুযুর। 
বন্ধ থাকে, ইহার ভিতরে,কোনবূপ ক্রিয়া অনুভব কব] যাঁয় না, কিন্তু ইড়া! ও 
পিঙ্গল] নাড়ীদ্ধয়ের কার্ধ শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন কর] । 

(কেবল যোগীরই এই স্যুন্ত্ উন্মুক্ত থাকে । স্থযুযা দ্বার খুলিয়। গিয়| তাহার 
মধ্য দিয়! আমুশক্তিপ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্ত উচ্চতর 
ভূয়িত উঠিতে থাকে, তখন আমর অতীন্দ্রিয় রাঁজ্যে চলিয়া যাই । আমাদের 
মন তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমর বুদ্ধিরও 
অতীত দেশে চলিয়া যাঁই, যেখানে তর্ক গৌছিতে পারে না। এই স্থযুক্নাকে 
উক্ত করাঁই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য । পূর্বে যে-দকল শক্তিবহনকেন্দ্রের 
কথ। উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে সেগুলি সুযুয়ার মধ্যেই অবস্থিত। 
রূপক ভৃঁষায় সেগুলিকেই পদ্ম বলে। স্বনিনে স্থবুয়।র নির ভাগে অবস্থিত 
পন্সটির*নাম ( ১ম) যূলাধার, তাঁর উর্ধ্বে (২য়) শ্বাপিষ্টান, ( ৩য়) মণিপুর, 
( ৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬) আজ্ঞা, সর্বশেষে (৭ম) মস্তিকস্থ 
সহুআার রা সুহত্রদল পদ্ম । 


২৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের ) কথ্ণ জান 
আবশ্তক-_সর্বনিয়ে মুলাঁধার ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রে অবস্থিত সহতআঁর। সর্য- 
নিয় চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মস্তিক্ষস্থ 
সর্বোচ্চ চক্রে লইয়! যাইতে হইবে । যোগীর। বলেন, মনুয্দেহে যত শক্তি 
অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে মহত্বম শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে । 
যাহার মস্তকে ষে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে 
বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়। এক ব্যক্তি অতি সুন্দর 
ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্ত লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার জ্বপর ব্যক্তি 
যে খুব সুন্দর ভাষায় স্থন্দর ভাব বলিতেছে তাঁহ। নয়, তবু তাহার কথায় 
লৌকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভূত 
ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন, 
তাহাতেই মহাশক্তির বিকাঁশ দেখ! যায়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি । 

সকল মানুষের ভিতরেই অল্লাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে $ শরীরের 
মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজ:। 
ইহা আমাদের সর্বদ। মনে বাঁখা। আবশ্তক যে, এক শক্তিই অ:র এক শক্তিতে 
পরিণত হইতেছে । বহির্জগতে ষে শক্তি তড়িৎ বা চৌম্বক শক্রিরূপে প্রকাশ 
পাঁইতেছে, তাহ! ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিকূপে পরিণুত হইবে, পেশীর শক্তি- 
গুলিও ওজোবূপে পরিণত হুইবে। যোগীর! বলেন, মানষের মধ্যে যে শক্তি 
কামক্রিয়।, কামচিস্তা ইত্যারদ্দিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহ। সংঘত হইলে 
সহজেই ওজোরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ নিম্নতম 
কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীর! উহার প্রতিই বিশেষ দক্ষ 
রাখেন। ঘোগীর। সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাঁতুতে পরিণত করিতে চেষ্ট। 
করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত 
করিতে সমর্থ হন। এইজন্যই সর্দেশে ব্রহ্ষচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে । মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিক্র হইলে এবং ব্রহ্ষচর্ষের 
অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ- সবই চলিয়া যায়। 
এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগর্ডে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে ব্রড় বড় 
ধর্মবীর জন্মিয্াছেন, সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্ধের উপর বিশেষ জোর 
দিয়াছেন । এই জন্যই বিবাহত্যাগী সন্ন্যাদিদলের উৎপত্তি হইয়াছে! কায়মনো- 
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বাক্যে থুর্ণ ব্রহ্মচধ পাঁলন কর নিতান্ত কর্তব্য । ব্রহ্মচষ ব্যতীত রাঁজযোগ- 
সাধন বড় বিপৎসস্কুল ; উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইতে পানে। 
যদি কেহ রাজযোগ অত্যান করে, অথচ অপবিত্র জীবনষাঁপন করে, মে 
কিরূপে যোগীঙ্ছইবার আশ] করিতে পারে? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রত্যাহার ও ধারণ। 


সাধনার পরবর্তী সোপানকে বল! হয় প্প্রত্যাহাঁর, । এই গ্রুতাহাঁর কি? 
€তোমর। জানো কিন্ধপে বিষয়াজভূতি হইয়া থাকে । সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের 
বাহিরের যন্ত্রগুলি, তারপর ভিতরের ইন্ড্রিয়গুলি-_ ইহারা মস্তিফস্থ সাযুকেন্দ্র- 
গুলির মাধ্যমে শরীরের উপর কার্য করিতেছে, তারপর আছে মন। যখন 
এইগুলি একত্র হুইয়! কোন বহিবিস্তর সহিত সংলগ্র হয়, তখনই আমর! সেই 
বস্তু অনুভব করিয়া! থাকি । কিল্ত আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল 
একটি ইহ্দ্রিয়ে সংযুক্ত রাখা অতি কঠিন ঃ কাঁরণ মন ( বিষয়ের ) ক্রীতদাস । 

আমর। জগতে মর্বএই দেখিতে পাঁই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, “সৎ 
হও, ভাল হও? । বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় 
নাই, যাঁহীকে বলা হয় নাই, “মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না ইত্যাদি, কিন্ত 
কেহ তাহাকে এই-নকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয়, ন!। শুধু 
কথায় হয় না। কেন সে চোর হইবে না? আমরা তো তাহাকে চৌর্যকর্ম 
হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা! দিই না, কেবল বলি, “চুরি করিও না? । 
মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহাধ্য কর। হয়। 
যখন মন ইন্ত্রিয়-নামক বিশেষ বিশেধ কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই বাহা ও 
আভ্যন্তরীণ ধাঁবতীয় কর্ণ সম্পন্ন হইয়া থাকে | ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় 
হউক, মানষের মন এ কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্র হইতে বাধ্য হয়। এই জন্যই 
মাঞ্ষ নানাপ্রকার দুক্বর্ম করে এবং ছুঃখ পায়। মন যদি নিজের বশে থাকত, 
তবে মান্ষ কখনই এরূপ কর্ম কাঁরত না। মন সংঘত করিলে কি ফল 
হইত? তাঁহ। হইলে মন আর তখন নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুতূতির 
কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না, ফলে অন্ছভব ও ইচ্ছা আমাদের বশে 
আসিবে । এ পধস্ত বেশ পরিষফার বুঝা গেল। ইহ! কাঁধে পরিণত করা 
কি সম্ভব? __পর্বতোভাঁবে সম্ভব । তোমর। বর্তমানকালেও দেখিতে পাইতেছ 
__বিশ্বীস-বলে আরোগ্যকারীরা বোগীকে দুঃখ, কষ্ট, অশুভ প্রভৃতি 
অন্বীকাঁর করিতে শিক্ষা দেয় । অবশ্য ইহাদের যুক্তিতে সে ব্যাপারটি কতকট। 
ঘুরাইয়। বলা হইয়াছে । কিন্তু উহাঁও একরূপ যোগ, কোনবূপে তাহার উহ! 
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আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে তাহার ছুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিতে শিক্ষা! দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকায হয়, বুঝিতে 
হইবে, সে-সকল ক্ষেত্রে তাহার! প্ররুতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কিছুটা শিক্ষ। 
দিয়াছে, কারণ তাহার! সেই ব্যক্তির মনকে এতরুর সবল করিয়। দেয়, 
যাহাতে সে ইন্দ্রিয়গুলিকে উপেক্ষা করে। সম্মোহন-বিছ্বাবিদগণও 
(1১5190001505 ) প্রায় পূর্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্ধন করিয়। ইঙ্গিত-বলে 
(58£6536102 ) সাময়িকভাবে রোগীর ভিতরে একপ্রকার অস্বাভাবিক 
প্রত্যাহারের ভাব আনয়ন করে। তথাকথিত বশীকবণ-ইঞ্গিত শুধু ছুবল 
মনেই' প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণকাঁরী যতক্ষণ না স্থিরদৃটি 
অথব। অন্য কোন উপায়ে তাহার বশ্যব্যক্তির মন শিষ্ছিয় অন্বাভীবিক অবস্থার 
লইয়। যাইতে পারে, ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিত ব আদেশে কোন কাজ হয় শ।। 

বশীকরণকারীর1 বা বিশ্বাসবলে আবোগ্যন্থারীরা যে কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাদের বশ্যব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলি বশীভূত করিয়। থাকে, আহা 
অতিশয় নিন্দনীয় কম, কারণ উহ। .& বশ্তব্যক্তিকে শেষ পমন্ত সসনাশেন পথে 
লইয়! খায়। ইহ। তো শ্বীয় ইচ্ছাঁশক্তিবলে মন্তিকষস্থ কেন্দ্র শুলির নিয়ন্ত্রণ নয়, 
অপরের ইচ্ছাশক্তির সহসাপ্রদত্ত আঘাঁতে বশ্তবন্তির মনকে কিছুক্ষণের জন্য 
যেন হতবুদ্ধি করিয়। রাখ্)। উহা। লাগাঁম ও পেশী-এক্তির সাহায্যে উচ্ছ্খল 
অশ্থগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত কর। নয়; বরুং উহা! অপরকে মেই অশ্বগণের 
উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়। 
শান্ত করয়! রাখ! | এই-সকল প্রক্রিয়ার 'প্রত্যেকটিতে বশ্যব্যক্তি তাহ।র মনের 
শক্তি কিছু কিছু করিয়া হারাঁইতে থাকে, পরিশেষে মন নিজেকে সম্পৃণ আগতে 
আন! দূরে থাক, ক্রমশঃ এক প্রকার শক্তিহীন কিস্তৃতকিমাকার জড়ে পরিণত 
হয়, এবং বাতুলালয়ই তাহার একমাত্র গন্তবা হুইয়া দাড়ায়। 

শ্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার পরিবর্তে মনকে অন্য উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টাদ্বার। 
কেবল যে অনিষ্ঠ হয়, তাহা নয়, উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় ন।। প্রত্যেক 
জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি ব1 গ্রভূত্ব_জড়বস্ত ও চিন্তার দাসখ হইতে মুক্তি, 
বাহা ও অস্তঃপ্রক্কতির উপর প্রতৃত্ব॥। কিন্তু সেই লক্ষ্যে ন। পৌছাইয়া, 
অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ, উহা যে ভাবেই প্রঘুন্ত 
হউক ন| 'কেন-_সাক্ষা্ভাবে ইন্দ্রিয় গুলি বশীভূত কণিয়া ব| অন্ব(ভাবিক 
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ভাবে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াই হউক--পূর্ব হইতে বিমান 
চিন্তা! ও কুসংস্কার গুলির গরুভার শৃঙ্খলের উপর উহা আর একটি শিকলি 
আটকাইয়। দেয়। অতএব সাবধান, যখন অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ 
শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও । সাবধান, যখন অপরের উপর এইকপ ইচ্ছণ- 
শক্তি প্রয়োগ করিয়! অজ্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ কর। সত্য বটে, কেহ 
কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের 
কল্যাণসাধনে কৃতকাধ হন, কিন্ত আবার চারিদিকে অজ্ঞাতসারে এই ইঙ্গিত 
(508£950101) )-শক্তি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে একরূপ 
বিকৃত, নিক্রিয় ও মোঁহের ভাব জাঁগাইয়া৷ তুলেন, পরিণামে তাঁহার 
আত্মার অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিস্মৃত হইয়! যাঁয়, অতএব যে-কোন ব্যক্তি 
কাহাঁকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, অথবা নিজের উচ্চতর ইচ্ছার 
নিয়ন্ত্রণ-শক্তিদ্বার| বহু লোককে তাহার পশ্চাঁৎ অঙ্গরণ করিতে বাধ্য করে, 
সে ইচ্ছা না করিলেও মনুষাজীতির অনিষ্ট করিয়া থাকে । 

অতএব নিজের শরীর ও মন মংযত করিতে সর্বদাই নিজ মনের স্হায়ত। 
লইবে, এবং সর্বদ] স্মরণ বাঁখিবে, যে পযন্ত না বোগগ্রন্ত হও, ততক্ষণ বাহিরের 
কোন ইচ্ছাঁশক্তি তেশমাঁর উপর কার্য করিতে পারিবে না; আর যে কেহ 
তোঁমীয় অন্ধভবে বিশ্বাম করিতে বলে, পে যতই মহৎ ও ভাঁল হউক না কেন, 
তাহার সঙ্গ পরিহাঁর করিবে । জগতের সর্বত্রই বনু সম্প্রদায় আছে-_যাহাঁদের 
ধর্মের প্রধান অর্গ__নৃত্য, লম্ষ-ঝম্প ও চীৎকার । তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য 
ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগের 
মতো! লোকের ভিতর ছড়াইয়৷ পড়ে । তাহারাঁও একপ্রকার সম্মোহনক'রী । 
তাহার। ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর সাময়িকভাবে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। 
কিন্তু হায়! পরিণামে সমগ্র জাতিকে একেবারে অধঃপতিত করিয়1 দেয়। 
হা, এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে 
আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষ। বরং মন্দ থাকাও অধিকতর স্থস্থতার লক্ষণ। 
এই-সকল দায়িত্বহীন অথচ সছুদ্দেশ্রপ্রণোদিত ধর্ষোন্মাদ ব্যক্তিগণ মানুষের 
যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহ] 'ভীবিতে গেলে যেন হৃদয় দমিয়া যায়। 
তাহার জানে ন1 যে, যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গীত-স্তবাদির সহায়তাক নিজেদের 
শক্তিপ্রভাবে এইরূপ মহস। ভগবস্ভাবে উন্মত্ত হইয়] উঠে, তাহারা কেবল নিজ- 
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দিগকে নিক্রিয়, বিকৃত ও শক্তিশূন্ত করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ যে- 
কোন ভাবের, এমন কি অসৎ ভাবেরও অধীন হইয়া পড়িবে । এই অজ্ঞ, 
আত্মপ্রতাঁবিত ব্যক্তিগণ ত্বপ্লেও ভাবে ন৷ যে, মন্য্যহৃদয় পরিবতন করিবার 
অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া তাহার যখন আনন্দে উৎকুল্প হয়, 
তখন তাহারা ভবিষ্যৎ মানদিক অবনতি, পাঁপ, উন্মত্ততা ও মৃত্যুর 
বীজ বপন করিতেছে । তাহার! যনে করে এ ক্ষমতা মেঘের ওপার হইতে 
কোন দিব্যপুরুষ তাহাঁদের উপর বধণ করেন। অতএব যাহ! কিছু তোমার 
ত্বাধীনত1 গষ্ট করে, এমন সব-কিছু হইতে সাবধানে থাকিবে-_-জাঁনিবে উহ] 
বিপজ্জনক, প্রাণপ্রণ চেষ্টায় সর্বতোভাবে উহ পরিহার করিবে । 

যিনি ইচ্ছা ক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্র করিতে অথব। সেগুলি 
হইতে সরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইঘ্াছে। 
প্রত্যাহারের অর্থ “একদিকে আহরণ”_. মমেত্র বহিমুখী শক্তি রুদ্ধ করিয়া, 
ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা। হইতে উহ? মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ কর]। 
ইহাতে বৃম্তকাঁষধ হইলে তবেই আমরা ঠিক ঠিক চরিত্রবান হইব; তখনই 
আমর! মুক্তির প্রথে অনেক দূর অগ্রপর হইয়াঁছি বুঝিব ; ইহার পূর্ব পযন্ত 
আমরা যন্ত্রের মতোই জড় পদার্থ । 

মনকে সংযত কর! ক্লি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলন। 
কর! হইয়াছে, তাহ। ঠিকই হইয়াছে । এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল-_ 
যেমন সব বানর হইয়া! থাকে । যেন এ স্বাভাবিক অস্থিরতা যথেষ্ট ছিল না, 
তাঁই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকট। মদ খাওয়াইয়। দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমর। 
অবশ্যই জানে, কাহাকেও বুশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে 
কেবল ছট্ফট্‌ করিয়! বেড়ায়। সৃতরাং এ বানর-বেচারার ছুরবস্থার চড়াস্ত 
হইল। পরে যেন তাহার ছুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই এক ভূত তাহার 
ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে ছুর্দমনীয় চঞ্চলতা দেখা 
দিল, তাহা কোন ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব । মনুস্ত-মন & বানরের তুল্য, 
ত্বভাবত্তই অবিরত ক্রিয়াশীল, আবার বাদনাবপ মদিরাঁপানে মত্ত হইলে 
উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। যখন বাসন। আপিয়। মনকে অধিকার করে, 
তখন অপরের সফলতা-দর্শনে ঈর্যারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে । 


২৬৮ স্বমীজীর বাণী ও রচনা 


শেষে আবাঁর যখন অহঙ্কারন্ধপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে 
নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এইকূপ মনকে সংযত কর] কি কঠিন! 
অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোৌপান-_কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়! 
থাক ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেওয়া । মন সদা চঞ্চল? উহা সেই 
বানরের যতো। সর্বদা লাফাইতেছে । মন-বানর যত ইচ্ছা লম্ফষ-ঝম্প করুক 
ক্ষতি নাই ; ধীরভাঁবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাঁও। 
লোঁকে বলে, জ্ঞানই শক্তি_ইহ। অতি সত্য কথা। যতক্ষণ না জানিতে 
পারিবে-_-মন কি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে সংযত করিতে, পারিবে 
ন1। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও । অনেক বীভতন চিন্তা হয়তো 
মনে উঠিবে ; তোমার মনে এত অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ভাবিয়' 
তুমি আশ্চষ হইয়া যাইবে । কিন্তু দেখিবে, মনের এই-সকল খেয়াল 
প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আপিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রয়শ: স্থির হইয়! 
আপিতেছে। প্রথম কয়েক যাস দেখিবে, তোমার মনে অসংখ্য চিন্তা 
আসিতেছে, ক্রমশঃ দেখিবে চিন্ত! কিছুট1 কমিয়াছে, আরও কয়েক মাস পরে 
আরও কমিয়া গিয়াছে, অবশেষে মন সম্পূর্ণব্ধপে বশীভূত হইবে ১-কিন্তু প্রতিদিনই 
আমার্দিগকে টধর্ষের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে । যতক্ষণ এপ্সিনের ভিতর 
বাপ্প থাকিবে ততক্ষণ উহ চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সম্মুখে 
থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় অনুভব করিতেই হইবে। সুতরাং 
মানুষ যে এগ্সিনের মতো ঘন্ত্রমাত্র নয়, তাহ। প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইতে 
হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযত করা এবং 
উহাকে বিভিন্ন ইন্িয়-কেন্দরের সহিত যুক্ত হইতে না দেওয়াই “প্রত্যাহার” । 
ইহা অভ্যাঁস করিবাঁর উপায় কি? ইহাখুব কঠিন কাঁজ, একদিনে হইবার 
নয়, ধেধের সহিত ক্রমাগত বহু বধ অভ্যাস করিলে কৃতকার্য হওয়৷ যাঁয়। 
কিছুকাল প্রত্যাহার সাধন করিবার পর পববত্তী সাধন অর্থাৎ 
ধারণা, অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । মনকে একটি সিদিষ্ 
বিষয়ে ধরিয়া রাখাই “ধারণা” । মনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখার অর্থ 
কি? ইহার অর্থ-_মনকে শরীরের অন সকল স্থান হইতে বিশ্রিষ্ট,করিয়। 
কোন একটি বিশেষ অংশ অনুভব করিতে বাধ্য করা; উদীহরণস্বরূপ 
শবীবের অন্ঠান্ত অবয়ব অনুভব না করিয়। কেবল হাতটি অনুভব করিবার 


প্রত্যাহার ও ধারণ! ২৬৯ 


চেষ্টা কর। যখন চিত্ত অর্থাৎ মন কোন নিদিষ্ট স্থানে আবদ্ধ--সীমাবদ্ধ হয়, 
তখন উহাঁকে 'ধারণা* বলে। এই ধারণা নানাবিধ । এই ধারণা-অভ্যাসের 
সঙ্গে সঙ্গে কিছু কল্পনার সহায়ত লইলে ভাল হয়। মনে কর হৃদয়ের মধ্যে 
এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণা” করিতে হইবে । ইহ কাধে পরিণত করা বড় 
কঠিন। অতএব সহজ উপায় হৃদয়ে একটি পন্মের চিন্ত] কর, উহ1 যেন 
উজ্জ্বল জ্যোঁতির্নয়! সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তকে সহশ্রদল 
কমল অথব। পূর্বোক্ত স্বযুক্নার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতিময়ব্ধপে চিন্তা করিবে । 

যোগী,প্রতিনিয়তই সাধন] অভ্যাস করিবেন । তাঁহাকে নিঃসঙ্গভাবে 
থাকিবার চেষ্ট। করিতে হইবে ; মান! প্রকার লোকেন সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। 
তাহার বেশী কথ বল। উচিত নয়, কারণ বেশী কথা বিলে মন বিন্সিধধ হয়। 
বেশী কাজ করাও ভাল নয়, কারণ বেশী কাজ করিলে মন চঞ্চল হইয়। পড়ে; 
সমস্ত দিন কঠোর পরিআমের পর মনঃসংম্ম কহ যায় না। খিনি এই-সকল 
নিয়ম পালন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন । যোগের এমনই শক্তি 
যে, অতি অন্পমাত্র সাধন করিলেও মহৎ ফল লাভ করা যাঁয়। ইগাতে 
কাহ।রও অনিষ্ট,হইবে না, বরং সকলেরই উপকার হইবে । প্রথমতঃ স্ায়বিক 
উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে স্থিরত! আপিবে এবং সকল বিষয় আরও স্পষ্টভাবে 
দেখিবার ও বুঝিবার স্টামর্থয হইবে। মেজাজ আরও ভাল হইবে, স্বাস্থাও 
ক্রমশঃ ভাল হইবে । যোগ-অভ্যাসকালে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের 
স্স্থৃতা পেই প্রথম চিহ্ছগুলির অন্যতম । শ্বরও সুন্দর মপুর হইবে, স্বরের 
দোষ বা বৈকল্য চলিয়া! যাইবে ; প্রথমে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, ইহ) 
তান্থাদের অন্যতম । ধাহার। কঠোর সাধন করেন, তাহাদের আরও অন্যান্য 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন দুর হইতে যেন ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দ 
শুন! যাইবে-_যেন অনেকগুলি ঘণ্ট। দুরে বাঁজিতেছে, এবং সেই-সকল শব্দ 
একত্র মিলিয়া কর্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ আসিতেছে । কখন কখন নান? 
বস্ত দেখা যায়। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আলোক কণ। যেন শৃন্যে ভাঁসিতেছে, ক্রমশঃ একটু 
একটু করিয়া! বড় হইতেছে। যখন এই-সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন 
জানিও তুমি খুব ক্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ। 

ধাহারা ধোগী হইতে ইচ্ছ। করেন এবং দৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করেন, 
তাহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে যত্র লওয়! আবশ্যক । কিন্তু যাহার! 


২৭০ '্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অন্যান্য দৈনিক কাঁজের সঙ্গে অল্লন্বল্প অভ্যাস করিতে চাঁয়, তাঁহাদের বেশী ন! 
খাইলেই হইল। খাছ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, 
তাহার। ইচ্ছামত খাইতে পারে। 

যাহারা কঠোর সাধন করিয়! শীঘ্র উন্নতি করিতে চান, ভাহাদের পক্ষে 
আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া একাস্ত আবশ্তক। কয়েক মাস দুধ ও 
শস্তজাতীয় আহাঁরই তাহাদের সাধন-জীবনের সহায়ক হইবে। দেহ্যন্ত 
উত্তরোত্তর যতই হুক্ম হইতে থাকে, ততই প্রথম প্রথম্ব দেখ! যাইবে যে, অতি 
সামান্য অনিয়মে শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে । যতর্দিন 
পর্যস্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহারের 
সামান্য নুযনাধিক্য সমগ্র শরীরধন্ধ বিপধস্ত করিয়৷ তুলিবে, মন সম্পূর্ণরূপে 
নিজের বশে আমিলে পর ইচ্ছাঁমত খাইতে পার! যাঁয়। 

যখন কেহ মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করে, তখন একটি সামান্য পিন 
পড়িলে বোঁধ হইবে যেন মস্তিক্ষের মধ্য দরিয়া বত চলিয়। গেল। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি 
যত সুস্ম হয়, অন্তুভূতিও তত স্থত্্ম হইতে থাকে । এই-সকল অবস্থার ভিতর 
দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যাহা অধ্যবসায়সহকারে 
শেষ পর্ধস্ত ল।গিয়। থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকাধ হইবে । সর্বপ্রকার 
তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে 
কি ফল? উহা কেবল সাম্যভাব নট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে। 
সুক্নস্তরের তত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে । কথায় কি তাহ। হইবে? অতএব 
সর্বপ্রকার ধৃথ। বাক্য ত্যাগ কর। যাহার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, কেবল 
তাহাদের লেখ! গ্রন্থাবলী পাঠ কর। ্ 

শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি হ্থন্দর কিংবাস্তী প্রচলিত আছে, 
_-আকাশে ধখন ম্বাতীনক্ষত্র উঠিতেছে, তখন যদি বৃষ্টি হয় এবং এ বৃষ্টিজলের 
এক বিন্দু যদি কোন শ্ুক্তির উপর পড়ে, তাহা! হইলে তাহা একটি 
যুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগুলি ইহা অবগত আছে স্থতরাং এ নক্ষত্র 
আকাশে উঠিলে তাহার] জলের উপর আসিয়া এ লময়কাঁর একবিন্দু 
মহাূল্য বৃষ্টিকণান জন্য অপেক্ষা কম্মে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর 
পড়ে, অমনি এ জলকণ! নিজের ভিতরে লইয়! শুক্তি মুখ বন্ধ করিয়। 
দেয় এবং একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়) সেখানে সহিষ্তাঁসহকারে 
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বৃষ্টিবিম্বুকে মুক্তায় পরিণত করিবার সাধনায় মগ্ন হয়। আমাদেরও এবূপ 
করিতে হইবে। প্রথমে শুনিতে হুইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে 
বহির্জগতের প্রভাব ও সর্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া 
আমাদের অপ্তনিছিত সত্যকে বিকাশ করিবার জন্য যত্বুবান হইতে হইবে। 
শুধু নৃতনত্বের জন্য একটি ভাব গ্রহণ করিয়া আর একটি নৃতন ভাব 
পাইলে উহ। ছাড়িয়া দেওয়া-এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের শক্তি 
বুথা ক্ষয় হইয়া যাঁইবে। সাধনকালে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। 
একটি ভাত গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই মাধন। কর 3 উহার শেষ পধস্ত দেখ, উহার 
শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। খিনি একট ভাঁৰ লষ্টয়। পাগল হইয়া 
যাইতে পাঁরেল, তিনিই সত্যের আলো দেখিতে পান। যাহার! এখানে 
একটু, ওখানে একটু আসম্বাদ করিয়া বেড়ায়, তাহারা কখনই কোন বন 
লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের পন্য ছ'ছাঁদের স্বামু একটু উত্তেজিত 
হইতে পাঁরে বটে, কিন্তু এখানেই শেষ । তাহাঁর। চিরকাল প্ররুতির দাস 
হইয়া থাকিবে, কখনই ইন্দ্রিয়কে অতিক্র্ন করিতে পারিবে না। 

ধাহাঁর। যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে এইরূপ গুত্যেক 
বিষয় একটু একটু করিয়। আশ্বাদ করার ভাব একেবাবে ত্যাগ করিতে 
হইবে। একটি ভাঁব লইয়া উহ্বাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে শ্বপনে 
জাঁগরণে পর্ব! উহাই চিন্তা করিতে থাঁকো। এ ভাব অন্্যাঁধী জীবন 
যাপন কর। তোমার মস্তি, সাঁযু, পেশী, শরীরের প্রহিটি অঙ্গ এই াঁবে পূণ 
হইয়া যাক। অন্য সমুদয় চিন্ত। দূরে থাঁকুক। উহাই সিদ্ছিলাভের উপায়; 
এই» উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে । বাদ বাকী সকপে তে। 
শুধু কথা কওয়ার যন্ত্রমাত্র। যদি আমরা নিজেরা! সত্যই রুতার্থ হইতে 
চাই ও অপরের জীবন ধন্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহ! হইলে আমাদিগকে 
আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে । ইহ! কার্ধে পরিণত করিবার প্রথম 
সোপান-__মনকে কোনমতে বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাহাঁদের সঙ্গে কথা বলিলে 
মনের চঞ্চলতা আসে, তাহাদের সঙ্গে মেলাঁমেশ! না করা। ভাঁষর। সকলেই 
জানে! যে, কতক গুলি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি ও খাছ্য তোমাদের নিকট 
বিরক্তিকর। এগুলি এড়াইয়া চলিবে । যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ 
করিতে, চায়, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। 
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খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর। মর বা বীচ-কিছুই গ্রাহ করিও ন1। 
ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি 
খুব নিভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে। কিন্তু যাহার] অল্পম্বল্প সাঁধন। করে, সব বিষয়েরই ''একটু আধটু 
চাখে, তাহার] কোনই উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ গুনিলে 
কোন ফল হয় না। যাহার তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, ষাহাঁদের 
মন কোন একটি বিষয়ে কখনও স্থির হয় না, যাহার। কেবল একটু আমোদের 
জন্য কোন কিছু চাঁর, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন চিত্তবিনোদনেরই উপাদান । 
ইহার। সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহার] ধর্মকথ। শুনিয়া মনে করে, বাঃ 
এ তে৷ বেশ! তারপর বাড়ি গিয়। সব ভুলিয়] যাঁয়। সাফল্য লাভ কধিতে 
হইলে প্রবল অধ্যবপায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাক চাঁই। অধ্যবসায়শীল সাধক 
বলেন, “আমি গণ্ডষে নমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছাশাত্রে পর্বত চূর্ণ 
হইয়া যাইবে এইরূপ তেজ, এইরূপ -সঙ্কল্প আশ্রয় করি৷ খুব দৃঢ়ভাবে 
সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে । 


সপ্তম অধ্যায় 
ধ্যান ও সমাধি 


এতক্ষণ আমরা রাঁজযোগের সুস্্ম সাঁধনগুলি ব্যতীত বিভিন্ন সোপাঁন- 
সমৃহ সংক্ষিগ্তভাবে আলোঁচন1 করিয়াছি । এ সুস্ধ্ অস্তর্ঙ্গ সাধনগুলির উদ্দেশ্ঠ 
_-একাগ্রতা-সাধন। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করাই বাজযোগের লক্ষ্য) 
আমরা দেখিতে পাই, মন্ুব্মজাতির যত কিছু জ্ঞান, সেগুলি সবই সচেতন 
অহংবুদ্ধির এই টেবিল ও তোমার অন্তিত্ব সম্বন্ধে আমার চেতনা হইতে 
আমি জানি, টে্বিলটি এখানে রহিয়াছে এবং তুমিও এখানে আছ । আবার 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, আমার সত্তার অনেকটাই আমি অচ্ছতব করিতে 
পারি না। শবীরের ভিতর বিভিন্ন যন্ত্র, মস্তিকের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
কাহারও জ্ঞান নাই। 

যখন আহার করি, তখন তাহ। জ্ঞানপূর্বক করি ; কিন্ত যখন উহা পরিপাক 
করি, তঞ্ন অজ্ঞাতসারেই করিয়া! থাকি । খাছ্য যখন রূক্তে পরিণত হয়, তখনও 
অজ্ঞাতমারেই এ” ক্রিয়া হইয়া! থাকে । আবার ধখন এ রক্ত হইতে শরীরের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশ শক্ত-সবল হয়, তখনও উহা৷ আমার অজ্ঞাতসারেই হুইয়। 
থাকে । কিস্তূ,এই ব্যার্পারগুলি আমা-দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে । এই 
শরীরের মধ্যে তে! আর বিশটি লোক নাই যে, তাহারা এ কাঁজগুলি 
করিতেছে । কিন্তু কি করিয়। জানিতে পারি যে, আমিই গ্রগুলি করিতেছি, 
অপর কেহ করিতেছে না? এ-বিষয়ে তে! তজোরের সহিত বলা যাইতে 
পার্ধে যে, আহার ও পরিপাক কর। আমার কাজ; খাছ হইতে শক্ত-সবল 
শরীর গঠন করার কাজ আমার জন্য আর একজন করিয়! দিতেছে__ইহা। 
হইতে পারে ন।; কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে ষে, এখন যে-সকল 
কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, এগুলির প্রায় সবই সাধন-বলে 
আমাদের চেতনভূমিতে আনা যাইতে.পারে। আপাততঃ মনে হয়, হৃদ্যস্ত্রের 
ক্রিয়। আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, উহা! নিজের গতিতে চলিতেছে । কিন্ত 
অভ্যাস-বলে এই হৃদ্যস্ত্কেও এক্সপ বশে আনা যাইতে পারে যে, আমাদের 
ইচ্ছা অন্থস্ারে উহ শীত বা ধীরে চলিবে, অথব। প্রায় বন্ধ হইয়া! যাইবে । 
আমাদের শত্বীরের প্রায় প্রত্যেক অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে 

১-১৮ 
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পারে। ইহাতে কি বুঝ! যাইতেছে? বুঝা যায় যে, এখন যে-সকণল ক্রিয়! 
অবচেতনভাবে হইতেছে, সেগুলিও আমরাই করিতেছি ; তবে অজ্ঞাতসারে 
করিতেছি, এইযাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, মন্ুঘ্ত-মন ছুই স্তরে কাজ 
করিতে পারে । প্রথম অবস্থাকে লজ্ঞান-ভূমি বল। যাইতে পারে, এখানে 
সকল কাজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, আর 
একটি ভূমির নাম নিজ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি ) বলা যাইতে পারে, 
এখানকার কাজের সহিত 'আমি'-বোধ থাকে ন।। 

আমাদের মানস কাধকলাপের যে অংশে 'অহংভাব থাকে না» তাহ! 
অজ্ঞানভূমিব ক্রিয়া, আর যে অংশে অহং-ভাঁব থাকে, তাহ! জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া । 
নিশ্নজাতীয় জীবজন্কতে এই অজ্ঞানভূমির কাঁধগুলিকে সহজাতবুত্তি (7)901560) 
বলে। উচ্চতর জীবে ও উচ্চতম জীব মন্ুস্তে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াই প্রবল । 

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইহা] অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে মন কার্য 
করিতে পাবে । মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞানভূমিতে . 
কৃত কাধ যেমন জ্ঞানের নিয়ভূমিতে ঘটে, ঠিক মেইব্ূপ আর এক প্রকার কাজ 
জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হইয়া থাকে । উহাতেও কে।নরূপ অহং-ভাব থাকে 
না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে । যখন মন এই স্তরের ভর্ধ্বে ব 
নিয়ে থাকে, তখন আমি-ব্বপ কোন বোধ থাঁকে না, কিন্ত তখনও মনের ক্রিয়া 
চলিতে থাকে । যখন মন এই অহংবোৌধের সীম! অতিক্রম করিয়া যায়, 
তন তাহাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা! বলে। সমাঁধি-অবস্থায় মাহ্ষ 
সঙ্ঞানভূমির নিম্বন্তরে চপিঘ়া যায় নাই, অবনত হইয়া যায় নাই 
ইছা৷ আমর] কেমন করিয়। জানিব? এই ছুই অবস্থার কাজই অহংভাবশৃন্য । 
ইহার উত্তর এই--ফল দেখিয়াই নিণীত হইতে পারে, কে সঙ্ঞানভূমির নিয়ে 
আর কেই বাউর্ধবে। যখন কেহ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন সঙ্জান- 
ভূমির নিম্নে অবচেতন ভূমিতে চলিয়। যায়। তখনও তাহার শরীরের সমুদয় 
ক্রিয়া চলিতে থাকে, সে শ্বান-প্রশ্বাম লয়, এমন কি নিদ্রার মধ্যে শরীর- 
সঞ্চালন করিয়া! থাকে; কিন্তু তাহার এই-সকল কার্ষে অহংভাবের কোন 
সংশ্রব থাকে না, তখন তাহার চেতনা থাকে ন।; নিত্রা হইতে যখন 
উখিত হয়, তখন লে যে-মান্থব ছিল, সেই মাছষই থাকিয়া যায়। নিদ্রা 
যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই 
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থাকে”; উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নৃতন আলোকে 
উদ্ভাদিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়__সূর্খও যদি সমাধিস্থ 
হয়-__সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হুইয় উঠিয়া আসে । 

এই বিশ্ভিন্নতাঁর কারণ কি? এক অবস্থা হইতে মানুষ যেমন্ন গিয়াছিল, 
সেইব্পই ফিরিয়। আদিল ; আর এক অবস্থা হইতে মানুষ জ্ঞানী হইয়া! ফিরিল 
__-এক সাঁধু-মহাঁপুরুষে পরিণত হইল, তাহার স্বভাঁব সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত 
হুইয়! গেল, তাঁহার জীবনও রূপান্তরিত হইয়া গেল, সে জ্ঞানালোকে 
উদ্ভাসিতছুইল। এই তো ছুই অবস্থার বিভিন্ন ফল! ফল যখন ভিন্ন, তখন 
কারণও অবশ্তই ভিন্ন হইবে। সমাঁধি-অবস্থায় লব্ধ এই জ্ঞানালোক যেহেতু 
নিজ্ঞান-অবস্ীর অনুভূতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, বা জ্ঞানভূমিতে খুক্তি- 
বিচাঁরলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষ। অনেক উচ্চতর, তখন উহা অবশ্তই জ্ঞানাতীত ভূমি 
হইতে আমিতেছে। সেইজন্যই সমাধি 'জ্ঞাণাতীত অবস্থ। নামে অভিহিত 
হুইয়াছে। 

সংক্ষেপে ইহাই সমাধিতত্ব। এই সমাধির কার্ধকারিত। কি? এখানেই 
ইহার কার্যকারিতা । আমরা জ্ঞাতসারে যে-সকল কর্ম করিয়৷ থাকি, যাহাঁকে 
বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্র বলা যায়, তাঁহ। সঙ্কীর্ণ ও শীমাবদ্ধ। একটি ক্ষুদ্র 
বুন্তের মধ্যেই, মানুষের পএঁবচারবুদ্ধ নড়া-চড়া করিতে বাধ্য, তাঁহার বংহিরে 
যাইতে পারে না। উহার বাহিরে যাইবার সামান্য চেষ্টাও অসম্ভব । অথচ 
মানুষ যাহা অতিশয় মুল্যবান্‌ বলিয়া মনে করে, তাহ! এ যুক্তিবিচারের 
বাঁহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি-না, ঈশ্বর আছেন কি-ন।, 
এই জগতের নিয়স্তা পরমচৈততন্তন্বব্ূপ কেহ আছেন কি-না--এ-সকল প্রশ্ন 
যুক্তির এলাকার বাহিরে । যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারে না। যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলে : আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি “হা 
ব। “না” কিছুই জানি না। কিন্ধ এই প্রশ্নগুলি আমাদের পক্ষে অতীব 
প্রয়োজনীয় ৷ এই প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর ন1 পাইলে মানবজীবন উদ্দেশ্যহীন 
হইয়া পড়ে । আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সর্ববিধ মনোভাব, মন্ুষ্য-স্বভাবে 
যাহা 'কিছু মহৎ ও ভাল, সে-সবই যুক্তিরাজ্যের বাহিন হইতে যে উত্তর 
আসে, ডাহা দ্বার গঠিত হয়। অতএব এই-সকল প্রশ্নের হমীমাংসা 
আমাদের একান্ত, প্রয়োজন । জীবন যদি শুধু একটি নাঁটিক। হয়, বিশ্বজগৎ 
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যদ্দি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকনম্মিক মিলনমাত্র হয়, তাহ] হইলে অপরের 
উপকার কেন করিব? দয়া, ন্যায়পরতা। অথব। সহানুভূতির প্রয়োজন কি? 
তবে তে৷ সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লও-_এই নীতিই এ পৃথিবীতে 
সর্বোধ্ক্ই হইত । যদি আশাই ন! থাকে, তবে আমি আমার 'ভ্রাতার গল! 
না কাটিয়া তাহাকে ভ।লবাদিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত কোন সত্তা 
ন। থাকে, যদি মুক্তি বলিয়া কিছু না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর প্রাণহীন 
নিয়মই সব হইয়া পড়ে, তবে তো যাহাতে ইহলোকে সুখী হইতে পারি, 
শুধু তাঁহার চেষ্টাকরিব। আজকাল দেখা যায় অনেকে বলে, তাহান্ের নীতির 
ভিত্তি হিতবাদ (06115 )। এই নীতির ভিত্তি কি? সর্দাপেক্ষ৷ অধিক 
সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সখের ব্যবস্থ। করা_কেন এরূপ করিব? যদি আমার 
উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট 
সাধন করিব না কেন? হিতবাদদিগণ (00011021012 ) এই প্রশ্নের কি 
উত্তর দিবেন? কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে ? 
আমি আমার সুখের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহার তৃপ্িপাধন 
করিলাম, উহ1। আমার স্বভাব, উহ] অপেক্ষ1! অধিক কিছু জানি না। আমার 
এইসৰ বাসনা আছে, আমি এগুলি পূর্ণ করিব, তোমার আপত্তি করিবার কি 
অধিকার আছে? নীতি, আত্মার অমবত্ব, ঈশ্বর, শ্রেম ও সহাহুভূতি, সাধুত্ব 
ও সবোপরি নিঃ্বার্থতা মন্ুস্যজীবনের এই-সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি 
কোথা হইতে আদিল? 

সমুদয় নীতি-শাস্ব, মান্থধের সকল কাজকর্ম ও চিন্তা এই নিঃস্বার্থতাব্বপ 
একটি মাত্র ভাবের উপর নির্ভর করে, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, 
নিংস্বার্থত1 এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। 
কেন আমরা স্থার্থশূন্ হইব? নিংম্বার্থ হইবার প্রয়োজনীয় কি? শক্তি 
ও প্রেরণাই বা কোথায়? তুমি নিজেকে যুক্তিবাদী--হিতবাদী বলিয়া 
থাকো; কিন্তু তুমি যদি হিতসাধন করিবার যুক্তি দেখাইতে না৷ পারো, তাহ? 
হুইলে আমি তোমাকে অযৌক্তিক বলিব। আমি কেন স্বার্থপর হইব না, 
তাহার বুক্তি দেখাও। অবশ কবিত্ব হিসাবে নিঃস্বার্ঘতা অতি হুন্দর' হইতে 
পারে, কিন্ত কবিত্ব তে৷ যুক্তি নয়। আমাকে যুক্তি দেখাও; কেন 
আমি নিঃস্বার্থ হইব, কেন আমি সৎ হইব? অমুক এই কথা বলে, 
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এরূপ* কথার কোন মুল্য আমার কাছে নাই। আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার 
উপযোগিতা কোথায়? “হিত' বলিতে যদি “অধিকতম সুখ” বুঝায়, তবে 
স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে হিত। ইহাঁর কি উত্তর? হিতবার্দিগণ 
ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহার উত্তর--এই পরিদৃশ্ঠমান 
জগৎ এক অনম্ত সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু, অনস্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুত্র 
শিকলি। ধাহাঁরা নিংস্বার্থত৷ প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে উহ! 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারা এ তত্ব কোথায় পাইলেন? আমর] জানি, 
ইহ]! সহস্কাঁত বৃত্তি নয়। সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন পশুগণ ইহ] জানে না, বিচার 
বুদ্ধিতেও ইহা,পাঁওয়া৷ যায় না, যুক্তিদ্বারা এই-সকল তদ্বের কিছুমাত্র জান! 
যায় না। দবে এ-সকল তত্ব কোথা হইতে আসিল? 

ইতিহাঁস-পাঠে দোখতে পাই, জগতের মহান্‌ ধর্মীচার্গণ সকলেই একটি 
তথ্য স্বীকার করিয়] থাকেন 3 তাহার] বলেন, জগতের বাহির হইতে তাহারা 
এই পত্য লাভ করিয়াছেন, তবে তাহার। অনেকেই জানেন না, এই সতা ঠিক 
কোঁথ| হইতে পাইয়াছেন। কেহ হয়তো বলিলেন, এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত 
মন্ম্যাকারে আসিয়া তাহাকে বলিয়াছেন, “ওহে মানব, শোন, আমি স্বর্ণ হইতে 
এই স্থসমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর”। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, 
এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাহার সম্মুখে আবিভূততত হইয়াছিলেন। আর 
একজন বলিলেন, স্বপ্ধে তিনি দেখিয়াছেন, তাহার পিতৃপুরুষ আসিফ! 
তাহাকে কতকগুলি তত্ব উপদেশ দ্িলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর 
কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্বলাভের কথ বলিলেও 
ইঞ্চারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের ঘার1 তাহারা এই জ্ঞান 
লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাহারা উহ1| লাভ করিয়াছেন । 
এ-বিবয়ে যোগশাস্ত্র কি বলে? যোঁগশাস্ম বলে, যুক্তিবিচারেপ অতীত প্রদেশ 
হুইতে তাহার] ষে এ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের একথা ঠিক। প্রকুত- 
পক্ষে তাহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই এ জ্ঞান আসিয়াছে । 

যোগীব! বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা আছে, যাহ। যুক্তি- 
বিচারের উর্ধ্বে-জ্ঞানাতীত অবগ্থী। এই উচ্চাবস্থায় পৌছিলে মানব 
তর্কের অতীত এই জ্ঞান লাভ করে-_বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ান বা 
'অতীক্তিয়জ্ান লাভ করে। যুক্তি-বিচারের অতীত অবস্থা লাভ করা, 


২৭৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সাধারণ মানবীয় শ্বভাব অতিক্রম কর।-_-কখন কখন মানুষের জীবনে অতংকতে 
সব হইতে পারে, সে ব্যক্তি এ ঘটনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাঁকিতে 
পারে ১ সে যেন হঠাৎ এই জ্ঞান লাঁভ করে ; এরূপে হঠাৎ অতীব্দরিয়-জ্ঞানলাঁভ 
হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, এ জ্ঞান বাহির হইতে £মাসিয়াছে। 
ইহা হইতে বেশ বুঝা! যায় যে, এই দিব্যপ্রেরণা-_-পারমাধিক জ্ঞান বিভিন্ন 
দেশে একই প্রকারের হইতে পারে; কোন দেশে মনে হইবে দেবদূত হইতে 
আনিয়াছে, কোন দেশে দেববিশেষ হইতে, আব্বার কোথাও ব। সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ হইতে প্রাপ্চ বলিয়। মনে হইতে পারে। ইহার অর্থকি? ইহার 
অর্থ মন নিজ স্বতাঁব অন্ধ্যাঁয়ী নিজের ভিতর হইতেই পরী জ্ঞান লাভ 
করিয়াছে । কিন্ত ষিনি উহ1 লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষ। ও বিশ্বাস 
অন্ুারে এ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহ] ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। প্রকৃত 
কথা এই যে, ইহাত্া সকলেই এ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়! 
পড়িয়াছেন। | 

যোগীর। বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোঁর ধবিপদের 
আশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তি একেবারে নষ্ট হইয়! যাইবার সম্ভাবন। | 
সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্ড্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 
অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ব বুঝেন নাই, তাহার] যত্ত বড়ই হউন ন। কেন, 
তাহার অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তীহাদের সেই জ্ঞানের সহিত 
সাধারণতঃ কিছু না কিছু কিসভৃতকিমাকাঁর কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া ধায় । 
তাহারা অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়! গিয়াছেন। 

রী নাং ধ ঙ্‌ 

যাহা হউক, আমরা অনেক মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা! করিয়া 
দেখিতে পাই যে, সমাধিলীভের পথে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আঁছে। 
কিন্ত আমর! দেখিতে পাই তাহার সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার] যে-কোন ভাবেই হউক, এ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
যখনই কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবোচ্ছাীসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, 
তিনি কিছু সত্য লাব্দ করিয়াছেন বটে, 'কিন্তু সেইসঙ্গে কিছুট] কুসংস্কার ও 
গৌড়ামি তাহাতে দেখ। দিয়াছে । তাহার শিক্ষার মহত্ব দ্বারা যেমন 
জগতের উপকার হইয়াছে, এ কুসংস্কারাদির দ্বারা তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে ।. 


ধ্যান ও সমাধি ২৭৯ 


অসামপ্তশ্যপূর্ণ মন্গুযাজীবনে কিছু সামপ্রস্ত ও যুক্তি দেখিতে হইলে 
আমাদিগক্ষে সাধারণ যুক্তির উধ্বে+উঠিতে হইবে, কিন্তু উহ। বৈজ্ঞানিকতাবে 
ধীরে ধীরে নিয়মিত সাঁধনাদার। করিতে হইবে এবং সমুদয় কুসংস্কার বিসর্জন 
দিতে হইবেঞ্জ অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া 
থাকি, সমাধিতত্ব-শিক্ষার সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যুদ্ভির উপরই 
আমাদের ভিতিস্থাপন করিতে হুইবে, যুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়৷ যায় 
ততদুর যাইতে হইবে ? যুক্তি যখন আর চলিবে নী, তখন যুক্তিই সবৌচ্চ 
অবস্থা লাঁঢুভর পথ দেখাইয়া দিবে । অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে, 
“আসি প্রত্যাদিষ্ট' অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কণা বলিতেছে, তাহার কথা শুনিও না। 
কেন? কারণ এই তিন অবস্থা-_সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত 
অবস্থা অথবা নিজ্ঞণন, সঙ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা-_একই মনের অবস্থাবিশেষ । 
একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্তু মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত 
হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচীরপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচাঁরপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত 
অবস্থায় পরিণত হয়; স্ৃতরাং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী 
নয়। প্রকৃত €প্ররণা যুক্তিবিরোধী নয়_-বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন কবে। 
ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, “আয ধ্বংস করিতে আনি 
নাই, সম্পূর্ণ করিতে আ.িয়াছি'__-সেইন্ধপ প্রেরণাঁও যুক্তিকে পণিপূর্ণ করে» 
যুক্তির সহিত উহার সম্পূর্ণ সামপ্রস্ত আছে। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্তায় লহয়া 
যাইবার জন্যই যোৌগের বিভিন্ন সোপানগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে । অধিকন্ধ এটি 
বুঝ বিশেষ আবশ্ক যে, এই অতীন্দ্রিয় প্রেরণালাভের শক্তি প্রাচীন মহাপুরুষ- 
গণের ন্যায় প্রত্যেক মানুষের শ্বভাঁবেই অন্তনিহিত রহিয়াছে । এই মহাপুরুষগণ 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌-__অতুলনীয় কিছু ছিলেন না, তাহার! তোমার আমার মতোই 
মাছ ছিলেন। তাহার উচ্চালের যোগী ছিলেন এবং এই জ্ঞানাতীত অবস্থা 
লাঁভ করিয়াছিলেন । চেষ্টা করিলে তুমি-আমিও উহ। লাভ করিতে পারি । 
তাহার! কোন বিশেষ-প্রকারের অদ্ভুত লোক ছিলেন না। একজন এঁ 
অবস্থা, লাভ করিয়াছেন__এই ঘটন1 হুইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষেই এই অবস্থা লাভ কর সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব তাহা নয়, 
সকলকেই, কালে এই অবস্থা লাভ .করিতে হইবে, এবং ইহাই ধর্ম ॥ 


২৮০ স্বামীজীর বাদী ও রচন। 


'অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক | আঁমর। সাঁর। জীবন তর্কবিচার করিতে 
পারি, কিন্তু নিজের! প্রত্যক্ষ অনুভব না! করিলে সত্যের কণামাত্র বুঝিতে পারিৰ 
ন।। কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিয়! তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক 
করিয়া তুলিবার আশা! করিতে পার না। একখানি মানচিরর দেখাইয়া 
'আঁমার দেশ দেখিবার কৌতৃহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ 
'অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হুইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জ্ঞানলাভের 
আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূলা নাই। 
সুধু পুস্তকের উপর নির্ভরতা মানুষের মনকে অবনতির দিকেই লইয়া যায়। 
ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুম্তকে বা এ শাস্তে সীমাবদ্ধ-_-এরূপ বল! অপেক্ষা 
ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা আর কি হইতে পারে? মাহুষ ভগবানকে অনস্ত বলে, 
আবার একটি ক্ষত্র গ্রন্থের গপ্ডিতে তীহাঁকে আবদ্ধ করিতে চায় !-_কি তাহার 
স্পর্ধ।! কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থে যাহা আছে, তাহা বিশ্বাপ করে নাই বলিয়া, 
“একখানি গ্রন্থের মধ্যে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ ইহা বিশ্বাম করিতে 
প্রস্তত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে । অবশ্য এই নিধিনের ও 
হত্যার যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত জগৎ এখনও ধর্মগ্রস্থে অন্ধবিশ্বাম 
বার] দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত। 

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানীতীত অবস্থা লাভ করিত হুইলে তোমাঁদিগকে 
বাজযোগ-বিষয়ে ষে-সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার বিভিন্ন সোপান দিয়া 
অগ্রপর হওয়। প্রয়োজন । প্রত্যাহার ও ধারণার পর, এখন ধ্যানের বিষয় 
আলোচন1! করিব। দেহের ভিতরে বা বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ 
স্থির রাখিতে পারিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে এ দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি 
লাভ করিবে । এই অবস্থার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় 
যে, সাধক অন্গতবের বহির্ভাগ বর্জন করিয়া শুধু উহার অস্তর্ভাগটির অর্থাৎ 
অর্থের ধ্যানই করেন, তখন সেই অবস্থার নাঁম "সমাধি" | ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 
_এই তিনটিকে একত্র সংযম বলে $ অর্থাৎ প্রথমতঃ যর্দি কেহ কোন বস্তর 
উপর মন একাগ্র করিতে পারে, পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া! এ একা গ্রতার ভাব রক্ষা 
করিতে পারে, অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত্ত একাগ্রত। দ্বারা, ষে আভ্যন্তরীণ 
কারণ হইতে এ বাহ্‌ বস্বর অস্ভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, যদি শুধু তাহারই উপর 
মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সবকিছুই এইবূপ মনের বশীভূত হইয়া. যায়। 


ধ্যান ও সমাধি ২৮১ 


এই,ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা । যতক্ষণ বাঁপন। থাকে, 
ততক্ষণ যথার্থ স্থুখ সম্ভব নয়, কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষিরূপে সব কিছু 
পর্যালোচনা করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত স্বখ ও আনন্দ লাভ হয়। 
ইতর প্রাণীর আখ ইন্দ্রিয়ে, মানুষের সখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক 
ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। যিনি এইবপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়াছেন, 
তাহার নিকটই জগৎ ষথার্থ সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। যাহার বাসন1 নাই, 
যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিঞ্ধ করেন না, তাহার নিকট প্রকৃতির এই 
বিচিত্র পরিবর্তন স্বন্দর ও মহান্‌ ভাবের এক অফুরস্ত চিত্রপট ! 

ধ্যানে এই তৃত্বগুলি বুঝিতে হইবে। মনে কর, একটি শব্দ শুনিলাম। 
প্রথমে বাহিরে একটি কম্পন উঠিল, তারপর শ্রায়বীয় গতি উহাকে মনের 
কাছে লইয়। গেল, পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
বাহাবস্তবর জ্ঞান উদিত হইল; এই বাহাবস্তটিই ইথারে কম্পন হইতে মানসিক 
প্রতিক্রিয়। পধস্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুক্জি্ি কারণ। যোগশান্ত্রে এই তিনটিকে 
শব্দ, অর্থ ১৪ জ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীববিজ্ঞানের ভাঁষায় গুলিকে 
ইথারের কম্পন, স্বাযু ও মস্তিষ্কের গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বল। হয়। 
এই তিনটি প্রক্রিয়া! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, 
এগুলির প্রভেদ অতি অম্পষ্ট। বাস্তবিক আমর এখন এ তিনটির কোনটিকেই 
অনুভব করিতে'পারি না, উহাদের সম্মিলিত ফল অন্ুতব করি এবং মেটিকেই 
বাহ্বস্ত বলি। প্রত্যেক অন্গভবক্রিঘনাতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে; 
উহাঁদিগকে পৃথক করিতে ন! পারার কোন কারণ নাই। 

গ্রীথমিক প্রস্ততি বারা যখন মন দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং হক্্মতর 
অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য । 
প্রথমতঃ স্থূল বস্ত লইয়া] ধ্যান করিতে হুইবে। পরে ক্রমশঃ ধ্যান সুক্ম হইতে 
সুক্মতর হইবে, শেষে বিষয়শৃন্য ধ্যানে পরিণত হইবে। মনকে প্রথমে 
অনুভূতির বাহা কারণগুলি, পরে ন্সাযুমবধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের প্রতিক্রিয়া 
গুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। মন খখন বেদন] বা 
'অনুভূত্তির বাহা কারণগুলি পৃথকৃভাঁধে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় 
স্থক্ম-জড় পদাথ, সমুদয় হুম্ধ্রশরীর ও শুক্মরূপ অন্থভব করিবার ক্ষমতা! 
হইবে। অন্‌ যখন আভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথকৃভাবে জানিতে পাঁবিবে, 


২৮২ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তখন নিজের ও অপরের মাঁনপিক তরঙ্গগুলি জড়-শক্তিরূপে পরিণত 
হইবার পূর্বেই মন এগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমত] লাভ করিবে । যখন মন 
মানপিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে পৃথকৃভাবে অনুভব করিবে, তখন যোগী নব 
কিছুর জ্ঞানলাভ কবিতে পারিবেন) কাঁরণ অন্থভবযোগ্য «প্রতিটি বস্ত, 
প্রতিটি চিন্ত! এই মাননিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এবূপ অবস্থালাভ হইলে 
যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অন্গভব করিবেন এবং মন তখন তাহার সম্পূর্ণ 
আত্ত্তে আসমিবে। যোগীর তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ হয়; 
যদি তিনি এই-সকল শক্তির কোন একটি দ্বারা প্রলুন্ধ হুইয়া৷ পড়েন, 
তবে তাহার ভবিম্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়। যায়। ভোগের পশ্চাতে 
ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়। কিন্তু যদি এই-সকল অলৌকিক শক্তি পর্যস্ত 
ত্যাগ করিবার ক্ষমতা! তাহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুত্রে বৃত্তি-তরজ সম্পূর্ণ 
নিরোধ-করা-রূপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। তখনই 
মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও শরীরের নানাবিধ গতি দ্বার বিচলিত না হঙয়া 
আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে । তখন যোগী ভীহার 
শাশ্বত হ্বক্ূপ উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন--তিনি জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও 
সর্বব্যাপী । 

এই সমাধিতে প্রত্যেক মান্ধষের, এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর অধিকাঁর 
আছে । নিম্নতম জীবজন্তু হইতে উচ্চতম দেবত। পর্যন্ত সকলেই £কান ন। কোঁন 
সময়ে এই অবস্থা লাভ করিবে; যাহার যখন এই অবস্থ। লাভ হয়, তখনই 
তাহার প্রকৃত ধর্ম আবস্ত হয়। তাহার পূর্ব পর্যস্ত আমর। শুধু এ অবস্থার 
দিকে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি । যাহাদের কোন্‌ ধর্ম নাই, তাহাদের 
সহিত আঁমার্দের এখন কোন প্রভেদ নাই, কারণ অতীন্ত্রিয় তত্ব সম্বন্ধে 
আমাদেরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত৷ নাই । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপনীত করা 
ব্যতীত এই একাগ্রত1সাধনের কি প্রয়োজন? এই সমাধি লাভ করিবার 
প্রত্যেকটি সাধন-লোপান যুক্তিপূর্বক বিচার কর] হইয়াছে, যথাযথভাবে বিন্যস্ত 
হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবন্ধ হইয়াছে । যদি ঠিক ঠিক সাধন 
কর! হয়. তাহ। হইলে উহ! নিশ্চয়ই আফদিগকে বাঞ্চিত লক্ষাস্থলে পৌছাইয়া 
দিবে । তখন সমুদয় ছুঃথ চলিয়া যাইবে, মকল যন্ত্রণ। অস্তহিত হইবে, কর্মবীজ 
দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনস্তকালের জন্ত মুক্ত হইয়া যাইবে।  : 


অষ্টম অধ্য।য় 


সংক্ষেপে রাজযোগ 


কুর্মপুরাঁণ১ঞ্ছইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কিয় রাঁজযোগের সারাংশ নিষ্ে প্রদত্ত 
হইল। 

যোগাগ্রি মানবের পাপ-পিঞ্তরকে দপ্ধ করে; তখন চিত্তশুদ্ধি হয়, 
সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানও আবার 
যোগীকে সাহায্য করে। যাহার মধ্যে যৌগ ও জ্ঞান সমন্বিত, ঈশ্বর তাহার 
প্রতি প্রসন্ন । ধাহার] প্রত্যহ একবার, ছুইবার, তিনবার অথব! সদানর্বদ 
“মহাযষোগ” অভ্যান করেন, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়। জানিবে। ষোগ 
ছুই প্রকার--একটিকে বলে অভাব, অন্যটি মহাষোগ। যখন নিজেকে শৃন্ত 
ও সর্বপ্রকার গুণবিরহিতক্ধপে চিন্তা করা যাঁয়, তখন তাঁহাকে 'অভাবযোগ' 
বলে। যে যোগে আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রদ্মের সহিত অভিন্নব্ূপে 
চিন্তা! করা হুয়, তাহাকে 'মহাঁখোগ* বলে। যোগী প্রত্যেকটি দ্বারাই আত্ম- 
সাক্ষাত্কার করেনু। আমর] অন্তান্ত যে-সব যোগের কথা শান্ত পাঠ করি 
ব। শুনিতে পাই, সে-সব যোগ এই মহাঁযোগের সমশ্রেণীতুক্ত হইতে পারে ন1। 
এই মহাযোগে যোগী নিজ্লেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষীৎ ঈশ্বররূপে অনুভব 
করেন। ইহাই 'সকল যোগের মধ্যে শেষ্ঠ। 

বাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে- যম, নিয়ম, 
আমন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । উহাদের মধ্যে যম 
বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচষষ ও অপরিগ্রহ বুঝায়। এই যম দ্বার! 
চিত্তশুদ্ধি হয়। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট 
ন1? করাকে “অহিংসা” বলে । অহিংস অপেক্ষা! মহত্ব ধর্ম আর নাই । জীবের 
প্রতি এই অহিংসাভাব হইতে মাুষ যে স্থখ লাভ করে, তদপেক্ষা উচ্চতর স্থখ 
আর নাই। সত্য দ্বারাই আমর! কর্মের ফল লাভ করি, সত্যের ভিতর 
দিয়াই .সবকিছু পাওয়া যাঁয়। সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ 
কথনকেই “সত্য” বলে। চৌর্ধ বা! বলপূর্বক অপরের বস্ত গ্রহণ না করার 


নু 
১ কৃর্মপুরাণ, উপবিভাগ, এক দশ অব্যায় জষ্টব্য । 


২৮৪ জ্বামীজার বাণী ও রচন। 


নাম “অন্তেয় | কায়মনোঁবাঁক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় পবিভ্রতা। রঙ্গ! করার 
নামই '্রহ্ষচর্ধ। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোঁন 
উপহার গ্রহণ না করাকে 'অপরিগ্রহ” বলে । অপরিগ্রহ-সাধনের উদ্দেশ্য এই-_ 
কাহারও নিকট কিছু লইলে হৃদয় অপবিস্র হইয়৷ যায়; গ্রহীত। হীন হইয়। 
যান, নিজের স্বাধীনতা হাঁরাঁইয়া ফেলেন, এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া 
পড়েন। 

তপঃ স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধাঁন--এই কয়েকটিকে ণনিয়ম' 
বলে। নিয়ম-শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত-পালন। উপৰাস বা অন্য 
উপাফে দেহ-সংযমকে “শারীরিক তপস্যা” বলে। ৃ 

বেদপাঠ অথব। অন্য কোন মন্ উচ্চারণ, যাহাঘার। সত্বশুদ্ধি হয়, তাহাকে 
“্বাধ্যায়' বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে-_বাচিক, 
উপাংশু ও মানস। বাচিক জপ সর্বনিয়ে এবং মানস জপ সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । 
যেজপ এত উচ্চন্বরে কর৷ হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে “বাচিক 
বলে। যেজপে কেবল ওঠে স্পন্দনমাত্র হয়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় 
না, তাহাকে 'উপাঁংশু বলে। যে মন্্জপে কোন শব্দ শেন! যায় না, জপ 
করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ কর! হয়, তাহাকে 'মানম জপ” বলে। 
উহাই নর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । খধিগণ বলিয়াছেন, ' শৌচ দ্বিবিধ-_বাহা ও 
আতভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথব1 অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে "বাহ্‌ 
শৌচ” বলেঃ যথ] আনাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মান্থশীলন দ্বারা মনের 
শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ” বলে। বাহ্‌ ও আভ্যন্তর--উতয় শুদ্ধিই আবশ্যক । 
কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়৷ বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল"ন]। 
যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্ষে পরিণত কর] সম্ভব না হয়, তখন কেবল 
আভ্যন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেয়্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না 
থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন ন1। 

ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পুজারূপ ভক্তির নাম “ঈশ্বর-গুণিধান?। 
যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বল] হইল। তারপর 'আসন,। আনন মন্বঘ্ধে এইটুকু 
বুঝিতে হইবে যে, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও মস্তক সমান বাখিয়া শমীরটিকে 
বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হুইবে। অতঃপর প্রাণায়াম। প্রাণ শব্দের অর্থ 
-নিজ শরীরের অভ্যস্তরস্থ জীবনীশক্তি, এবং “আয়াম' শব্দের, 'অর্থ-__উহা'র 


ক্ষেপে রাজযোগ ২৮৫ 


যম ঝা নিয়ন্ত্রণ । প্রাণায়াম তিন প্রকার--অধম, মধ্যম ও উত্তম। 

প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত-_পুরক, কুস্তক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ 
সেকেও্ড কাল বাষু পূরণ করা যায়, তাহাকে “অধম প্রাণায়াম' বলে। ২৪ 
সেকেও কাল স্বাষু পূরণ করিলে “মধ্যম প্রাণায়াঁম ও ৩৬ সেকেও কাল বামু 
পূরণ করিলে তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম' বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম ও মধাম 
প্রাণায়ামে কম্পন হয়; উত্তম প্রাণায়ামে শরীর লঘু হইয়া আমন হইতে 
উখিত হয় এবং ভিতরে পরম আনন্দ অনুভূত হয়। 

গায়ত্রী, নামে একটি মন্ত্র আছে, উহ] বেদের অতি পবিভ্র মন্ত্। 
উহার অর্থঃ “আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ 
ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়। দিন ।” এই মন্ত্রের আঁদিতে 
ও অন্তে প্রণব (ও) সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়ামের সময় মনে মনে 
তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। গ্রাতোক শান্সেই প্রাণায়াম তিন 
ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথা__রেচক (বাহিরে শ্বাপত্যাগ ), 
পূরক (স্থাসগ্রহণ ) ও কুস্তক (ভিতরে ধারণ করা, স্ুস্থিন রাখ।)। 
অন্থভূতির যন্ত্র ই্নন্্রয়গণ বহিমুখ হইয়া কার্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তর 
সংস্পর্শে আসিতেছে এগুলিকে ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণে আনাকে প্রত্যাহার 
বলে, অথবা৷ নিজের দ্িকে-সংগ্রহ বা আহরণ করাই প্রত্যাহার-শব্দের অর্থ। 

হৃদ-পদ্সে, মন্তকের কেন্দ্রে বা দেহের অন্য স্থানে মনকে স্থির করার নাম 
ধারণা" । মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়], সেই স্থানটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ 
করিয়া এক বিশেষ প্রকার বৃত্তিতরঙ্গ উখিত কর] ধাইতে পারে । অন্ত প্রকার 
তরদ এগুলিকে গ্রাম করিতে পারে না, পরস্ত ধীরে ধীরে এগুলিই প্রবল 
হয়। অন্যগুলি দুরে সরিয় যায়__শেষ পর্যন্ত অস্তহিত হয়। অবশেষে এই 
বহু-বৃত্িরও নাঁশ হইয়া একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে ; ইহাকে ধ্যান+ 
বলে। যখন কোন অবলম্বনের প্রয়োজন থাঁকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি 
তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, মনের সেই একক্নপতার নাম “সমাধি । তখন কোন 
বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত হয় না, কেবল 
ধ্যেয় কস্তর ভাঁবমাত্র অবশিষ্ট থাকে ।' যদ্দি মনকে কোন কেন্দ্রে ১২ সেকে্ড 
স্থির কর! যায়, তাহাতে একটি ধারণা, হইবে; এইরূপ ১২টি ধারণা হইলে 
একটি 'ধ্যানন' এবং এই ধ্যান ঘাদশ গুণ হইলে একটি “সমাধি? হইবে । 


২৮৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


যেখানে অগ্নি আছে, জলে, শ্ু্ষপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বন্মীকপূর্ণ স্থানে, 
বন্তজন্তসমাকুল বনে, যেখানে বিপদাশঙ্কা আছে এমন স্থানে, চতুষ্পথে, 
অতিশয় কোলাহলপুর্ণ স্থানে, অথবা যেখানে বহু ছুর্জনের বাস, পে-স্থানে 
যোগ সাধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে 
প্রযোজ্য । যখন শরীর অতিশয় ক্লাস্ত বা অন্থস্থ বোধ হয়, অথবা মন যখন 
অতিশয় ছুঃখপূর্ণ ও বিষণ্ন থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি স্থগুপ্ত ও 
নির্জন স্থানে, যেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে আদিবে না এমন স্থানে 
গিয়া সাধন কর। অশুচি স্থান নির্বাচন করিও না, বরং স্থন্দর দৃশ্যযুক্ত 
স্থানে অথব। তোমার নিজগৃহে একটি স্থন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। 
প্রথমেই প্রাচীন যোগিগণকে তোমার নিজ গুরু ও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়। 
সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 

ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এখন কতকগুলি ধ্যানের 
প্রণালী বধিত হইতেছে । ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়] নিজ নাসিকাগ্রে 
দৃষ্টি রাখে।। ক্রমশঃ আমরা জাঁনিব, কিভাবে ইহাদ্বার। মন এনাগ্র হয়। 
দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নাযুগ্ডুলি নিয়ন্ত্রণ করিয় প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা 
আয়ত্বে আন] যায়, এইভাঁবে উহ] দ্বার! ইচ্ছাশক্তিও অনেকট? নিয়ন্ত্রিত হয়। 

এইবার কয়েক প্রকার ধ্যানের কথা বলা শাইতেছে। কল্পনা কর, 
মন্তক হইতে কিঞ্চিৎ উর্ধে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার কেন্দ্র, জ্ঞান 
'উহ্যার ম্বণাল, যোগীর অষ্টসিদ্ধি এ পদ্মের অষ্রল, আর বৈরাগ্য উহার 
অভ্যন্তরস্থ কণিক1। যদি যোগী বাহিরের শক্তি ( অগ্রসিদ্ধি) পরিত্যাগ 
করিতে পারেন, তবেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে 
বাহিরের অষ্টদলরূপে এবং অত্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পর-বৈবাগ্য অর্থাৎ 
অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য* রূপে বর্ণনা করা হইল । এই পদ্মের অভ্যন্তরে-__ 
হিরগ্ময়, সর্বশক্তিমান, অস্পশ্য, ওক্কারবাঁচ্য, অব্যক্ত, জ্যোভির্মগুলমধ্যবর্তা 
পুরুষকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে । 
চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর এ 
আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখ! জর্লিতেছে ; এ শিখাকে নিজ আত্মারূপে 
চিন্তা কর, আবার এঁ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আলোকের 
চিন্তা কর? উহা! তোমার আত্মার আত্মা--পরমাত্মা, ঈশ্বর |, হৃদয়ে এই 


সংক্ষেপে রাজযোগ ২৮৭ 


'ভাবটি ধ্যান কর। ক্রন্ষচর্য, অহিংস! অর্থাৎ সকলকে-_এমন কি মহাশক্রকেও 
ক্ষম। কর], সতা, আস্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন বুত্তি বা ব্রতম্বরূপ। ইহাদের 
সবগুলিতেই যদি তুমি পিদ্ধ হইতে ন। পাবো, তাহা হইলে দুঃখিত বা ভীত 
হইও না। চচষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই আলিবে। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ 
পরিত্যাগপূবক ধিনি ভগবানে তন্ময় হইয়াছেন, তাহারই শরণাগত হইয়াছেন, 
ধাহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহ! কিছু চান, 
ভগবান্‌ তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়। দেন। অতএব তাহাকে জ্ঞান, ভক্তি 
অথবা বৈ"গ্যযোগে উপালন। কর। 

“যিনি কাহ'কে ও ঘ্বণ। করেন না, যিনি সকলের মিত্র, ষিনি সকলের প্রতি 
করুণাসম্পন্ন, £াহার নিজস্ব বলিতে কিছু নাই, যিনি স্থখে হুঃখে সমভাবাপন্ন, 
ধধর্ষশীল, যিনি অহম্কারমুক্ত হইয়াছেন, ঘিনি সদাই সন্তষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগ- 
যুক্ত হইয়। কর্ম করেন, যতাত্মা ও দৃঢ-নিশ্য়, খ্বাহার মন ও বুদ্ধি আমার 
প্রতি অপিত হইয়াছে, তিনিই আমান প্রিয় ভক্ত । ধাহা হইতে লোকে উদ্িগ্ন 
হয় না, ঘিনি লোকসমূহ হইতে উীগ্ঘগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্য, ক্রোধ, 
ছুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি 
কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না, যিনি শুচি, দক্ষ, সখছুঃখে উদ (সীন, 
যাহার দুঃখ বিগত হুইক্মাছে, যিনি নিজের জন্য, সকল ক্চেষ্টা ত্যাগ 
করিয়াছেন, যিনি নিন্দা] ও স্ততিতে তুল্যভাবাপন্ল, মৌনী, যাহ কিছু পাঁন 
তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহশৃন্য-_ধাহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ মাই, সমুপয় জগংই ধাহার 
গৃহ, যাহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই আমার ভক্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী 
হইতৈ পারেন ।১১ 

হি চে নং 

নারদ নামে এক মহান্‌ দেবষি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে খষি 
অর্থাৎ বড় বড় যোগী থাকেন, সেইন্প তেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী 
আছেন। নার্দও সেইন্প একজন মহাষোগী ছিলেন। তিনি পর্বত্র ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্য দিয়! যাইতে যাইতে 
সেখানে দেখিলেন একজন লোক ধ্যান করিতেছে; মে এত গভীরভাবে 


9. ১২1১৩-১৯ 


॥ 


২৮৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধ্যান করিতেছে, এত দীর্ঘকাল একাদনে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার 
চতুর্দিকে প্রকাণ্ড বল্সীক-স্তুপ নিমিত হইয়া গিয়াছে। সে নারদকে 
বলিল, 'প্রভো, আপনি কোথায় যাঁইতেছেন ?' নারদ উত্তর করিলেন, 
“বৈকুণ্ঠে যাইতেছি। তখন সে বলিল, “ভগবানকে জিজ্জসা করিবেন, 
তিনি কবে আমায় কৃপা করিবেন, কবে আমি মুক্তিলাভ করিব ।, 
আরও কিছুদূর যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। দে 
ব্যক্তি লম্ফ-বম্প নৃত্য-গীতাি করিতেছিল, সেও বলিল, “ও নারদ, কোথায় 
চলেছ? তার কগম্বর ও ভীব-ভর্ষি পাগলের মতে।। নারদ" তাহাকেও 
বলিলেন, “ম্বর্গে যাঁইতেছি।, মে বলিল, “তা-হ'লে ভগ্নবান্কে জিজ্ঞাসা 
করবেন, আঁমি কবে মুক্ত হবে! ।” নারদ চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নারদ 
আবার সেই পথে যাইবার সময় বল্পীক-স্তূপ-মধ্যে ধ্যানস্থ সেই যোগীকে 
দেখিতে পাইলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, “দেবর্ষে, আঁপনি কি আমার কথা 
ভগবান্‌কে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন? “হা, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।” 
“তিনি কি বলিলেন? নারদ উত্তর দিলেন, “ভগবান্‌ বলিলেন-_মুক্তি পাইতে 
তোমার আরও চার জন্ম লাগবে ।, তখন সেই ব্যক্তি বিলাপ ও আর্তনাদ 
করিয়। বলিতে লাগিল, “আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে 
বন্মীক-স্তুপ হুইয়া গিয়াছে, এখনও আমার চার জন্ম অবশিষ্ট 1 নারদ তখন 
অপর ব্যক্তির নিকট গেলেন। সেজিজ্ঞানা করিল, 'আমার কথা কি 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন? নারদ বলিলেন, “হা, এই তোমার সম্মুখে তেতুল গাছ 
দেখিতেছ? এই গাছে যত পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে, তবে তুমি মুক্তিলাভ করিবে ।” এই কথ শুনিয়া সে আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, “এত অল্প সময়ে মুক্তিলাঁভ ক'রব!' তখন 
এক দৈববাণী হুইল, 'বৎল, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাঁভ করিষে।, সে ব্যক্তি 
এইক্সপ অধ্যবসায়সম্পন্প ছিল বলিয়াই, তাহার এ পুরস্কারলাঁত হইল। সে 
ব্যক্তি বহু জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুই তাহাকে নিরুদ্যয় করিতে 
পারে নাই। কিন্তু এ প্রথম ব্যক্তি চাঁর জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। 
যে ব্যক্তি মুক্তির সন্ত শত শত যুগ অপৈক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল, "তাহার 
ন্যায় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে। 


পাভিগুলভল-০ন্না হা শ্চ্ভ্জ 


১-১৪৯ 


উপক্রমণিকা 


যোগস্ুত্রক্্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যৌগীদের সমগ্র ধর্মমত যে ভিত্তির 
উপর স্থাপিত, আমি সেই বিরাট প্রশ্নটির আলোচন। করিতে চেষ্ট করিব। 
জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ সকলেই এ-বিষয়ে একমত বলিয়া বোধ হয়, 
আব জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া 
গিয়াছে ফ্ে আমর! আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে অবস্থিত এক 
নিবিশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও ব্যক্তভাবস্বব্ূপ ; আবার সেই নিবিশেষভাবে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। যদি এইটুকু 
স্বীকার কর! যায়, তাহ। হইলে প্রশ্ন এই-_উক্ত নিবিশেষ অবস্থ। উচ্চতর, 
ন। বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যিনি মনে করেন এই 
ব্যক্ত "্মবস্থাই মান্গষের সর্বোচ্চ অবস্থা । অনেক শক্তিমান্‌ মনীধীর মত, আমর! 
এক নিধিশেষ সত্তার ব্যক্তভাব, এবং নিবিশেষ অবস্থা অপেক্ষা এই সবিশেষ 
অবস্থ। শ্রেষ্ঠ । তুহারা মনে করেন, নিধিশেষ সত্তার কোন গুণ থাঁকিতে 
পারে না, শ্ৃতরাঁং উহা নিশ্চয়ই অচৈতন্য, জড় ও প্রাণশৃন্ত । তাহার! 
আরও মনে করেন, এইঞজীবনেই কেবল সুখভোগ সগুব, স্থতরাং ইহাতেই 
আমাদের আর্মক্ত হওয়া উচিত। প্রথমেই আমর অনুসন্ধান করিতে চাই, 
জীবন-সমস্তার আর কি কি সমাধান আছে? এ সম্বন্ধে এক অতি প্রাচীন 
সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ পূর্বের মতোই থাকে, তবে ভাহার 
অশুঞগুলি থাকে না, কেবল যেগুলি ভাল, সেগুলি সবই চিনুকালের 
গন্য থাকিয়া যায়। যুক্তি বা ন্যায়ের ভাষায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে 
এইবূপ ধ্লাড়ায় যে, মানুষের লক্ষ্য এই জগং। এই জ্গতেরই কিছু 
উচ্চাবস্থা এবং ইহাঁর মন্দ অংশ বাদ দিলে যাহা থাকে, তাঁহাকেই ্বর্গ বলে। 
এই মতটি যে অসম্ভব ও বালজনোচিত তাহা অতি সহজেই বুঝা যাঁয়) 
কারণ এরূপ হইতে পারে না| ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, বা মন্দ নাই 
অথচ ত্বাল আছে-_এব্সপ হইতেই পরে না| কিছু মন্দ নাই, সব ভাল-_এরূপ 
জগতে বান করার কল্পনাকে ভারতীয় নেয়ায়িকগণ “আকাশ-কুহ্থম” বলিয়া 
বর্ণন। করেনন। আধুনিককালে আর "একটি মত অনেক সম্প্রদায় কর্তৃক 
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উপস্থাপিত হয়, তাহা এই-_মীনুষ ক্রমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে 
পৌছিবার চেষ্টা করিবে, কিন্ত কখনও সেই লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে ন1, ইহাই 
মান্ষের নিয়তি । এই মতও আপাততঃ অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইলেও 
অসম্ভব, কারণ সবল রেখায় কোন গতি হইতে পারে না। "সমুদয় গতিই 
বৃত্তাকারে হইয়৷ থাকে । যদ্দি তুমি একটি প্রস্তর আকাশে নিক্ষেপ কর, 
তারপর যদি তুমি দীর্ঘকাল বাচিয় থাকে। ও প্রস্তরটি কোন বাধা ন। 
পায়, তবে উহ1 ঠিক ভোষার হাতে ফিরিয়] আলিবে। একটি সরল রেখাকে 
অনীমতাবে বর্ধিত করা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত *ইয়া শেষ 
হইবে । অতএব মানুষ ক্রমাগত উন্নতির দ্বিকে অগ্রসর হইতেছে, কখনও 
থামে না_এইরূপ মত অসম্ভব । অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি মন্তব্য করিতে 
পারি, 'কাহাকেও ঘ্বণা করিও না, সকলকে ভালবামিও- নীতিশাস্ত্রের এই 
মতবাদটি পূর্বোক্ত মতদার1 ব্যাখ্যাত হইয়। যায়। যেমন তড়িৎ সম্বন্ধে 
আধুনিক মত এই যে, এ শক্তি বিছ্যুদাঁধার-যন্ত্র (15781)0) হইতে 
বহির্গত হইয়া আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ঘ্বণ। ও ভালখাসা ঠিক 
সেইরূপ। সমুদয় শক্তিই আবার উৎসমুখে ফিরিয়া অংপিবে। অতএব 
কাহাঁকেও খ্বণা করিও না, কারণ যে ঘৃণ। তোম। হইতে বহির্গত হয়, 
তাহ! কালে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে । *যদি তুমি ভালোবাসো, 
তবে সেই ভাঁলবাঁসাও তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে | ইহ অতি নিশ্চিত 
যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে দ্বণা বহির্গত হয়, তাহার অণুপরমাঁণু 
ফিরিয়। আসিয়। তাহার উপর পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিস্তার কৰিবে। কেহই 
ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। একইভাবে ভাঁলবাসাঁর প্রতিটি স্পম্দনও 
ফিরিয়া আপিবে। 

“অনস্ত উন্নতি”সন্বন্ধীয় মত যে স্থাপন কর! অসম্ভব, তাহা আরও অন্যান্য 
প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত অনেক যুক্তি দ্বার! প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দেখ! যাঁইতেছে-__বিনাশই পাঁধিব সকল বস্তর চরম গতি. অতএব 
অনস্ত উন্নতির মতটি কোনমতেই টিকিতে পারে না। আমাদের নানাপ্রকার 
চেষ্টা, জামাঁদের এই সব আশা, এত ভয়, এত স্থখ-_-এ-সবের পরিণাম কি? 
মৃত্যুই আমাদের সকলের চরম পরিণাম। ইহা অপেক্ষা সুনিশ্চিত আর 
কিছুই নাই। তবে এই শরল রেখায় গতির কি হইল? অনন্ত উন্নতির 
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কি হইল ?-_কিছুদুর যাওয়া, আবার যেখান হইতে গতি আঁরস্ত হইয়াছিল 
সেই স্থানে ফিরিয়। আঁসা। দেখ__নীহারিক! (77৮৩1০০ ) হইতে ন্ু্ধ, চন্দ্র 
তারা উৎপন্ন হইতেছে, পরে নীহারিকাতেই ফিরিয়া আসিতেছে । সর্বত্রই 
এইরূপ চলিঞ্তেছে। উদ্ভিদ্‌ মৃত্তিকা হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতেছে, 
আবার যখন সংগঠন ভাডিয়া যায়, তখন মাটিতেই সব ফিরাইয়া' দিতেছে । 
যাহা কিছু আঁকার পরিগ্রহ করিতেছে, তাহাই পরমাণু হইতে উৎপন্ন 
হইয়া! আবার সেই পরমাণুতেই ফিরিয়। যাইতেছে । 

একইঞ্নিয়ম বিভিন্ন স্থানে বিতিন্নভাবে কাধ করিবে, তাহ! হইতে 
পারে না। নিয়ম সবত্রই একরূপ। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই 
মাই । ইহ। ষদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহ। হইলে অন্তর্জগতেও এ নিয়ম 
খাটিবে। চিন্তা ইহার উৎ্পত্তি-্থনে গিয়া লয় পাইবে । আমব। ইচ্ছ। 
করি বা না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে--পরমসত্ত। ঈশ্বরে 
ফিরিরা যাইতে হইবে। আমরা ঈশ্বর হইতে আমিয়াছি, আমাদিগকে 
পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়। যাইতেই হুইবে।' তীহাকে যে নামেই ডাকো ন। 
কেন- তাহাকে, গড? ব| ঈশ্বর বলো, নিবিশেষ বা পরম সত্তা বলো, আর 
প্রকৃতিই বলো, উহ1 সেই একই বস্ত। “বাহ হইতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে, ধাহাতে সমুদস্ধ প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও ধাহাঁতে আবার সব 
কিছু ফিরিয়।যাইবে ৮১ ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পাঁরে 
না। প্ররূতি সর্বত্র এক নিয়মে কাধ করিয়া থাকে। এক্তরে যে কাধ 
হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ স্তরেও তাহাই পুনরাবতিত হয়। গ্রহসমূহে যাহ 
দেখতে পাঁও, এই পৃথিবীতে--সকল মন্ুম্যে ও সর্বত্র সেই একট ব্যাপার 
চলিতেছে । বুহৎ তরঙ্গ ক্ষু্র ক্ষুদ্র বহু তরঙ্গের এক মহামমহি মাত্র। 
জগতের জীবন বলিতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবনের সম্টিমাত্ধ বুঝায়। আর 
জগতের মৃত্যু বলিতে এই-সকল লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র জীবের মৃত্যুই বুঝায়। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে--এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা কি ন।? 
যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, “হা, উহ 


১ যতো বা ইমানি তৃতানি জায়ন্তে। যেন জীতানি জীবস্তি। যৎ প্রয়স্তাতিসংবিশন্তি'- 
তৈত্তি, উঠ. ৩১ 
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উচ্চাবস্থা। তাহারা বলেন, "মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত 
অবস্থা ।” জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহ! বলে, মাঙ্ষ পূর্বে যাহ! 
ছিল তদপেক্ষা! উন্নত হইয়াছে। ভাঁবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও 
পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হুইতে থাকে, এতদূর নীচে যাঁয়, যাহার 
নীচে সে আঁর যাইতে পারে না। পরে এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, 
যখন সে সবেগে আবার উপরে উঠিতে থাকে, বৃত্ব-গতি সম্পূর্ণ করিয়া 
সে পূর্ব স্থানে উপনীত হয়। বৃত্তাকাঁরে গতি পূর্ণ করিতেই হুইবে। মানুষ 
যত নীচেই নামিয়। যাক না কেন, শেষ পর্যস্ত তাহাকে উর্ধগতি জাত করিয়া 
আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া ধাইতে হইবে । মাহুষ 'গ্রথয ভগবান্‌ হইতে 
আসে, মধ্যে সে মনুষ্যরূপ লাভ করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন 
করে। দ্বৈতবাদের ভাষায় তত্বটি এইভাবেই বলা হয়। অহ্বৈতবাঁদের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ঃ মানুষই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্ষভাবে ফিরিয়া 
যায়। যদ্দি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহ হইলে. 
জগতে এত ছুংখ কষ্ট, এত ভয়াবহ ব্যাপার্মকল রহিয়াছে কেন? আর 
ইহার অন্তই বা হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার 
শেষ হয় কেন? ষেটি বিকৃত ও অবনত হয়, মেটি কখনও সবোচ্চ অবস্থ! 
হইতে পারে না। এই জগৎ এত পৈশাচিক-ভাবা পন্ন+-এত অতৃপ্তিকর কেন? 
এই-বিষয়ে এইটুকু বল! যাইতে পাঁরে ষে, ইহার মধ্য দিয়। আমরা একটি 
উচ্চতর পথে উঠিতেছি। নবজীবন লাভ করিবার জন্যই এই অবস্থার ভিতব 
দিয়। আমাদিগকে চলিতে হইবে। ভূমিতে বীজ পুতিয়] দাঁও, উহ! বিশ্লিষ্ট 
হইয়া কিছুকাল পরে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে, আবার নই 
বিশ্লিষ্ট অবস্থ। হইতে এক মহাঁবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে 
প্রত্যেক জীবাত্বাকেই এ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়! যাইতে হইবে। ইহ! 
হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমর1 যত শীত্র এই “মানব+-সংজ্ঞক 
অবস্থাবিশেষকে অতিক্রম করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল । তবে কি 
আত্মহত্যা করিয়া আমর] এ অবস্থা অতিক্রম করিব? কখনই নয়। 
উহাতে বরং আর€ অনিষ্ট হইবে। শরীরকে অনর্থক গীড়। দেওয়া,,অথবা 
জগৎকে গালাগালি দেওয়! ইহাঁর বাহিরে যাওয়ার উপায় নয়। আমোদিগকে 
নৈরাশ্থের পদ্ধিল হুদের মধ্য দিয়! যাইতে হইবে; আর যত শীত ইহ 


যোঁগস্ুত্র-উপক্রমণিকা ২৯৫ 


অতিক্রম করিতে পারি--ততই মঙ্গল । কিন্তু এটি যেন সর্বদ1 স্মরণ থাকে যে, 
আমাদের এই মন্ুযবু-অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নয়। 

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝ। বাস্তবিক কঠিন যে, যে নিধিশেষ অবস্থাকে 
সর্বোচ্চ অবস্থ বল। হয়, তাহা অনেকে যেরূপ আশঙ্কা! করেন- প্রস্তর ব! 
স্পঞ্জ প্রভৃতির অবস্থার মতো নয়। তাহাদের মতে জগতে মাত্র হই প্রকার 
অস্তিত্ব আছে-_এক প্রকার প্রস্তরাদির ন্যায় জড় ও অপর প্রকার চিন্তা বিশিষ্ট। 
অস্তিত্বকে এই ছুই প্রকারে সীমাবদ্ধ করিবার কি অধিকার তাহাদের আছে? 
চিন্তা হইতে অনস্ত গুণ উৎকৃষ্ট অবস্থা কি নাই? আলোকের কম্পন অতি 
মু হইলে আমর! দেখিতে পাই না, যখন এঁ কম্পন অপেক্ষাকৃত তীব্র হয় 
---তখনই আমাদের চক্ষে উহ! আলোকবপে প্রতিভাত হয়। যখন আও 
তীব্র হয়, তখনও আমরা উহ] দেখিতে পাই না, উহা আমাদের চক্ষে 
অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এই শেষোক্ত অন্ধকার কি এ প্রথমোক্ত 
অন্ধকারেরই মতো? নিশ্চয়ই নয়। উহার! ছুই মেরুপ্রান্তের ন্যায় ভিন্ন। 
প্রস্তরের*চিন্তাশৃন্যত1 ও ভগবানের চিন্তা শৃন্তত1 কি একই প্রকারের? কখনই 
নয়। ভগবান্‌, চিন্তা করেন ন1$ বিচার করেন না। কেন করিবেন? 
তাহার নিকট কি কিছু অজ্ঞাত আছে যে তিনি বিচার করিবেন? প্রস্তর 
বিচার করিতে পারেঞ্না, আর ঈশ্বর বিচার করেন না-_এই পার্থক্য । 
পূর্বোক্ত দাঁশানকের। মনে করেন ষে, চিন্তার বাহিরে যাওয়া অতি তয়াবহ 
ব্যাপার, তাহার। চিন্ত।র অতীত কিছু খুঁজিয়। পান না। 

যুক্তি-বিচারকে অতিক্রম করিয়া! অনেক উচ্চতর অবস্থ। রহিয়াছে। 
বঃম্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্জজীবন আরম্ত হয়। 
যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি-_-সমুদয় অতিক্রম করিয়। চলিয়! যাও, তখনই 
তুমি ভবগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে। ইহাই জীবনের প্রত 
আরস্ত। যাঁহাকে সাধারণতঃ জীবন বল! হয়, তাহ। প্রকৃত জীবনের ভ্রণাবস্থ। 
মাত্র। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটি ষে 
সর্বেচ্চে অবস্থা, তাহার প্রমাণ ঠক? প্রথমতঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ. 
যাহাঁর। কেখল বাঁক্য-ব)য় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তিগণ 
- নিজ শক্তিবলে ধাহার। সমগ্র জগৎকে পরিচালিত করিয়াছেন, ধাহাদের 


২৯৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


চিন্তায় স্বার্থের লেশমীত্র ছিল না, তাহার! সকলেই ঘোঁষণ। করিয়। গিয়াছেন 
যে, এই জীবন সেই অনস্তস্বরূপে পৌছিবার পথে একটি ছোট সোঁপান মাত্র। 
দ্বিতীয়তঃ ত্বাহার। কেবল এইরূপ বলেন, তাহা নয়, পরস্ত তাঁহার সকলকেই 
সেই পথ দেখাইয়া দেন, তাহাদের সাধন-প্রণালী বুঝাইয়। «দেন, যাহাতে 
সকলেই গাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ আর কোন 
পথ নাই । জীবনের আর কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি 
স্বীকার কর! যায় যে, ইহা অপেক্ষা! উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য 
এই যে, আমর চিরকাল এই চক্রের ভিতর ঘুরিতেছি কেন? র্রান্‌ যুক্তি 
দ্বারা এই জগতের ব্যাখ্য। কর! শাঁয়? যদি আমাদের ইহ1,অপেক্ষা! অধিক 
দূরে যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহ অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা 
করিবার ন। থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্ষেন্দ্িয়গ্রীহা জগৎ্ই আমাদের জ্ঞানের 
চরম সীমা হইয়। থাকিবে । ইহখকেই অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়। ইন্দজ্রিয়ের 
সাক্ষ্যে বিশ্বান করিতেই হইবে, এমন কী যুক্তি আছে? আমি তাহাকেই 
যথার্থ অজ্ঞেয়বাদদী বলিব, যিনি পথে চুপ কবি্য়া দাড়াইয়। থাকিয়া] মরিতে 
পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্বন্থ হয়, তবে শুন্যবাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া আমরা কোথাও দীড়াইতে পারি নী। কেবল অর্থ, যশ, নামের 
আকাজ্ষা ব্যতীত অপর সব বিষয়ে ষর্দি কেহ নাক্ষিক হয়, তবে মে একটি 
জুয়াচোর মাত্র । ক্যাণ্ট (8০0 নিংসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমরা 
যুক্তিবূপ বিরাট পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহ। অতিক্রম করিতে পারি 
না। কিন্ত ভারতীয় দার্শনিকগণের প্রথম কথা : আমর! যুক্তিকে অতিক্রম 
করিতে পাঁরি। যোগীরা অতি সাহসের সহিত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন এক্রং 
এমন এক বস্ত লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহ! যুক্তির উর্ধে, সেখানেই আমাদের 
বর্তমান অবস্থার কারণ খঁজিয়া পাওয়। যাঁয়। যাহা আমাদিগকে জগতের 
বাহিরে লইয়। যায়, এমন বিষয় শিক্ষা করিবার ইহাই ফল। "তুমি আমাদের 
পিতা, তুমি আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়া যাইবে | ১ ইহাই ধর্ম- 
বিজ্ঞান, অন্ত কিছু নয়। 


১ "ত্বং হি নঃ পিতা, যোহন্মীকমবিগ্ঠায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি'--প্রশ্রোপনিষদ্‌, ৬৮ 


প্রথম অধ্যায় 
সমাধি-পাদ 


অথ যোখান্গুশাসনন্‌ ॥ ১ ॥ 
সুত্রার্থ_ এখন যোগ ব্যাখ্য। কর! যাইতেছে । 


যোগশ্চিতবৃত্তিনিরোপঃ ॥ ২ ॥ 
সুত্রার্থ__চিত্তকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম 
গ্রহণ করিতে ন৷ দেওয়াই যোগ । 


ব্যাখ্যা_'এখাঁনে অনেক কথ। বুঝাইতে হইবে । প্রথমতঃ আমাদিগকে 
বুঝিতে হইবে, চিত্ত কি ও বৃত্তিগুলিই বা কি। আমার এই চক্ষু আছে। 
চক্ষু বাস্তবিক দেখে না। মস্তিক্ষে আনস্থিত আাযুকেন্দ্রটি- _দর্শনেক্িয়-_ 
অপশ্থত কর, তখন তোমার চক্ষু থাকিতে পারে, চক্ষের অক্ষিজীল অক্ষত 
থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে-ছবি পড়িয়। দর্শন হয়, তাহ1ও পড়িতে 
পারে, তথাপি চক্ষু দেখিতে পাইবে না। চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্রমাত্র। 
উহ] প্রকৃত দর্শনেক্ড্রিয় নয়। দর্শনেক্ডিয় মন্তিষ্ষের অস্তর্গত একটি ন্নাঁুকেন্ছে 
অবস্থিত। কেবল চক্ষ-্ুইটিই যথেষ্ট নয়। কখন কখন লোকে চক্ষু খুলিয়া 
নিদ্রা যায়। আলে (এবং দর্শনেন্দ্রিয়) রহিয়াছে, বাহিরে চিত্র রহিয়াছে, 
কিন্তু তৃতীয় একটি বস্তর প্রয়োজন, মন ইন্ড্রিয়ে সংযুক্ত হওয়। চাই । ন্থৃতরাং 
দর্শনিক্রিয়ার জন্য চক্ষুপ্ূপ বহির্ধন্ত্র, মন্তিক্ষস্থ ন্নাযুকেন্দ্র ও মন-_এই তিনটি 
জিপ্িসের আবশ্যক | রাস্তা দিয় গাড়ি চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার 
শব শুনিতে পাঁইতেছ না। ইহার কারণ কি? কারণ তোমার মন 
শ্রবণেন্দ্িয়ে সংযুক্ত হয় নাই। অতএব প্রত্যেক অন্থভবক্রিয়ার জন্য চাই 
_ প্রথমতঃ বাহিরের যন্ত্র, তারপর ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়তঃ উভয়েতে মনের 
যোগ । বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনাকে মন আরও অভ্যন্তরে বহন কন্রিম্সা 
নিশ্চয়াত্মিক? বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। তখন বুদ্ধি হইতে প্রতিক্রিয়া! হয়। 
এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাঁব "জাগিয়। উঠে। আর এই ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়ার সমাই, পুরুষের (বা' প্রত আত্মার ) নিকট অপিত হয়। তিনি 
তখন এই ম্িশ্রণটিকে একটি বস্তর্ূপে উপলব্ধি করেন। ইন্দ্রিয়গণ, মন, 


২৯৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


নিশ্চয়াত্মবিক। বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়৷ যাহ হয়, তাহাকে “অস্ত:করণ” 
বলে। উহাঁরা মনের উপাদান-_চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াম্বরূপ। চিত্তের 
অন্তর্গত এই-সকল চিন্তাতরল্লকে বৃত্তি (আক্ষরিকতাবে আবর্ত ব] ঘৃণি) 
বলে। এখন জিজ্ঞান্য_ চিন্তা কি? মাধ্যাকর্ষণ ব। বিকর্ষণ-শক্তির ন্যায় 
চিন্তাও একপ্রকার শক্তি। প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাগার হইতে চিত্ত- 
নামক যন্ত্রটি কিছু শক্তি সংগ্রহ করিয়া অঙ্গীভূত করে এবং চিন্তারূপে প্রেরণ 
করে। খাছ্য হইতে আমাদের এই শক্তি সংগৃহীত হয়। এ খাঘ্য হইতেই 
শরীর গতি-শক্তি প্রভৃতি লাভ করে। অন্যান্ত সুস্মতর শন্তিও খাদ 
হুইতেই চিন্তারূপে উৎপন্ন হয়। স্থতরাঁং মন চৈতন্তময় নয়, অথচ চৈতন্যময় 
বলিয়া বোধ হয়। এইবপ হইবার কারণ কি? কারণ চৈতন্তময় আত্ম! 
উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। তুমিই একমাত্র চৈতন্ময় পুরুষ-_মন কেবল 
একটি যন্ত্র, ইহা দ্বারা তুমি বহির্জগৎ অনুভব কর। এই পুম্তকখানির 
কথা ধর, বাহিরে উহার পুস্তকরূপ কোন অস্তিত্ব নাই। বাহিরে যাহ। 
আছে, তাহ। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। 
উহ! মনে আঘাত করে, মনও পুস্তকরূপে প্রতিক্রিয়া করে। তেমনি জলে 
একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জলও তরঙ্কাকারে এ প্রস্তরখগ্ডকে প্রতিঘাত 
করে ; স্ৃতরাং বাস্তব বহির্জগৎ মানসিক প্রতিক্রিয়াঁদ্দ উত্তেজক কারণ মাত্র। 
পুস্তকাকার, গজাকার বা মন্ুযাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই ; বাহিরের 
ইঙ্গিত বা উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে ষে প্রতিক্রিয়। হয়, কেবলমাত্র 
তাহাই আমর] জানিতে পাঁরি। জন স্ট,য়ার্ট মিল বলিয়াছেন, 'ইন্দ্িয়ান- 
ভূতির নিত্য সস্ভাব্যতার নাম জড়পদার্থ।”১ বাহিরে এ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন 
করিয়। দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে । উদাহরণন্বর্ূপ একটি 
শুক্তি লওয়৷ যাঁক। তোমরা জানো, মুক্তা কির্[পে উৎপন্ন হয়। এক 
বিন্কু বালুকণা, কাঁটাখু বা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়। উহাকে 
উত্তেজিত করিয়া থাকে ; তখন সেই শুক্তি এ বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার 
এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে থাকে; তাহাতেই মুক্তী উত্পন্ন হয়। 
অনুভূতির এই জগৎ যেন আমার্দের নিজেদের এনামেল-শ্বক্ূপ ১ বাস্তব 
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সমাধি-পাদ ২৯৯ 


জগৎ'এঁ বালুকণা বা অন্যকিছু। সাধারণ লৌকে কখন ইহা৷ বুঝিতে 
পারিবে না, কাঁরণ যখনই সে বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তখনই বাহিরে এনামেল 
নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটিই দেখিবে। এখন আমর] বুঝিতে 
পারিলাম, বুতির প্রকৃত অর্থ কি। মানুষের প্রকৃত ত্বরূপ মনেরও অতীত। 
মন তীহাঁপ হস্তে একটি মন্ত্রতুল্য। তাহারই টচতন্ব মনের ভিতর দিয়! 
আমিতেছে। তুমি যখন মনের পশ্চাতে তর্টারূপে থাঁকো, তখনই উহ! 
চৈতন্যময় হইয়া উঠে। যখন মাহ্ষধ এই মনকে একেবারে তাগ করে, 
তখন্‌ উহ খগ্ডবিখণ্ড হইয়া! যায়, উহার অস্তিত্বই থাকে না। ইহা 
হইতে বুঝ। গেল- চিত্ত বলিতে কি বুঝাঁয়। উহ মনের উপাঁদানম্বর্ূপ-- 
বুত্তিগুলি উহ:র তরক্গন্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর 
কাঁধ করে, তখনই উহ] এ তরঙ্গরূপ ধারণ করে। এই বৃত্তিগুলিই আমাদের 
জগত্। 

আমর! তদের তলদেশ দেখিতে পাই না, কারণ উহার উপরিভাগ ক্ষুব্র 
ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবৃত। যখন তরঙ্গগুলি শান্ত হয়, জল স্থির হইয়া যায়, 
তখনই কেবল উহার তলদেশের ক্ষণিক দর্শন পাওয়া সম্ভব। যর্দি জল 
ঘোঁল। থাকে বা উহা ক্রমাগত নড়িতে থাঁকে, তাহ1 হইলে উহার তলদেশ 
কখনই দেখ। যাইবে ন1। যদি উহ নির্ণল থাকে এবং উহাতে একটিও 
তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তলদেশ দেখিতে পাইব। হদ্ের 
তলদেশ আমাদের প্রকৃত স্বপ্প- হুদটি চিত্ত এবং উহার তরঙ্গগুলি বুত্তি- 
খবরূপ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্রিবিধ ভাবে অবস্থান করে; 
প্র্থযটি অন্ধকাঁরময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও মূর্খদিগের মন ১ উহার কাধ 
কেবল অপরের অনিষ্ট করা; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকাঁর ভাব উদ্দিত 
হয় না। ছিতীয়, মনের ক্রিয়াশীল অবস্থা রজঃ--এ অবস্থায় কেবল প্রতৃত্ব 
ও ভোগের ইচ্ছ। থাকে ; আমি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর প্রভূত 
করিব, তখন এই ভাব থাকে । তারপর থে অবস্থায় তাহাকে বল হয় “সত্ব” 
ইহ] শীস্ত;) এ অবস্থায় সকল তরঙ্গ থামিয়ী যায়, মন-রূপ এদের জল নির্মল 
হইয় ব্বায়-_-ইহা। নিক্রি্ নয়, বরং অতিশয় ক্রিয়াশীল অবস্থা । শান্ত ভাব 
শক্তির উচ্চতম বিকাশ; ক্রিয়াশীল হওয়া তো সহজ | লাগাম ছাড়িয়। 
দিলে অশ্থেব্; তোমাকে শ্বদ্ধ লইয়! ছুটিতে থাকিবে । 


৩০০ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যে-কেহ এব্প করিতে পারে ঃ কিন্তু যিনি এইরূপ লম্ষমান 'অশ্বকে 
থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তিধর পুরুষ। ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ 
সংযত করা--ইহাদের মধ্যে কোন্টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন ? শাস্ত 
ব্যক্তি অলপ ব্যক্তির মতো! নয়। সত্বভাঁবকে জড়তা বাঁ দলসতা মনে 
করিও না। যিনি মনের এই তরঙ্গ গুলি নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই শান্ত পুরুষ। ক্রিয়াশীলতা নিক্নতর শক্তির ও শাঁস্তভাঁব উচ্চতর 
শক্তির প্রকাশ । 

এই চিত্ত সর্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থ। ফিরিয়। পাকঈবার চেষ্টা 
করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি উহাকে বাহিরে আকর্ষণ করিতেছে । চিত্তকে 
দমন করা, উহার বাহিরে যাইবার প্রবুত্তিকে নিবারণ কর। ও উহাকে 
প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্যঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে ফিরানো-_ 
ইহাই যোগের প্রথম সোপান ; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার 
প্রকৃত পথে যাইতে পাবে। 

য্দিও উচ্চতম হইতে নিম্নতম সকল প্রাণার মধ্যেই এই চিত্ত "রহিয়াছে, 
তথাপি কেবল মন্ুক্যদেহেই উহাকে আমর বুদ্ধিবপে বিকশিত দেখিতে 
পাঁই। চিত্ত যতদিন ন। বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদ্দিন উহ্বার 
পক্ষে এই-সকল বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়] ত্বাত্মাকে মুক্ত কর! সম্ভব- 
নয়। গোর বা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি সম্ভব নয়, কারণ যদিও 
উহাদের মন (চিত্ত) আছে, উহা এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ কারিতে 
পারে নাই। 

এই চিত্ত অনস্থাভেদে নান রূপ ধারণ করে, যথা ক্ষিপ্ত, মু, বিক্ষিপ্ত 
ও একাগ্র।* মন এই চারি অবস্থায় চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। 
প্রথম “ক্ষিপ্ত'--যে অবস্থায় মন চাঁরিদিকে ছড়াইয়। যায়, যে অবস্থায় কর্ম- 
বামন। প্রবল থাকে । এইরূপ মনেনু চেষ্টা-কেবলই সুখ ছুঃখ এই দ্বিবিধ 
ভাবে প্রকাশিত হওয়া । তারপর “মু? অবস্থা-_উহ1 তমোগুপাত্মক ; উহার 
চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট কর।। “বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকেই 
যাইবার চেষ্টা কগে। এখানে টীকাকাঁর বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেলতাঁদের 


১ এখানে নিরুদ্ধ অবস্থার কথ। বল! হয় নাই, কারণ এ অবস্থাকে রিনি চিত্তবৃত্তি বল! 
যাইতে পারে না। 


সমাধি-পাদ ৩০১ 


ও মৃট়াবন্বা অস্থরদিগের স্বাভাবিক । এএকাগ্র” অবস্থায় চিত্তই কেন্দ্রীভূত 
হইতে চেষ্টা করে, এই অবস্থাই আমাদিগকে সমাধিতে লইয়। যাঁয়। 


তদা দ্রষ্ট স্বরূপেইবস্থানম্‌ ॥ ৩ 
_তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা ( পুরুষ") নিজের 
( অপরিবর্তনীয় ) স্বরূপে অবস্থিত । 


যখনই তরঙ্গ গুলি শান্ত হইয়! যাঁয় ও তুদ শান্তভাঁব ধারণ করে, তখনই 
আমরা! হু্দির তলদ্দেশ দেখিতে পাই । মন সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ 
যখন উহা! শাশ্ড হুইয়] যায়, তখনই আমর। আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি 3 
তখন আমরা এ তরঙ্গ গুলির সহিত নিজেদ্িগকে মিশাইয়। ফেলি ন।, কিন্তু 
নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাঁকি। 


রত্তিসারূপ্যমিতরত্র 1 ৪ ॥ 
__অন্থান্য সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে) 
দরষ্টা চিত্তবৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন । 


যেমন কেহ আমার শিন্দা করিল, ইহ1 একপ্রকার পন্রিণাম--এক প্রকার 
বৃন্তি- আমি উহার সাঁছত নিজেকে মিশাইগা ফেলিতেছি ; উহার ফল 
দুঃখ । 
বৃত্তয়ঃ পঞ্চতষ্য: ক্রিষ্টাইক্রিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 
বৃত্তি পাচপ্রকার--( কয়েকটি ) ক্লেশ-যুক্ত ও ( অপরগুলি') 
ক্রেশ-শূন্য। 


প্রম।ণ-বিপর্ষয়-বিকল্প-নিত্রা-ম্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
_ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি অর্থাৎ জত্যজ্ঞান, ভ্রম- 
জ্ঞান শব্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি-শ্বুদ্ধি এই পাচ প্রকার । 
| প্রত্যক্ষ নুমান।গমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥। 
_-প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব, অনুমান ও আঁগম অর্থাৎ আপ্ত 
বা বিশ্বস্ত লোকের বাক্য-_এইগুলিই প্রমাণ। 


৩০২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যখন আমাদের ছুইটি অস্থভূতি পরস্পরের বিরোধী না হয়,*তখন 
তাহাকেই প্রমাণ বলে। আমি কোন বিষয় শুনিলাম ; যদি উহ! পূর্বাহ্ভূত 
কোন বিষয়ের বিরোধী হয়, তবে আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, 
কখনই উহা] বিশ্বাম করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকাধি। সাক্ষাৎ 
অনুভব ব1 প্রত্যক্ষ'-_ইহা একপ্রকার প্রমাণ। যদ্দি আমরা কোনপ্রকার 
চক্ষুকর্ণের ভ্রমে ন। পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমর! যাহ কিছু দেখি বা 
অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বল! যাইবে । আমি এই জগৎ দেখিতেছি, 
উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাপ। দ্বিতীয় “অহুমান'_তুমি কোন 
চিহ্ন বা লিঙ্গ দেখিলে, তাহ। হইতে উহ। যে-বিষয়ের সুচনা করিতেছে, 
তাহা! জানিতে পারিলে। তৃতীয়তঃ 'আগম” বা আঞ্চবাক্য-_ষাহার! 
প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যক্ষান্ুভৃতি। আমর! সকলেই 
জ্ঞানলাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তোমাকে আমাকে 
উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচারবূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিরক্কিকর 
রাস্তা দিয়! অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু শুদ্ধপত্ব যোগী এই সকতের পারে 
গিয়াছেন। তাহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান_সব এক 
হইয়৷ গিয়াছে, তীহার পক্ষে সবই যেন একখানি পাঠ্যপুস্তক । আমাদের 
মতো! জ্ঞানলাভের কষ্টকর গ্রণালীর ভিতর দিয়। তাহাকে যাইতে হয়: 
না। তাঁহার বাক্াই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই জ্ঞানস্বরূপকে 
উপলব্ধি করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই শাস্ত্রের রচয়িতা, আর এই জন্তই শান্ত 
প্রমাণ বলিয় গ্রাহা। যা্দ বর্তমান সময়ে এরূপ কেহ জীবিত থাকেন, তবে 
তাহার কথা অবশ্যই প্রমাঁণরূপে গণ্য হইবে, অন্তান্ত দার্শনিকের] "এই 
আপ্চবাক্য-সন্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাহার] প্রশ্ন তুলিয়াছেন, 
আপ্তবাক্য সত্য কেন? আপ্তবাঁক্যের প্রমাণ__উহা] তাহাদের প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি । যেমন পুর্বজ্ঞানের বিরোধী ন। হইলে তুমি যাহা দেখ বা আমি 
যাহা! দেখি, তাহা প্রমাণ বলিয়। গ্রাহা হয়, আগ্চবাক্যের প্রামাণ্য ও সেইরূপ 
বুঝিতে হইবে। ইন্ড্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাত করা সম্ভব ; যখন এ জ্ঞান 
যুক্তি ও শাঙ্ুষের পৃ অভিজ্ঞতা খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা 
যায় । একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আসিয়া বলিতে পাবে, “আমি চারিদিকে দেবতা 
দেখিতে পাইতেছি'__ উহাকে প্রমাণ বল] যাইবে না। প্রথমতঃ উন নত্যজ্ঞান 
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হওয়। "চাই দ্বিতীয়তঃ উহ? যেন আমাদের পূর্বজ্ঞানের বিরোধী না হয়; 
তৃতীয়তঃ সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহ। নির্ভর করে । অনেককে এক্সপ 
বলিতে শুনিয়াছি ষে, এক্সপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ দেখিবার আবশ্যক নাই, 
সে কি বলেঃ সেইটি জানাই বিশেষ আবশ্তক-_সে কি বলে, তাহা আগে 
শুনিতে হুইবে। অন্যান্ত বিষয়ে একথা সত্য হইতে পারে; কোন লোক 
ছুষ্টপ্রকতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সম্বন্ধে কিছু আবিষ্ষার করিতে পারে, কিন্তু 
ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র কথ। ; কারণ কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের প্রকৃত মত্য লাভ 
করিতে পরিবে না । এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি 
নিজেকে “আপ্ত” বলিয়া ঘোঁষণ] করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূণরূপে নিঃম্বার্থ ও 
পবিত্র কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, সে অতীন্দ্িয় জ্ঞান লাভ করিয়।ছে 
কি না। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত সে ব্যক্তি যাহ! বলে, তাহা 
মন্ুষ্যজাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরোধী কিনা! কোন নৃতন সত্য আবিষ্কৃত 
হুইলে উহ! পূর্বের কোন সত্য খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সতোর সহিত ঠিক 
খাপ খাইম্ম যায়। চতুর্থতঃ অপরের পক্ষেও এ সত্য প্রত্যন্ম করা সম্ভব। 
ঘি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর 
সঙ্গে ঙ্গে বলে যে, তোমার উহ দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি 
তাহার কথ বিশ্বাস বর্ধরন1। প্রত্যেক বাক্তিই নিজে দেখিতে পারে, উহ 
সত্য কি ন|। যিনি নিজের অজিত জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আঞ্চ 
নন। এই-সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়৷ আবশ্যক । প্রথমেই দেখিতে হইবে 
সেই ব্যক্তি পবিত্র, এবং তাহার কোন স্বার্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নাই, তাহার লাভ 
অঞ্ধবা ষশের আকাজ্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ তাহাকে দেখাইতে হইবে, তিনি 
জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন। তাহার আমাদিগকে এমন কিছু 
দেওয়া আবশ্যক, যাহা আমর! ইন্দ্রিয় হইতে লাঁভ করিতে পারি না ও 
যাহা! জগতের কল্যাণকর । তৃতীয়তঃ দেখিতে হুইবে যে, উহ| অন্তান্ত সতোর 
বিরোধী ন] হয়ঃ অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা 
পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ সেই ব্যক্তিই যে কেবল এ বিগয়ের অধিকারী, 
আর জ্কেহ নয়) তাহ হইবে না। অপরের পক্ষেও যাহা লাভ করা সম্ভব, 
তিনি নিজের জীবনে তাহ কেবল কার্ষে পরিণত করিয়া! দেখাইনেন। 
তাহা! হইলে প্রমাণ তিন প্রকার £"প্রত্যক্ষ ইন্ডিয়ানুভৃতি, অন্তমান ও 


৩০৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আঞ্তবাক);। এই “আপঞ্ত' কথাটি ইংরেজীতে অঙ্কুবাদ করিতে পারিতেছি ন1। 
ইহাকে 17511:59 (অনুপ্রাণিত ) শব্দের ঘবার। প্রকাশ করা যায় না; কারণ 
এই অন্রপ্রেরণ। বাহির হইতে আসে বলিয়! মনে হয়, আর এ জ্ঞান ভিতর 
হইতে আমে । 'আধ্-শব্দের আক্ষরিক অর্থ--যিনি পাইয়াছেন। 


বিপর্যয়ে মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রেপপ্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮ ॥ 
_বিপর্ধয় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত নয়। 


আর এক প্রকার বৃত্তি এই যে, এক বগ্থতে অন্ত বপ্তর ত্রান্তি। ইহাকে 
“বিপর্যয়” বলে ; যথা শুক্তিতে রজত-শ্রম ৷ 


শব্জ্ঞানানুপাতী বস্তুশুন্যো! বিকল্প ॥ ৯ ॥ 
_কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ 
সেই শব্দপ্রতিপাগ্ঠ বস্তর অস্তি যদি না থাকে, তাহাকে বিকল্প 
অর্থাৎ শব-জাত ভ্রম বলে। 


বিকল্প-নাষে আর এক প্রকার বুত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, 
তখন আর আমর। উহার অথ্বিচার করিবার অন্য অপেক্ষা না করিয়া 
তাড়াতাড়ি একট সিদ্ধান্ত করিয়। বসিলাম। ইহ? চিত্তের দুবলতার চিহন। 
সংখম-বিষয়ক মতবাদটি এখন বেশ বুঝ। যাইবে । মানুষ যত ছুবল হয়, তাহার 
সংযমের ক্ষমত। ততই কম। সর্বদা এই সংযমের মানদণ্ড দ্বারা আত্মপরীক্ষা 
করিবে । যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথব। ছুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন 
বিচার করিয়। দেখ ষে, কোন একটি সংবাদ তোমার নিকট আপিবামাত্র 
কেমন করিয়া তোমার মন একটি বৃত্তে পরিণত হইতেছে। 


অভাব-প্রত্যয়ালম্বন। বৃত্তিনিদ্ধো! ॥ ১০ ॥ 
_যে বৃত্তি শুন্তভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নিদ্রা! । 
আর এক প্রকার বৃত্তির নাম “নিদ্রা” শ্বপর ও হবুষ্টি। আমন্পা যখন 


জাগিয়া উঠি, তখন আমর জানিতে পারি যে, আমর! ঘুমাইতেছিলাম। 
অনুভূত বিষয়েরই কেবল স্তি হইতে পারে। যাহ] আমরা তঙ্গ্ষব করি না, 
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আমাদের সেই বিষয়ের কোঁন স্থ্তি আমিতে পারে না। প্রত্যেক 
প্রতিক্রিয়াই চিত্রহ্‌দের একটি তরঙ্গ । নিদ্রায় ঘদ্দি মনের কোন প্রকার বৃত্তি 
ন। থাকিত, তাহ হইলে এ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক ব| অভাবাত্মক 
কোন অহ্ৃভূদ্ধিই থাকিত না স্থতরাৎ আমরা উহা স্মরণও করিতে পারিতাম 
না। আমর। যে নিব্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে পারি, ইহ ঘারাই' প্রমাণিত 
হইতেছে ষে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার তরঙ্গ ছিল। 'ম্থৃতি” আর এক 
প্রকারের বৃত্তি । 


*  অন্ুভূতবিবয়াসম্প্রমোষঃ স্থৃতিঃ।। ১১ ॥ 
__অন্ুভূত বিধয়সকল যখন অ।মাদের মন হইতে চলিয়া না যাঁয় 
(যখন সংক্গ।রবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয় )১ তাহাকে স্মৃতি বলে। 


পূর্বে ধে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়।ছে, তাহাদের 
প্রতোকটি হইতেই স্তি আসিতে পারে । মনে কর, তুমি একটি শব্ধ শুনিলে। 
এ শব্দটি যেন চিততহৃদে নিক্ষিপ্ প্রস্তর-তুল্য $ উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন 
হয়। সেই তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমাল। উৎপন্ন 
করে। ইহাই স্মতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়। থাকে । যখন নিদ্রা- 
নামক তরঙ্গবিশেষ চিত্তের ভিতর ম্মৃতিবূপ অরঙ্গপরম্পরা উৎপন্ন করে, 
তখন উহাকে *স্বপ্র" বলে। জাগ্রৎকাঁলে যাহাকে 'স্থৃতি” খলে, নিদ্রাকাঁলে 
সেইরূপ তরঙ্গকেই 'ম্বপ্র' বলিয়া থাকে । 


অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তমিরোধও ॥ ১২ ॥ 
_মভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বুত্তিগুলির নিরোধ হয়। 


এই বৈরাঁগ্য লাভ করিতে হইলে মন বিশেষন্ুপে নির্মল, সং ও বিচাবপূর্ণ 
হওয়া আবশ্ক। অভ্যাস করিবার আবশ্তক কি? কারণ প্রত্যেক কার্ধই 
হরদ্দের উপরিভাগে কম্পনশীল ম্পন্দনম্বরূপ। এই কম্পন কালে মিলাইয়। 
যায়। থাকে কি? সংস্কারদমূহই অবশিষ্ট থাকে। মনে এইরূপ অনেক 
সংস্কার পড়িলে সেগুলি একত্র হইয়। অভ্যাপরূপে পরিণত হয়। এ্অভ্যাপই 
দ্বিতীয়* স্বভাব এইবূপ কথিত হই; থাকে ; শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নয়, উহা। 
প্রথম শ্বভ]ুবও বটে__মাহুষের সমুদয় স্বভাবই এ অভ্যাসের উপর নির্ভর 
করে। 'আমর। এখন যেক্ধপ প্ররুতিবিশি হইয়াছি, তাহ] পূর্ব অভ্যাসের 

১০২৩ 
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ফল। সমুদয় অভ্যাসের ফল জানিতে পারিলে আমাদের মনে 'পাত্বন। 
আসে, কারণ যদি আমাদের বর্তমান ম্বভাব কেবল অভ্যাঁসবশেই হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আমর! যখন ইচ্ছা এ অভ্যাস দূর করিতেও পারি। 
আমাদের মনের ভিতর দিয়! যে চিস্তাম্পন্মনগুলি চলিয়। যান, তাহাদের 
প্রত্যেকটি এক একটি দাগ রাখিয়া যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি। 
আমাদের চরিত্র এই-সকল সংস্কারের সমই্রিন্বদূপ। যখন কোন বিশেষ 
বুত্তিতরঙ্গ প্রবল হয়, তখন মানুষ সেই ভাবে ভাবান্বিত হয়। যখন নদ্‌গুণ 
প্রবল হয়, তখন মানুষ সং হুইয়! যায়; যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়। তবে মন্দ 
হইয়া যাঁয়। যদ্দি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ সুত্ী হইয়। থাকে । 
অসৎ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকাঁর-_-তাহার বিপরীত অভ্যাঁন। যত কিছু 
অনৎ অভ্যাঁন আমাদের চিত্তে সংস্কারবদ্ধ হইয়। গিয়াছে, কেবল সৎ 
অভ্যাঁসের দার! সেগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । কেবল সংকার্ধ করিয়া 
যাঁও, অবিরতভাবে পবিত্র চিন্তা কর; অনৎ সংস্কার-নিবারণের ইহাই 
একমাত্র উপায়। কখনও বলিও না, অমুকের আর কোন আশা নাই 
কারণ অলৎ ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকারের চরিত্রের পরিচয় দিতেছে। 
চরিত্র কতকগুলি অভ্যাপের সমস্টিমাত্র, নৃতন ও সৎ অভ্যাসের দ্বারা এগুলিকে 
দূর কর! যাইতে পারে। চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ, অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র । 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাঁসই চরিজ সংশোধন করিতে পারে। 
তত্র স্থিত যত্বোইভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥ 

--_এী বুত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিবার যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে 
“অভ্যাস” বলে। 

অভ্যান কাঁহাকে বলে? চিত্তর্ূপী মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ 
উহার তরঙ্গাকাঁরে বহির্গমন নিবারণ করিবার চেষ্টাই অত্যাস। 

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যনকারাসেবিতো। দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥। 

_ দীর্ঘকাল সর্বদা তীব্র শ্রদ্ধার সহিত (সেই পরম-পদ-প্রাপ্তির ) 
চেষ্টা ক্রিলেই ম্মভ্যাস দৃঢ়ভূমি হইয়া যায়। £ 


এই সংযম এক দিনে আসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে 
পর আসে। 
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ষ্টানুশ্রবিকবিবয়বিতৃব্চম্থ বশীকারসংজ্ঞ। বৈরাগ্যম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
_দৃষ্ক অথবা শ্রুত সর্ধপ্রকার বিষয়ের আকাজ্ষা! যিনি ত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহার নিকট যে একটি অপূর্ব ভাব আসে, যাহাতে তিনি 
সমস্ত বিষয়বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরুাগ্য বা 
অনাসক্তি বলে। 


ছুইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কারপ্রবৃত্তির নিয়ামক--(১) আমাদের 
নিজেদের অভিজ্ঞতা, (২) অপরের অভিজ্ঞতা । এই ছুই শক্তি আমাদের 
মনোহদে নানা তর উৎপন্ন করিতেছে । বৈরাগ্য এই শক্কিছ্বয়ের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিম্বরূপ। সুতরাং আঁমাঁদের 
প্রয়োৌজন-_এই কার্ধপ্রবৃতির নিয়ামক শক্তিছয়কে ত্যাগ করিবার শক্তি লাভ 
কর।। মনে কর, আমি একটি পথ দিয় যাঁইতেছি, একজন লোক আঁসিয়। 
আম+র ঘড়িটি কাঁড়িয়। লইল। ইহ। আমার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি, আমি 
নিজে দেখিলাম, উহা! আমার চিন্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ বৃত্তির আকারে 
পরিণত করিল। এ ভাব আধিতে দিবে না। যদি উহা নিবারণ করিতে 
ন] পারো,তবে তোমার কোনই মূল্য নাই । যদি নিবারণ করিতে পারো, তবেই 
তোমার বৈবাগ্য আছে, বুঝ। যাইবে । আঁবার সংসারী লোক থে বিষয়ভোগ 
করে, তাহাত্ডে আমর। এই শিক্ষ। পাই যে, বিষয়ভোগই জীবন্র চরম লক্ষ্য। 
এগুলি আমাদের ভয়ানক প্রলোভন । এগুলিকে অস্বীকার কর। ও এগুলি 
লইয়! মনকে বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে ন। দেওয়াই বৈরাগ্য। স্বানুতূত 
ও পরাভূত বিষয় হইতে আমাদের যে তুই প্রকার কার্ধপ্রবৃত্তি জন্মায়, 
সেগুলিকে দমন কর। ও এইরূপ চিত্বকে উহাদের বশীভূত হইতে না দেওয়াকে 
বৈরাগ্য বলে। প্রবৃত্তিগুলি যেন আমার আয়ত্তে থাকে, আঁমি যেন উহাঁদের 
আয়ভ্তাধীন ন! হই--এই প্রকার মাঁনপিক শক্তিকে বৈরাগ্য বলে; এই 
বৈবাগ্যই মুক্তির একমীত্র উপায়। 

তগুপরং পুরুষখ্যাভেগু নবৈতক্যযম্‌ ॥ ১৬।! 

__যে.তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে, আমরা গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ 
হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ 
প্রকাশ. করিয়। দেয়। 


৩০৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্বস্ত পরিত্যাগ 
করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে পুরুষ 
বা আত্মা কী ও গুণগুলিই বা কী, তাহ আমাদের জানা উচিত। 
যোগদর্শনের মতে সমুদয় প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বা গুণ আছে ;এ গুণগুলির 
একটির নাম তমঃ, অপরটি রজঃ ও তৃতীয়টি সত্ব। এই তিন গুণ বাঁহজগতে 
অন্ধকার ব। অলসতা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, ও উহাদের লামগ্রশ্য--এই ভ্রিবিধ 
তাবে প্রকাশ পায়। প্ররূতিতে যত বসত আছে, যাহ! কিছু আমর। 
দেখিতেছি, সবই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবায়ে উৎপন্ন । : সাংখ্যের 
প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্বে বিভক্ত করিয়াছেন ; মন্ুস্তের “আত্ম। ইহাদের 
সবগুলির বাহিরে, প্রকৃতির বাহিরে ; উহ ন্বপ্রকাশ, শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ; 
আর প্রকৃতিতে যে কিছু চেতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহ! প্রকৃতির 
উপরে আত্মার প্রতিবিষ্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটি ম্মরণ রাখ! 
উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাঁইতেছে। মনও 
প্রকৃতির ভিতরে | চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অভি স্ুলতম 
ভূত পর্যস্ত সবই প্রকৃতির অস্তর্গত-_প্রকৃতির বিভিন্ন বিকঃশ মাত্র। এই 
প্রকৃতি মন্ুষ্যের আত্মাকে আবুত রাখিয়াছে ; যখন প্রকৃতি এ আবরণ 
সরাইয়। লয়, তখন আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সুত্রে 
বণিত এই বৈরাগ্য ছার! প্রক্কৃতি বশীভূত হয় বলিয়া! উহ1 আত্মার প্রকাশের 
পক্ষে অতিশয় সাহায্যকারী । পরের স্ত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ একা গ্রতীর 
লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে । উহাঁই যোগীর চরম লক্ষ্য। 


বিভর্কবিচা রানন্দাস্মিতান্ুগমাৎ১ ম্প্রজ্ঞাতঃ ॥| ১৭ | 
_যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, 
তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক্‌ জ্ঞানপুর্বক সমাধি বলে। 


সমাধি দুই প্রকার । একটিকে 'স্প্রজ্ঞাত ও অপরটিকে “অসম্প্রজ্ঞাতঃ 
বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার সমুদয় শক্তি 
আসে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি 'প্রকার। প্রথম প্রকাঁরকে 'দবিতর্ক 
সমাধি বলে। এই সমাধিতেই মনকে অন্তান্ত বিষয় হইতে সরাইয়। 


ূ ১. পাঠাস্তর £ বিতর্কবিচারানন্দাম্মিতারূপা নুগমাং 
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বিষয়বিশেষের পুনঃ পুনঃ অন্ধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই প্রকার চিস্তা 
ব। ধ্যানের বিষয় ছুই প্রকার ই (১) চতুবিংশতি ( জড় ) তত্ব ও (২) চেতন 
পুরুষ। যোগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত। এই 
সাংখ্যদর্শনেরঞ্কবিষয় তোমাদ্িগকে পূর্বেই বলিয়াছি। তোঁমাদের স্মরণ থাকিতে 
পারে, মন বুদ্ধি অহস্কার-_ ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে? উহাকে 
“চিত্ত” বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের উত্পত্তি। এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে চিস্তারূপে পরিণত করে। আবার শক্তি 
ও ভূত উউলতয়েরই কাঁরণস্বরূপ এক পদার্থ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে! ইহাকে “অবাক্ত” বলে__উহা' স্থষ্টির প্রীক্কালীন প্ররুতির 
অপ্রকাঁশিত অবস্থা । কল্পান্তে সমুদয় প্রকৃতিই উহাঁতে প্রত্যাবর্তন করে, 
আবার কিছুকাল পরে পরকল্পে উহা হইতেই সব পুনরাঁবিভূ্ত হয়। এই 
সমুদয়ের অতীত প্রদেশে চৈতন্যঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্ররূত শক্তি। 
কোন বস্বর সম্বন্ধে জ্বানলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমত। লাভ 
করি। ধ্লইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান 
করিতে থাঁকে,, তখনই উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে । যে 
প্রকার সমাধিতে বাহা স্থূল ভূতগণই ধ্যেয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। 
“বিতর্ক" অর্থে প্রশ্ন_ুবিতর্ক" অর্থে প্রশ্নের সহিত। যে প্রকার ধ্যানে 
ভূতসমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি এরূপ ধ্য'নপরায়ণ 
পুরুষকে প্রদান করে--যেন এইজন্থই ভৃতগ্ুলিকে প্রশ্ন করা--তাহাকে 
“সবিতর্ক' বলে। কিন্তু শক্তি লাভ করিলেই মুক্তি লাভ হয় না। উহ! 
ক্নেবেল ভোগের জন্য চেষ্ট। মার। আর এই জীবনে প্ররূত ভোগন্খ 
হইতেই পারে না। ভোগন্থখের অন্বেষণ বৃথা, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন 
উপদেশ; কিন্ত মাঁচুষের পক্ষে ইহ। ধারণ| কর। অতি কঠিন। যখন সেইহার 
ধারণ! করিতে পাঁরে, তখন দে জড় জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়। যায়। 
যেগুলিকে সাধারণতঃ গুহশক্তি বলে, তাহ। লাভ করিলে ভোগের বুদ্ধি 
হয় মাত্র, কিন্ত পরিশেষে তাহ! হইতে আবার যস্ত্রণাও বৃদ্ধি পাঁয়। বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে দেখিয়া পতগ্রলি এই গুহ্শক্রিলাভের সম্ভাবন! স্বীকার করিয়াছেন। 
কিন্তু এই-নকল শক্তির প্রলোভন হইতে আমাদিগকে সাবধান কবিয়। দিতেও 
তিনি ভুলৈন নাই। 


৩১০ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


আবার সেই ধ্যানেই যখন এ ভূতসমূহকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক্‌ 
করিয়। এগুলির শ্বব্ূপ চিন্তা কর। যায়, তখন সেই সমাধিকে নিধিতর্ক সমাধি 
বলে। যখন ধ্যান আর এক সোপান অগ্রসর হয় এবং তন্মান্রগুলিকে 
ধ্যানের বিষয় করিয়া উহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা কর! 
যায়, তখন এ ধ্যানকে “সবিচার সমাধি বলে। আবার এ সমাধিতে যখন 
এ সুক্মভৃতগুলিকে দেশকাঁল-বিবজিত উহাদের ম্বব্ূপে চিস্তা কর। যায়, 
তখন তাহাকে নিধিচার সমাধি বলে। পরবর্তী সোঁপানে ক্ষ ও স্ুল 
উভয় প্রকার ভূতের চিন্তাই পরিত্যাগ করিয়া! অন্তঃকরণকে--মনকেই 
ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে রজত্তমোগুণ হইতে 
পৃথক্‌ করিয়া চিন্ত। কর] হয়, তখন উহাকে 'সানন্দ সমাধি বলে। যখন মনই 
ধ্যানের বিষয় হয়, যখন এ সমাধি একা গ্র ও পরিপক্ষ হুইয়। যায়, যখন 
স্থুল সুক্ষ সমুদয় ভূতের চিন্ত। পরিত্যক্ত হুইয়। মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় 
হইয়] দাড়ায়, অন্তান্ত বিষয় হইতে পৃথকৃকৃত হইয়া! কেবল পাত্বিক অহঙ্কার 
মাত্র বর্তমান থাকে, তখন উহাকে 'অন্মিতা-সমাধি” বলে। এই তব্স্থাতেও 
সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি এ অবস্থা লাভ করিয়াছে, 
তাহাকে বেদে “বিদেহ* বলিয়া থাকে । তিনি নিজেকে স্থুলদেহশুন্তরূপে চিন্ত। 
করিতে পারেন বটে, কিন্ত তাহার নিজেকে হুক্স্মশরীর্ধারী বলিয়! চিন্ত। করিতে 
হইবেই। ধাহাঁরা এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরমপদ লীত না করিয়া 
প্রকতিতে লয়-গ্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে 'প্রকতিলীন” বলে) কিন্তু ধাঁহাঁর। 
ইহাঁতেও সন্তষ্ট নন, তাহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন। 


বিরাম-প্রত্যয়াভ্যা সপুর্বঃ সংস্কারশেবোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥ 
অন্য প্রকার সমাধিতে সর্বদ! সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম 
অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের গুঢ় সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 


ইহাই পূর্ণ জ্ঞানীতীত “অপন্প্রজ্ঞাত সমাধি; এ সমাধি আমাদিগকে 
মুক্কি দিতে পারে । প্রথমে যে সমাধির কথ] বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে 
মুক্তি দিতে পারে না আত্মাকে মুক্ত রিতে পারে না। একজন, ব্যক্তি 
সমুদয় শক্তি লাঁভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। যতক্ষণ 
ন। আত্মা প্রকৃতির অতীত অবস্থায় (সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরও বাহির ) যাইতে 
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পারে? ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে । যদিও এই ধ্যানের প্রণালী খুব সহজ 
বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহ! লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই £ 
মনকেই ধ্যানের বিষয় কর ; যখনই মনে কোন চিস্ত! আসিবে, তখনই উহা 
দমিত কর &মনের ভিতর কোন প্রকার চিস্ত) আসিতে ন! দিয় উহাকে 
সম্পূর্ণরূপে শুন্য কর। যখনই আমর ষথার্থরূপে ইহ সাধন করিতৈ পারি, 
সেই মুহূর্তেই আমরা মুক্তি লাভ করিব। পূর্ব সাধন যাঁহাদ্দের আয়ত্ত হয় নাই, 
তাহারা খন মনকে শূন্য করিতে চেষ্ট! করে, তখন তাহাদের চিত্ত অজ্ঞান- 
স্বভাব তুমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়৷ যায়, তমোগুণ তাহাদের মনকে অলম ও 
অকর্মণ্য করিযু! ফেলে। তাহার কিন্তু মনে করে, আমর! মনকে শৃন্ত 
করিতেছি । ইহা ঠিকঠিকভাঁবে সাধন করিতে পার। উচ্চতম শক্তির প্রকাঁশ-_ 
যমের চূড়াস্ত। যখন এই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ 
হয়, তখন এ সমাধি নিবাঁজ হইয়। যাঁয়।-__ইহার অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে চিত্তবুত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহারা সংস্কার বা বীজাকারে 
থাকে, ল্লাবার সময় আসিলে পুনরায় তরঙ্কাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
যখন সংস্কারগুলিকে পধস্ত ধ্বংস করা হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়। 
আসে, তখনই সমাধি নিবাঁজ হইয়! ঘায়। তখন মনের ভিতর এমন 
কোন সংস্কার-বীজ খ্টকে না, যাহা হুইতে এই জীবন-লতিকা পুনঃ পুনঃ 
উৎপন্ন হইতে পারে-_যাহ। হইতে এই অবিরাম জন্মমৃত্যু আবন্ডিত হইতে 
পারে। 
অবশ্য তোমর! জিজ্ঞাসা! করিতে পারো, যেখানে জ্ঞান থাকিবে না, যেখানে 
মস থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা? যাঁহাঁকে আমর জ্ঞান বলি, 
তাহা এ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় এক নিয়তর অবস্থামাত্র। 
এইটি সর্বদ] স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম প্রান্তদ্ধয় 
প্রায় একই প্রকার দেখায়। ইথারের কম্পন মৃহৃতম হইলে উহাকে “অন্ধকার” 
বলে, মধ্য অবস্থায় 'আলোক” উহার উচ্চতম কম্পন আবাঁর অন্ধকার) কিন্তু 
এ ছুই প্রকার অন্ধকারকে কি 'এক বলিতে হইবে? উহার একটি-_ প্রকৃত 
অন্ধক্কার, অপরটি-_অতি তীব্র জালোক, তথাপি উহার দেখিতে একই 
প্রকার। এইবূপে অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিম়াবস্থ।» জ্ঞান মধ্যাবস্থা, আর এঁ 
জানের অতীত একটি উচ্চ অবস্থা আছে। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত 
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৩১২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অবস্থ। দেখিতে একই প্রকার । আমর যাঁহাকে 'জ্ঞান” বলি, তাহা এক 
উৎপন্ন দ্রব্য--উহ1 একটি মিশ্র পদার্থ, উহ! প্রকৃত সত্য নয়। 

এই উচ্চতর সমাধি ক্রমাগত অভান করিলে কি ফল হইবে? উহার 
ফলে আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে মনের যে একট। প্লিবণত। ছিল, 
তাহা তে৷ নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে সৎপ্রবৃত্তিরও নাশ হইয়া যাইবে। 
অপরিস্কৃত স্বর্ণ হইতে উহার খাদ বাহির করিবার জন্ত কোন বাঁপায়নিক 
দ্রব্য মিশাইলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়৷ থাকে। যখন খনি 
হইতে উত্তোলিত ধাতুকে গলানে। হয়, তখন যে রাসায়নিক পদীর্ঘগুলি উহার 
সঙ্গে মিশানো। হয়, সেগুলি এ খাদের সহিত গলিয়া যায়।, এই প্রকীরেই 
সর্বদা সংযম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ও সংপ্রবৃত্তি গুলিও 
চলিয়া যাইবে । এইবূপে সদসৎ প্রবৃত্তিদ্য় পরস্পরকে অভিভূত করিয়। 
ফেলিবে, ভাল মন্দ সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া! আত্ম! ম্ব-মহিমাঁয় সর্বব্যাপী, সর্ব- 
শক্তিমান্‌ ও সর্বজ্ঞর্ূপে অবস্থান করিবেন। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্ম! 
সর্বশক্তিমান হন; জীবনে অভিমান ত্যাগ করিয়াই জীবাত্ম। মৃত্যু অতিক্রম 
করেন, কারণ তখন তিনি মহাপ্রাণরূপে অবস্থান করেন। তখনই জীবাত্ম। 
জানিতে পারিবেন, কোনকালে তীহাঁর জন্মমৃত্যু ছিল না, তাহার কখনই স্বর্গ 
ব' পৃথিবী কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। তখন তিনি বুঝিবেন, তিনি কখনও 
আসেন নাই, কোথাও যাঁন নাই, আঁসা-যাঁওয়া_কেবল প্রর্কৃতির। আর 
প্রকৃতির এ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিষিত হুইয়াছিল। দর্পণ হুইতে 
গ্রতিবিদ্বিত আলোক দেওয়ালের উপর পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। দেওয়াল 
যেন ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি! আমাদের সকলের সন্বন্ধেই এইরূপ ; 
চিত্তই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহ নিজেকে নানারূপে পরিণত 
করিতেছে, কিন্তু আমরা মনে করিতেছি, আমরা এই বিভিন্ন আকবর ধারণ 
করিতেছি। এই সমুদয় অজ্ঞাঁনই চলিয়া যাঁইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত 
আত্মা যখন যাহ] আজ্ঞা করিবেন-_ প্রার্থনা বা ভিক্ষা নয়, আজ্ঞা করিবেন, 
_-তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে; তিনি যাহা! 
চাহিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবঝেন। লাংখ্যদর্শনের মতে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব নাই। এই দর্শনের মতে জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পাবেন না, 
কাঁরণ ঘ্দি কেহ থাঁকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা, আর. আত্ম! 


ন্মাধি-পাদ ৩১৩ 


হয় বঙ্ধ না হয় মুক্ত। যে আত্ম! প্রকৃতির দ্বার] বন্ধ ব। বশীভূত, তিনি কিরূপে 
স্ট্টিকরিতে পারেন? তিনি তে। নিজেই ক্রীতদাস। অপর পক্ষে আত্ম 
যদি মুক্তই হন, তবে মুক্ত আত্ম! কেন ত্ষ্টি করিবেন, কেনই বা এই সমুদয় 
জগতের ক্রিস্তাদি নির্বাহ করিবেন? উহাঁর কোন বামন। নাই, স্থতরাং 
উহার স্থষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পাঁরে না। দ্বিতীয়তঃ এই 
সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বর সন্বপ্ধে কোন মতবাঁ৭ অনাবশ্বাক। প্রকৃতি 
স্বীকাঁর করিলেই যখন সমুদয় ব্যাখ্যা কর! যায়, তখন ঈশ্বরের আর 'প্রয়োজন 
কি? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, ধাহার। সিদ্ধাবস্থার 
প্রায় নিকটবর্তী ,হইয়াছেন, কিন্ত অলৌকিক শক্তি ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ 
করিতে ন৷ পারায় সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। তাহাদের মন কিছুকাল 
প্রকৃতিতে লীন থাকে; তাহার? প্রকৃতির প্রতুন্ধপে পুনরাবিভূত 
হন। এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে। আমর সকলেই এক সময়ে এক্সপ 
ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, 
তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার বর্ণন। খাত্র। ইহা ব্যতীত নিতামুক্ত, 
আনন্দময় বিশ্ব-সূষ্টিকর্তী কেহ নাই। আবার এদিকে যোঁগীবা বলেন, 
না, ঈশ্বর একজন আছেন, অন্যান্য সমুদয় আত্ম!__সমুদয় পুরুষ হইতে 
পৃথক একজন বিশেষ পুরুষ আছেনঃ তিনি সমগ্র সৃষ্টির নিত্য প্রত, 
নিত্যমুক্ত, সকল গুরুর গুরু | সাংখ্যেরা ধাহাদিগকে পপ্রকুতিলীন* বলেন, 
€যোগীরা তাহাদেরও অস্তিত্ব ্বীকাঁর কবেন। তাহারা বলেন যে, ইহার 
অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ যৌগী। কিছুকাঁলের জন্য তাহাদের চরমলক্ষ্য-প্রাপ্তি 
বাঞ্হত হয়, তাহারা সেই সময়ে জগতের অংশবিশেষের নিয়স্ত।রূপে অবস্থান 
করেন। 


ভব-প্রত্যয়ে! বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
--(এই সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে ) তাহাই 
দেৰতা৷ ও প্রকৃতিলীনদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ । 


ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে দেৰত! অর্থে কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে 
'বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ক্রমান্বয়ে এ পদ পুর্ণ করেন। কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে রেহইু পূর্ণ নন। 


৩১৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


শ্রন্ধাবীর্যস্থৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপুর্বক ইতরেষাম্‌ ॥ ২০।॥ 
-অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীর্য অর্থাৎ 
মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা! ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য বস্তুর 
বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়। 


ধাহার। দেবত্বপদ অথবা কোন কল্পের শাঁসনভার প্রার্থন। করেন না, 
তাহাদেরই কথ। বল! হইতেছে । তাহার! মুক্তিলাভ করেন। 


তীব্রসংবেগানামাজন্সঃ ॥ ২১॥ 
_র্ধাহারা অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, তাহার! অতি শীঘ্রই যোগে 
কৃতকাধ হন । 


ম্নুমধ্যাতিমাত্রত্বাৎ ততোপি বিশেষ ॥ ২২॥ 
- আবার মৃহু চেষ্টা, মধ্যম চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা অনুপারে 
যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়। 


উশ্বরপ্রণিধানাদ্ব। ॥ ২৩ ॥ 
-_-অথব! ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি লাভ হয় )। 


ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরা সৃষ্ট: পুরুষবিশেষ ঈশ্বরং ॥ ২৪ ॥ 
--এক বিশেষ পুরুষ, যিনি ছুঃখ কর্ম কর্মফল অথবা বাসন! দ্বারা 
অস্পষ্ট, তিনিই ঈশ্বর ( পরম নিয়ন্তা )। 


আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতগ্ল যোগমাস্ত্র 
সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই; যোগীরা 
কিন্তু ঈশ্বর হ্বীকার করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও 
হটিকর্তৃত্বা্দি ঈশ্বরমঘ্বন্ধীয় বিবিধ ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। 
যোগীর্দিগের ঈশ্বর” অর্থে জগতের স্ষ্টিকর্তা ঈশ্বর চিত হন নাই, বেদমতে 
কিন্তু ঈশ্বর জগতের স্থ্টিকর্ত।। বেদের অভিপ্রায় এই--জগতে যখন.সামগ্ুস্য 
দেখ। ৮1ইতেছে, খন জগৎ অবশ্য একজনের ইচ্ছাশক্িরই বিকাশ হইবে । 

যোগীর ঈশ্ববাস্তিত্ব স্থাপনের জন্ত তাহাদের নিজস্ব এক নূতন ধরনের 
যুক্তির অবতারণ। করেন । তাহার বলেন__ 


সমাধ-্পাদ ৩১৫ 


৯" তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্‌ ॥ ২৫॥ 
- অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্ের বীজ (মাত্র) আছে, তাহা তাহাতে 
নিরতিশয় অর্থাৎ অনস্ত ভাব ধারণ করে। 


অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই দুইটি চূড়ান্ত ভাবের ভিতুর মনকে 
ভ্রমণ করিতেই হইবে । তুমি অবশ্ঠ সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিস্তা করিতে 
পারো, কিন্তু উহ] চিস্ত। করিতে গেলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনস্ত 
দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
বিষ চিগ্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্তে এ দেশরপ 
ক্ুত্রবৃত্ত দেখিতে পাঁইতেছ, সেই মুহূর্তেই উহার চতুর্দিকে অনস্ত-বিস্তৃত আর 
একটি বৃত্ত রাইয়াছে। কাল সম্বন্ধেও এ কথা । মনে কর, তুমি এক সেকেওু 
সময়ের বিষয় ভাঁবিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনস্তকালের কগ। চিস্তা করিতে 
হইবে। জ্ঞান সম্বন্ষেও এরূপ, মানুষে কেখখ. জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। 
কিন্তু এ ক্ষুত্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় 
চিন্ত' করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন হইতেই বেশ 
প্রতিপন্ন হয় খে, এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে । যোগীরা সেই অনন্ত জনকেই 
ঈশ্বর বলেন। 


প পুর্বেবামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাও ॥ ২৬ 
_-তিনি পূর্ব পূর্ব (প্রাচীন ) গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল 
দ্বার সীমাবদ্ধ নন। 


* আমাদের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্ত অপর এক জানের 
দ্বারা উহাকে জাগরিত করিতে হুইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতবেই 
আছে বটে, কিন্তু উহাকে জাগাইতে হইবে । ' আর যোগীর! বলেন, এরপে 
জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের নাহায্েই সম্ভব। প্রাণহীন 
অচেতন জড়ের প্রভাবে কখন জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না কেবল 
জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাঁশ হইয়। থাকে ! আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান 
আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ানী ব্যক্তিগণের সর্যদ1 আমাদের নিকট 
থাক। প্রয়োজন, ৃতরাং এই গুরুগণের প্রয়োজন সর্বদাই ছিল। পৃথিবী 
কখনও এ প্রকাঁর আচীর্ধ-বিরহিত হয় নাই। তাহাদের সহায়ত! ব্যতীত 


৩১৬ ক্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ঈশ্বর সকল গুরুর গুরু, কারণ এই-দকল গুরু 
যতই উন্নত হউন না! কেন, তাহার] দেবতাই হউন, অথব। দেবদুততই হউন, 
সকলেই বদ্ধ ও কাল ছার] সীমাবদ্ধ, কিন্ত ঈশ্বর কাল দ্বার! বন্ধ নন। 

যোগীদ্দিগের এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দুইটি ঃ প্রথমটি এই যে, সান বস্তর চিন্তা 
করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। আর যদ্দি এ 
মানমিক অনুভূতির এক অংশ সত্য হয়, তবে উহার অপর অংশও নত্য 
হইবে। কারণ-_ছুইটিই যখন সেই একই মনের অনুভূতি, তখন দুইটি 
অনুভূতির মুল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মান্নুষ অল্লজ্ঞ। 
তাহ হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনস্ত জ্ঞান আঁছে--যদি এই 
ছুইটি অনুভূতির একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ করিব 
না কেন? যুক্তি বলে-উভয়কে গ্রহণ কর, নতুবা উভয়কে পরিত্যাগ 
কর। যদি বিশ্বাম করি যে মানব অন্পজ্ঞানসম্পন্ন, তবে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, তাহাঁর পশ্চাতে একজন অসীমজ্ঞনসম্পন্ন পুরুষ আছেন। 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। 
বর্তমান কাঁলের দার্শনিকগণ যে বলিয়া থাকেন, মানগষের জ্ঞান তাহার 
নিজের ভিতর হুইতেই বিকশিত হয়--এ-কথ। সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই 
মানুষের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু এ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য কতকগুলি অন্ধকূল 
পরিবেশ প্রয়োজন । গুরু ব্যতীত আমরা কোন জাঁনলাভ করিতে পারি 
না1। এখন কথা হইতেছে, যদি মন্থুয্য দেবতা ব) স্বর্গীয় দূতবিশেষ আঁমাঁদের 
গুরু হুম, তাহ] হইলে তীঁহাঁরা সকলেই তো সসীম; তাহাদের পূর্বে কে 
গুরু ছিলেন? বাধ্য হইয়। আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিকেই 
হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বার। সীমাবদ্ধ ব' অবচ্ছিন্ন 
নন। সেই এক অনস্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরু, ধাহাঁর আদিও নাই, অন্তও নাই, 
তাহাকেই ঈশ্বর বলে। 


ত্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥। 
_ প্রণব অর্থাৎ ওস্কার তাহার প্রকাশক শব্দ । 


তোমার মনে যে-কোন ভাব আছে, তাহারই একটি প্রতিরূপ শব্দও 
আছেঃ এই শব ও ভাঁবকে পৃথক্‌ কর! যায় না। একই বস্তর বাহৃভাঁগটিকে 


সমাধি-পাদ ৩১৭, 


শেব*ু অস্তর্ভাগটিকে চিন্ত। বা “ভাঁব' আখ্য। দেওয়া হইয়া থাকে । বিশ্লেষণ- 
বলে কেহই চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক্‌ করিতে পারে না। কতকগুলি লোক 
একত্র বপিয়া কোন্‌ ভাবের জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির 
করিতে করিঞ্তে ভাষা উৎপন্ন করিয়াছে-_-এইব্ধপ অনেকের মত 3 কিন্তু ইহ] 
যে ভ্রমাত্মক, তাহ। প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন মানুষ সৃষ্টি "হইয়াছে, 
ততদিন শব্দ ও ভাষা ছুইই বহিয়াছে। ভাব ও শবের মধ্যে সম্বন্ধ কি? 
যদিও আমরা দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব থাঁক। চাই-ই 
চাই, কিন্তু এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বার প্রকাশিত হইবে, তাহ। 
নয়।' কুড়িটি ড্িন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্ত ভাষ! সম্পূর্ণ 
পৃথক পৃথকৃ। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্ঠ একটি ন1 একটি 
শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্ত এই একভাব-প্রকাশক শব্দগুলিকে যে এক 
প্রকার ধ্বনিবিশিষ্ট হইতেই হইবে, তাঁহার কোন প্রয়োজন নাঁই। ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির তাঁষায় শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেইজন্য আমাদের টীকাকার 
বলিয়াছেন, “যদিও ভাঁব ও শব্দের পরম্পর সন্বন্ধ ক্বাভীবিক, কিন্ত এক শন্দ ও 
এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহ? 
বুঝাইতেছে ন।।৮১ এই সমস্ত শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন হুয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের 
পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক» যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রক্কত সন্বদ্ধ থাকে, 
তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বল! খায়, ভাহ1 না হইলে 
সেই বাচক শব্দ কখনই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। বাচক 
বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক। যদি সে বাচ্য বস্তর অস্তিত্ব পূর্ব হইতে থাকে, 
অঞ্টর আমরা! যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা! ছ্বার। দেখিতে পাই যে, এ বাঁচক শব্দটি 
এ বস্তকে অনেকবার বুঝাইয়ীছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পাঁরি যে, এ 
বাচ্য-বাঁচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদি এ পদীর্থগুলি উপস্থিত 
নাও থাকে, সহস্র সহমত ব্যক্তি উহাদের বাঁচকের খারাই নেগুলি অস্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা 
অবশ্যন্ঞাবী ; অতএব যখন এ বাচক শব্দটি উচ্চারণ কর]1 হইবে, তখনই উহ1 
এ বাচ্য-পদর্থটির কথা মনে জাগাইয়া দিবে । স্ত্রকাঁর বলিতেছেন, “ওক্কাঁর 


াশীপপসস্পা  শ্তাাদিপী লাল 


১ বর্বে এব শব্দাঃ সর্বাকারার৫থাভিধানসমর্থ-_ইতি স্থিত এবৈধাং সর্বাকারৈরর্ঘৈঃ শ্বাভাবিকঃ 
সম্বন্ধ: ।-হব্যান্থভাস্তের বাচন্পতিমি শ্রকৃত টীকা 


৩১৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ঈশ্বরের বাচক”। কেন তিনি এই শব্দটির উপর জোর দিলেন? নধর” 
ভাবটি বুঝাইবার জন্য তো শত শত শব্ধ রহিয়াছে । একটি ভাবের সহিত 
সহম্ম সহত্্র শবের সম্বন্ধ থাঁকে। ইশ্বর-ভাবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বদ্ধ 
রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিই তো ঈশ্বরের বাঁচক। বেশ কথা কিন্তু তাহা 
হইলেও এ শবগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। প্র 
বাচকগুলির একটি সাধারণ অধিষ্ঠান__সাঁধারণ শব্-ভূমি বাহির করিতে 
হইবে, আর যে বাঁচক শব্দটি সাধারণ বাঁচক হইবে, সেই শবটিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর সেইটিই সকলের গ্রতিনিধিরূপে উহ্বার যথার্থ 
বাচক হুইবে। কোঁন শব্ধ উচ্চারণ করিতে হইলে আমরা কঃনালী ও 
তালুকে শন্দৌচ্চারণের আধাররূপে ব্যবহার কৰিয়। থাকি। এমন কি কোনি 
শব আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার প্রকাশ, যাহ1 সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক শব্দ? 
-_-গ ( অউম্‌) এই প্রকার শব্দ; উহাই সমুদয় শব্দের ভিত্তি-স্বক্ধপ। উহার 
প্রথম অক্ষর অ? সমুদয় শব্দের মূল--উহাই সমুদয় শবের কুঞ্চিকাম্বরূপ, উহা! 
জিহবা অথব। তালুর কোন অংশ স্পর্শ না কারয়াই উচ্চারিত হয়? "ম_ 
বগীয় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে হইলে ওঠদয় বন্ধ করিতে হয়। 
আর 'উ” এই শখ জিহ্বামূল হইতে মুখমধ্যবর্তা শব্দাধারের শেষ সীম! পর্যস্ত 
যেন গড়াইয়া যাইতেছে । এইরূপে ৭" শব্দটি ঘর! সমুদয় শব্দোচ্চারণ- 
ব্যাপ!রটি প্রকাশিত হুইতেছে। এই কারণে উহাই স্বাভাবিক বাঁচিক শব্ধ-_ 
উহাই ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বর্ূপ। যত প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে 
পারে-_আমাদের ক্ষমতায় যত প্রকার শব্দ-উচ্চারণের সম্ভাবনা! আছে, উহা 
সেই সকলেরই সূচক । ধ 
এই-সকল আন্বমানিক গবেষণ। ছাড়িয়া দিলেও দেখ] যায়, ভারতবর্ষে 
যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মতাঁৰ আছে, সব এই ওক্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, 
বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওকস্কারকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন 
কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিক1, ইংলগ ও অন্তান্ দেশের কি সম্বন্ধ? 
ইহার সহজ উত্তর এই-_সর্বদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; 
তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে ঘত "বিভিন্ন ধর্মভাঁবের বিকাশ হইয়াছে, 
ওক্ষার তাহার প্রত্যেক সোপানেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা! ঈশ্বর- 
সহবন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাঁইবাঁর 'জন্ত ব্যবহৃত হুইয়াছে। ন্মদ্বৈতবাঁদী, 
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ছৈতবন্বী, ছৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদীভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্যন্ত 
তাহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের জন্য এই “ওক্কার? অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। যখন এই ওক্কার মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের 
জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাঁতিই উহা? অবলম্বন 
করিতে পাবেন । ইংরেজী "গড (394) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ 
করে, তাহ] নিতাস্ত সীমাবদ্ধ । যদি উহার অতিরিক্ত কোঁন ভাব এ শব্দ দ্বারা 
বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে-যেমন 
সগ্ডণ (চ21502091 ), নিপুণ (110150150891 )) পূর্ণ ব।পরম ( 4090106 ) 
ইত্যাদদি। অন্ত সব ভাষায় ঈশ্বর-বাঁচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সন্ধেও 
এই কথ। খাটে ; এগুলির অতি অল্প-ভাব প্রকাশ করিবার এক্তি আছে। 
কিন্ত '3'__শবে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে । অতএব উহ] প্রত্যেকের 
গ্রহণ কর উচিত। 


তজ্জপস্তদর্থনভাবনম্‌ ॥ ২৮ | 
_-এই ওঙ্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান (সমাধিলাভের 
উপায়)। 


পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেব আঁবশ্তকতা। কি? অবশ্য আমাদের সংস্করবিষয়ক 
মতবাদের কথ। স্মরণ আছে; সংস্কার-সমষ্িই আমাদের মনের মধ্য বাস করে; 
ক্রমশঃ সথক্মাহুম্ম হইয়। তাঁহার! অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্ত 
একেবারে লুপ্ত হয় না, মনের মধ্যেই থাকে; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত 
হইযুলই ব্যক্তভাব ধারণ করে। আণবিক স্পন্দন কখনই থামিবে না। 
যখন এই বিশ্বজগৎ্ লয় পাইবে, তখন বিরাট বিরাট স্পন্দন সব অন্তহিত 
হইবে; সুর্য, চন্দ্র, তাঁরা, পৃথিবী--সবই লয় হুইয়। যাইবে ; কিন্ত স্পন্দন-__ 
পরমাণুগুলির মধ্যে থাকিবে । এই বৃহৎ ব্রদ্মাণ্ডে যে কার্য হইতেছে, প্রত্যেক 
পরমীণুতে সেই কার্ধই সাধিত হইতেছে। বাহাবস্ত সম্বন্ধে যেরূপ কথিত 
হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও সেইব্প। চিত্তের স্পন্দন যখন স্তিমিত হইবে, তখনও 
পরমাণুস্পন্দন চলিতে থাকিবে, উত্তেজক কারণ পাইলেই এগুলি পুন:- 
প্রকাশিত হইয়৷ পড়িবে । জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের অর্থ এখন বুঝা 
যাইবে । ' আমাদের ভিতর যে-সকল আধ্যাত্মিক সংস্কার আছে, জপ 
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সেগুলিকে উদ্দীপিত করিবার প্রধান সহায়। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ ভখমমুদ্র- 
পারের একমাত্র নৌকাম্বরূপ হয়।১ সঙ্গের এতদুর শক্তি! বাহ্‌ সংসঙ্গের 
যেমন শক্তি, আত্তর সংনঙ্গেরও তেমনি শক্তি | এই ওক্কারের পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ ও অর্থ স্মরণ করাই নিজ অস্তরে সাধুসঙ্গ করা। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ 
কর এবং সেই সঙ্গে উচ্চারিত শবের অর্থ ধ্যান কর, তাহ হইলে হৃদয়ে 
জ্াঁনালোঁক আপিবে এবং আত্ম। প্রকাশিত হইবেন। 

কিন্তু যেমন “এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, সেইসঙ্গে উহার অর্থও 
চিন্তা করিতে হুইবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, কারণ পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন 
এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে; এই অসৎসঙ্গের প্রভাবেই আবার সেই 
ক্ষত পূর্ব-বিক্রমে দেখ! দেয়। একই ভাবে আমাদের ভিতরে ষে-সকল শুভ 
সংস্কার আছে, সেগুলি এখন অব্যক্ত থাকিলেও সংসঙ্গের দ্বার জাঁগরিত 
হইবে--ব্যক্তভাব ধারণ করিবে । সৎসঙ্গ অপেক্ষ। জগতে পবিভ্রতর কিছু 
নাই, কারণ সতসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলি বাক্ত হইবার হুযোগ পায়-_ 
চিত্তহ্রদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আঁমিব$র উপক্রম করে। 


ততঃ প্রত্যকৃচেতনা ধিগমোইপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ২৯ ॥ 
_উহা হইতে অন্তূ্টি লাভ হয় ও যোগবিস্বসমূহ নাঁশ হয়। 


এই ওষ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল অনুভব কগিবে-অস্তদৃ্টি 
ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে এবং মানসিক ও শারীরিক যোগবিস্বসমূহ দূরীভূত 
হইতেছে । এখন প্রশ্ব_এই যোগবিত্বগুলি কি কি? 


ব্যাধিস্তযানসংশয়প্রমাদ|লম্তাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালন্ধ- 

ভুমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিন্তবিক্ষেপাস্তেহস্তরায়াঃ ॥ ৩০। 
_-রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যমরাহিত্য, আলম্তা, বিষয়তৃষ্ণাঃ 
মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, এ অবস্থা লাভ হইলেও তাহ! 
হইতে পতিত হওয়।_-এইগুলিই চিত্বিক্ষেপকর অস্তরায়। 


ব্যাধি £ জীবন-সমুদ্রের অপর পাঁরে- লইয়া যাইবার জন্য এই শুরীরই 
আমাদের একমাত্র নৌকা। বিশেষভাবে ইহার যত্ব করিতে হইবে। 


শেপ পিল পাপা, 


১ ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ।-_ মোহযুদগর, গন্করাচার্্য । 
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অর্থুস্থ ব্যক্তি যোগী হইতে পারে না। স্ত্যান ঃ মানসিক জড়তা আদিলে 
আমাদের যোগবিষয়ক প্রবল অন্থরাগ নষ্ট হইয়] যায়ঃ উহার অভাবে সাধন 
করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে না। 
ংশয় £ আশখাদের এই যোগবিজ্ঞান বিষয়ে বিচারজনিত বিশ্বাস যতই থাকুক 
না কেন, যতদ্দিন দূরদর্শন-দুরশ্রবণাদদি অলৌকিক অনুভূতি না আসিবে, 
ততদ্দিন এই বিগ্ভার সভাতা বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে । এইগুলির 
একটু একটু আভাস পাইলে মন খুব দৃঢ় হইতে থাকে, ইহাতে সাধক আরও 
অধ্যবসাঁয়শীল হয়। অনবস্থিতত্ব £ কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সাধন 
করিবার সময় দেখিবে-_-মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে ; বোধ 
হইতেছে, তুমি সাধনপথে ত্রত উন্নতি করিতেছ। একাদন দেখিবে তঠাৎ 
তোমার এই উন্নতি বন্ধ হুইয়া গেল। জাহাজ চড়াঁয় ঠেকিলে যেবপ 
অসহায় হইয়1 যায়, তোমার সেইরূপ হইয়/ছে। এপ হইলেও অধ্যবসায়শৃন্ 
হইও না। এইবপে বারবার উখ্বান-পতনের পথেই অগ্রগতি হইয়! থাকে ।১ 


£খদৌর্মনন্যাঙমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বা সাবিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১॥ 
_ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, 
এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় । 


যখনই একাগ্রত। অভ্যাস কর] যায়, তখনই মন ও শরীর সম্পূর্ণ 
স্থিরভাঁব ধারণ করে। সাধন যখন ঠিক পথে চালিত না হয়, অথবা যখন 
চিত্ত যথেষ্ট সংযত না থাকে, তখনই এই বিদ্বগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। 
ওন্বার জপ ও ঈশ্বরে আত্মঘমর্পণ করিলে মন দৃঢ় হয়ঃ এবং দেহে মনে নৃতন 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। সাঁধনপথে প্রায় সকলেরই এইরূপ নায়বীয় চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। গর্দিকে খেয়াল না করিয়া সাধন করিয়া যাঁও। সাধনের 
দ্বারাই ওগুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে। 


তগুপ্রতিবেধার্থমেকতত্বাভ্যাস2 ॥ ৩২ ॥ 
-_ ইহ নিবারণের জন্য এএক-তন্ব অভ্যাস আবশ্যক । 


১ এই নুত্রের ব্যাখ্যায় 'প্রমাদ", “আলল্ত', 'অবিরতি', 'জ।স্তিদর্শন', 'অলন্ধতূমিকত” বিষয়ে 
কিছু বল! হয় ন্লই। ুত্রার্থে যাহ ৰল! হইয়াছে, তানুযায়ী বুনিতে হইবে। 
১-২১ 


৩২২ স্বামীজীর বাণী ও বচন। 


কিছুক্ষণের জন্য মনকে কোন একটি বিষয়বিশেষের আকাষে আকারিত 
করিবার চেষ্টা করিলে পূর্বোক্ত বিশ্রগুলি চলিয়া যাঁয়। এই উপদেশটি খুব 
সাধারণভাবে দেওয়। হইল। পরবর্তী স্থত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিত- 
ভাবে বিবৃত হইবে এবং বিশেষ বিশেষ ধোয় বিষয়ে এই সাধারস উপদেশের 
প্রয়োগ উপদিষ্ট হইবে । এক প্রকার অত্যাঁন সকলের পক্ষে খাঁটিতে পারে না, 
এইজন্য নানীপ্রকাঁর উপার়ের কথ। বল। হইয়াছে । প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা 
করিয়। দেখিয়া! লইতে পারেন-_কোন্টি তাহার পক্ষে খাটে। 


মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখছুঃখপুণ্যা- 
পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রলাদনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
__স্থুখ, ছুঃখ, পুণ্য ও পাপ--এই কয়েকটি ভাবের প্রতি যথাক্রমে 
বন্ধৃতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত 
গমন হয়। 


আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্তক। আমাদের সকলের 
প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের প্রতি ধয়াবাঁন্‌ হওয়া, লে/ককে'সতৎকর্ষ করিতে 
দেখিলে স্থখী হওয়া এবং অসং ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর! আবশ্যক । 
এইরূপ বিষয়গুলি যখন আমাদের সম্মুখে আসে, খন সেইগুলির প্রতিও 
আমাদের এরূপ ভাব ধারণ করা! আবশ্যক। যদি বিষয়টি সুখকর হয়, 
তবে উহার প্রতি “মৈত্রী” অর্থাৎ অনুকূল ভাব ধারণ করা আবশ্তক। এইর্ধপে 
যদি কোন ছুঃখকর ঘটন। আশমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের 
অন্তঃকরণ উহার প্রতি “করুণা"ভাবাপন্ন হয়। যদ্দি উহা? কোন শুভ বিধয় 
হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়! উচিত। আর অসৎ বিষয় হইলে সেই 
বিষয়ে উদামীন থাকাই শ্রেয় | ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই-সকল ভাব 
আপিলে মন শান্ত হইয়। যাইবে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ 
গোলযোগ ও অশাস্তির কারণ মনের এ-সকল ভাব ধারণ করিবার 
অক্ষমতা । মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার 
করিল, অমনি তামি তাহার প্রতীকার করিতে উচ্ভত হইল'ম।' আর 
আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ ন1 লইয়া! থাকিতে, পারি না, 
তাহার কাঁরণ আমর চিত্বকে সংঘত বাঁখিতে পারি না। চিত্ত স্টহার প্রতি 


সমাধ-পাঁদ ৩২৩ 


তরঙ্গাঁকারে & ধাবমান হয়; আমরা তখন মনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। 
আমাদিগের মনে ম্বণা অথবা অপরের প্রতি অনিষ্টভাব-পোঁষণরূপ যে 
প্রতিক্রিয়। হয়, তাহ শক্তির অপচয়-মাত্র। আর কোন অশুভ চিন্ত। ব। ঘ্বণা- 
প্র্থত কার্ধ থব। কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্ত৷ যদি দমন করা যায়, তবে 
তাহা হইতে শুভকারী শক্তি উৎপন্ন হইয়! আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত 
থাঁকিবে। এরূপ সংযমের দ্বার আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নয়, 
বরং তাহ! হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে । যখনই আমর] দ্বণ 
অথবা ক্রোধবৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা! আমাদের অঙ্থৃকুল শুতশক্তিরূপে 
সঞ্চিত হইয়। উচ্চতর শক্তিতে পবিণত হয়। 


প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা! প্রাণত্য ॥ ৩৪ ॥ 
_যথাযথ রেচক ও কুস্তক দ্বার (চিত্ত স্থির হয় )। 


এখানে প্রাণ, শব্দ বাবহৃত হইয়াছে । প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নয়। 
সমগ্র জগতে যে শক্তি ব্য।% রহিয়াছে, তাহারই নাম “প্রাণ । জগতে 
যাহা কিছু দেকছিিতেছ, যাহা কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন 
করে, যাঁহ। কিছু কাঁজ করিতে পাঁরে, অথব! যাহার জীবন আছে, তাহাই 
এই প্রাণের বিকাশ ।& সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত বহিয়াছে, তাহার 
মমষ্টিকে প্রাণ বলে। কল্পারস্তের প্রান্জালে এই প্রাণ প্রান এককুপ 
গতিহীন অবস্থায় ( অব্যক্ত ) থাকে, আবার কল্পারস্-কালে প্রাণ ব্যক্ত হইতে 
আরস্ত হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই মন্যজাতি 
অদ্থব৷ অন্ঠান্ত প্রথণীতে স্বায়বীয় গতিন্ধপে প্রকাশিত, এ প্রাণই আবার চিন্তা 
ও অন্যান্য শক্তিবপে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের 
সমহি। মন্ুষ্যদেহেও এবপ ঃ যাঁহ| কিছু দেখিতেছ ব|। অন্গভব করিতেছ, 
সকল পদার্থ আঁকাঁশ হইতে উৎপল, আর বিভিন্ন শক্তি প্রাণ হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ কর] ও ধারণ করার নামই 
প্রাণায়াম'। যোগশান্ের পিতাঁম্বরূপ পতঞ্চলি এই প্রাণায়াম সম্বদ্ধে কিছু 
বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্ত” তাহার পরবত্ণ অন্যন্য যোগীরা এই 
প্রাণাক্নামু সপ্ন্ধে অনেক তত্ব আবিফার করিয়া! উহাঁকেই একটি মহতী বিদ্যা] 
করিয়া তুললিয়াছেন। পতগ্তলির মতে 'ইহ। চিত্তবৃত্তিনিরৌধের বহু উপায়ের 


৩২৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


মধ্যে একটি উপায় মাত্র, কিন্তু তিনি ইহার উপর বিশেষ ঝৌক দেন'নাই । 
তাহার ভাব এই যে, শ্বাস খানিকক্ষণ বাহিরে ফেলিয়া আবার ভিতরে 
টানিয়া লইবে এবং কিছুক্ষণ উহা ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহাতে মন 
অপেক্ষারুত একটু স্থির হইবে । কিন্তু পরবর্তীকালে ইহ! হইতেই 'প্রাণায়াম” 
নামক বিশেষ বিছ্ার উৎপত্তি হইয়াছে । এই পরবতী যোঁগিগণ কি 
বলেন, সে-সন্বন্ধে আমাদের কিছু জানা আবশ্যক । 

এ-বিষয়ে পূর্বেই কিছু বল! হুইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিলে তোমাদের 
মনে রাখিবার সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে, এই প্রাণ 
বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না$ যে শক্তিবলে শ্বাস-প্রশ্বাীণের গতি হয়, যে 
শক্তিটি বাস্তবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণন্বরূপ, তাহাকে প্রাণ বলে । আবার 
সমুদয় ইন্দ্রিয় বুঝাইতেও এই প্রাণশব ব্যবহৃত হইয়। থাকে । এই 
সমুদয়কেই প্প্রাণ” বলে। মনকেও আবার প্রাণ” বলে। অতএব দেখা 
গেল যে, প্প্রাণ' শক্তি। তথাপি আমরা ইহাকে শক্তি-নামে অভিহিত 
করিতে পারি না, কারণ শক্তি এ প্রাণের বিকাশম্বরূপ । শক্তি ও নানাবিধ 
গতিরূপে ইহাই প্রকাশিত হইতেছে । মনের উপাদ1ন চিত্ত যন্ত্র চতুর্দিক 
হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করে এবং এই প্রাণ হইতেই শরীর-বক্ষার হেতুভূত ভিন্ন 
ভিন্ন জীবনীশক্তি এবং চিন্তা, ইচ্ছা! ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন করিতেছে । 
এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াঘারা আমর। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন আগ্রবীয় শক্তিপ্রবাহগুলিকে বশে আনিতে পারি। 
আমর প্রথমতঃ এগুলিকে চিনিতে আরম্ভ করি, পরে অল্পে অল্পে উহাদের 
উপর ক্ষমতা লাভ করি, এবং এগুলিকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই। নি 

পতঞ্জলির পরবর্তা ধোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রাণ- 
প্রবাহ আছে। একটিকে তাহারা “ড়া” অপরটিকে “পিঙ্গলা” ও তৃতীয়টিকে 
'ুযুয্াঁ বলেন। তাহাদের মতে-পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণদিকে, ইড়। 
বামদিকে, আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শুন্য নালী স্থযুক্না আছে। 
তাহাদের মতে- ইড় ও পিঙ্গলা নামক শক্তিপ্রবাহছয় প্রত্যেক মানুফের মধ্যে 
গ্রাবাহিত হইতেছে, উহাদের সাহাীয্যেই আমরা শরীরের ক্রিয়াদি 'সম্পন্ন 
কবিতেছি। স্বষুস্তরী সকলের মধ্যেই আছে বটে, তবে কেবল যোগীব, শরীরেই 
উহার কাজ হয়। তোমাদের স্মরণ রাখ উচিত যে, যোগী ফেঞসাঁধনবলে 


সমাধি-পাদ ৩২৫ 


নিজেই দেহ ারিবতিত করেন। যতই সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ 
পরিঝতিত হইয়া যাইবে $ সাধনের পূর্বে তোমার যেরূপ শরীর ছিল, পরে 
আর সেরূপ থাকিবে না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নয়; ইহা? যুক্তি ছারা 
ব্যাখ্যা কর শবাইতে পারে । আমরা যাহ! কিছু নৃতন চিন্ত। করি, তাহাই 
ষেন আমাদের মস্তিষ্কের মধ্য দিয় একটি নৃতন প্রণালী নিখাঁণ করিয়া দেয়! 
ইহু] হইতে বুঝ! যায়, মনুষ্যস্বভাব এত স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন? 
মানুষের স্বভাবই এই যে, উহ1 পূর্বাবতিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, 
কারণ উহ্ধ অপেক্ষাকৃত সহজ । দৃষ্টাস্তন্বরূপ যদি মনে কর! ষাঁয়__মন একটি 
স্থচি আর মন্তিক্ষ উহার সম্মুখে একটি কোমল পিগুমাত্র, তাহা হইলে দেখা 
যাইবে যে, শ্বামাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্ষমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত 
করিয়৷ দিতেছে, আর মস্তিফষমধ্যস্থ ধূসর পদার্থ এ পথটিকে পৃথক্‌ রাখিবাঁর 
জন্য উহার একটি সীমানা প্রস্তত কারু! দেয়। যর্দি এ ধূসরবণ 
পদাথাট না থাকিত, তাহ! হইলে আমাদের কোন শ্মৃতি সম্ভব হইত না, 
কারণ ন্মত্তির অর্থ-_পুরাতন পথে মণ, একটি চিন্তার উপর দাগ। বুলানে]। 
হয়তো তোমর লক্ষ্য করিয়া থ।কিবে, যখন আমি সকলের পরিচিত 
কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া, এগুলিরই ঘোরফের করিয়া কিছু বলিতে 
প্রবৃত্ত হই, তখন তোঞ্জর। সহজেই আমার কথা বুঝিতে পারে! ইহার 
কারণ আর কিছুই নয়-_এই চিন্তার পথ ব। প্রণালীগুলি প্রত্যেকেরই মস্তিঙ্গে 
বিছমান আছে, কেবল এগুলিতে ফিরিয়া আসিতে হয়, এইমাত্র। কিন্ত 
যখনই কোন নৃতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আসে, তখনই মস্তিষ্কের মধ্যে 
নৃত্ঞম প্রণ।লী নির্মাণ করিতে হয়ঃ এইজন্য তত সহজে উহ। বুঝা খায় ন1। 
এইজন্য মণ্তিফই__অজ্ঞাতসারে এই নৃতন ধরনের ভাবদ্বারা পরিচালিত হইতে 
অন্বীকার করে, মান্গষেরা নয়। উহ! যেন গতিরোধ করে। প্রাণ নুতন 
নৃতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মন্ডিক্ষ তাহা করিতে দিতেছে ন]1। 
মানুষ যে স্থিতিশীলতার এত পক্ষপাতী, ইহাই তাহার গুঢ় রহস্য । মন্তিষের 
মধ্যে এই প্রণালীগুলি ঘত অল্প পরিমাণে থাকে, আর প্রাণরূপ কুচি উহার 
ভিতর ম্মত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত করে, মন্তিঞ ভতই রক্ষণশীল হইবে, ততই 
উহ নৃতনু প্রকার চিস্ত। ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে । মানুষ যতই 
চিন্তাশীল জয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পথণগুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে 


৩২৬ স্বামীজীর বাণী ও বচন! 


ততই সহজে সে নৃতন নৃতন ভাব গ্রহণ করিবে ও বুঝিতে পারিধে। প্রত্যেক 
নৃতন ভাঁব সন্ধে এইরূপ জানিবে। মস্তিফ্কে একটি নূতন ভাব আসিলেই 
মন্তিষধের ভিতর নৃতন প্রণালী নিমিত হয়। এইজন্য যোগ অভ্যাসের 
সময় আমর! প্রথমে এত শারীরিক বাধাপ্রাপ্ত হই, কারণ যোগ নৃতন 
চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি । এইজন্তই আমর! দেখিতে পাই, ধর্মের যে অংশ 
প্রকৃতির জাগতিক ভাব লইয়া! বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহা বহু লোকের 
গ্রাহথ হয়, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা। মনোবিজ্ঞান, যাহা 
কেবল মানুষের অস্তংপ্রকৃতি লইয়] ব্যাপৃত, তাহা! সাধারণতঃ মবহেলিত 
হয়। 

আমাঁদের এই জগতের সংজ্ঞ| কি, তাঁহ! আমাদের ম্মরণ রাখ! আবশ্তক ; 
জগৎ আমাদের সজ্ঞানভূমিতে প্রকাশিত (প্রক্ষেপিত) অনস্ত সত্তামাত্র। 
অনন্তের কিয়দংশ আমাদের চেতনার স্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহীকেই 
আঁমরা আমাদের “জগৎ বলিয়। থাকি। তাহা হইলেই দেখ। গেল, 
ইন্দ্রিয়ান্ভূতির বাহিরে এক অনন্ত সত রহিয়াছে । এই ক্ষুদ্রপিণ্ড খাহাকে 
আমরা জগৎ বলি, এবং ইহার অতীত অনস্ত সত্তা--এই দুইটি বিষয়ই ধর্মের 
অন্তর্গত । যে ধর্ম এই উভয়ের মধ্যে কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তাঁহ! 
অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্মকে এই উভয় বিষয় লইয়াই অর্লোচন। করিতে হইবে । 
অনন্তের যেটুকু ভাগ আমাদের এই জ্ঞানের ভিতর দিয় অনুভব করিতেছি, 
যেটুকু দেশকালনিমিতৃবূপ পিগ্চরের ভিতর আমিয়। পড়িয়াছে, এইটুকু লইযা 
ধর্মের মে অংশ ব্যাপৃত, তাহ! সহজে বোধগম্য হয়, কারণ আমরা তো পূ 
হইতেই তাহার মধ্যে রহিয়াছি, আর এই জগতের ভাব প্রায় স্মরণাঁতীত কাল 
হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু ধর্মের যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়। 
ব্যাপৃত, তাহা৷ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন $ সেইজন্য উহার চিন্তায় মণ্তিফের 
মধ্যে নৃতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শবীরটাই যেন বিপর্যস্ত 
হয়; সেইজন্য সাধন করিতে গিয়া সাধারণ মাঁজ্ষ প্রথমট। চিরাভ্যস্ত পথ 
হইতে বিচ্যুত হুইয়। পড়ে। যথাসম্ভব এই বিপর্যয়ের ভাব কমাইবারি জন্যই 
পতঞ্চলি এই-সকদ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, এগুলি হইতে মির্বাচন 
করিয়া আমাঁদিগের সম্পূর্ণ উপষোগী একটি সাধন-প্রণালী আমর] অভ্যাস 
করিতে পারি। * 


সমাধ-পাদ ৩২৭ 


** 'বিষস্ীবতী ব। প্রবৃত্তিরু্পন্স। মনস; স্থিতিনিবদ্ধিনী ॥ ৩৫ ॥ 
_যে-সর্কল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি 
হয়, ০েই-সকল সমাধি মনের স্থিতির কারণ হইয়। থাকে । 


ধারণ। * অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই ইহা আপনা-আপনি আসিতে 
থাকে ; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন একাগ্র করা যায়, তবে 
কিছু দিনের মধ্যেই অভূত্ত সুগন্ধ অনুভব করা যায়। এইব্পে জিহ্বামূলে 
মনকে একাগ্র করিলে, সুন্দর শব শুনিতে পাওয়া যাঁয়। জিছবাগ্রে এইব্প 
কঙ্গিলে *দিব্য বপান্বাদ হয়, জিছ্বামধ্যে মনংসংযম করিলে বোধ হয়, যেন 
কি এক বস্ব'স্পর্শ করিলাম। তালুতে মনঃসংঘম করিলে দিবারূপসকল 
দেখিতে পাওয়। যায়। কোন অঙখ্িিচিত্ত ব্যক্তি যদি এই যোঁগের কিছু সাধন 
অবলম্বন করিয়া উহ1র সত্যতাঁয় সন্দিহান হয়, তখন কিছুধিন সাধন।র পর 
এই-সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে তাহার আর সন্দেহ থাঁকিবে না, তখন 
সে অধ্যবসায়-সহকারে সাধন করিতে থাকিবে। 

বিশোকা বা জ্যোতিত্মতী ॥ ৩৬ ॥ 

-_ শোৌকরহিত জ্যোতিত্মান্‌ পদার্থের ধ্যানের দ্বারাও সমাধি হয়। 


ইহ|! আর একপ্রকার সমাধি। এইব্ধপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের 
মধ্যে যেন একটি পদ্ম রহিয়াছে, তাঁহার পাপড়ি অধোমুখে ; উহার মধ্য দিয় 
ুযুস্তা গিয়াছে । তারপর পূরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর 
যে, পাপড়ির সহিত এ পদ্ম উর্ধধমুখ হইয়াছে, আর এ পদ্মের মধো মহাজ্যোতিঃ 
বহিয়াছে। এ জ্যোতির ধ্যান কর। 

বীতরাগবিবয়ং বা চিত্তম্‌॥ ৩৭ ॥ 

__অথবা যে হৃদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, 
তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে । 


কোন সাধুপুরুষের কথ। ধর। কোন মহাপুরুষ, ধাহ'র প্রতি তোমার 
থুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, ধহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাদক্ত বলিয়! 
জানো, তাহার হৃদয়ের বিষয় চিত্ত। কর। ধাহার অস্ত:করণ সর্ববিষয়ে 
অনাস্কঁ হইয়াছে, তীহার অন্তরের রিষয় চিন্তা করিলে তোমার অস্তঃকরণ 


€ 


৩২৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


শান্ত হইবে। ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর।এক উপায় 
আছে। 


স্বপ্ননিদ্রীজ্ঞানালম্বনং ব! ॥ ৩৮ ॥ 
অথবা. স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার 
(এবং নিদ্রা! বা স্ুযুত্তি-অবস্থায় লব্ধ সাত্বিক সুখের ) ধ্যান করিলেও 
চিত্ত প্রশাস্ত হয় । 


কখন কখন লোকে এইবপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেবতারা 
আপিয়। কথাবার্তা কহিতেছেন, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর 
হইয়। রহিয়াছে । বায়ুর মধ্য দিয়। অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, 
মে তাহ। শুনিতেছে। এ স্বপ্রাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের ভাবে থাকে । 
জাগরণের পর এ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া থাকে । এ স্বপ্রটিকে সত্য 
বলিয়। চিন্ত] কর, উহার ধ্যান কর। তুমি যদি ইহাঁতেও সমর্থ না হও, তবে 
যে-কোন পবিত্র বসত তোমার ভাঁল লাগে, তাহাই ধ্যান কর। 


যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥ 
--অথবা যে-কোন জিনিস তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, 
তাঁহারই ধ্যান দ্বারা ( সমাধি লাভ হয় )। 


অবশ্ঠ ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যনি করিতে 
হইবে। কিন্ত যে-কোন সৎ বিষয় তুমি ভালবাষেো_যে-কোন স্থান তুমি 
খুব ভালবাসে, যে-কোন দৃশ্য তুমি খুব ভালবাসো, যে-কোন ভাব তুমি খু 
ভালবাসো, যাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিস্ত। কর। 


পরমাণুপরমমহত্বান্তোইন্) বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 
-_-এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে 
পর্ষস্ত তাহার মন অব্যাহতগতি লাভ করে। 
মন এই অভ্যানের দ্বারা অতি স্ুশ্্' হইতে বৃহত্তম বস্ত পর্যস্ত ল্‌হ্জে 


ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলেই (মনোবৃত্তিরপ ) মনের তরঙ্গ গুলিও 
ক্ষীণতর হইয়৷ আসে। 


সমাধি-পাদ ৩২৯ 


্ীপবৃতেরিজাতত্েব মণেগ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রান্থেষু তৎস্থ-তদর্জনতা- 
সমাপাত্তি: ॥ ৪১॥ 
_যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় ( বশীভূত 
হয়), তাহঠর চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্টিক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত 
বস্ত্র সম্মুখে তৎসদৃশ বর্ণ ও আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ 
ও গ্রাহ্া বস্তুতে ( অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ বস্তরতে ) একাগ্রতা ও 
একীভাব প্রাপ্ত হয়। 


এইবপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল লাভ হয়? আমাদের 
অবশ্তই স্মরণ আছে যে, পূর্বে এক স্থত্রে পতগ্লি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
সমাধির কথা বর্ণন। করিয়াছেন। প্রথম সমাধি স্ুল বিষয় লইয়া, দ্বিতীয়টি 
স্ক্প বিষয় লইয়া1$ পরে ত্রমশ: আরও স্ম্মাঙ্গনুম্ম বস্ত আমাদের সমাধির 
বিষয় হুয়, তাহাঁও পূর্বে কথিত হুইয়াছে। এই-সকল সমাধির অভ্যাস দ্বার! 
স্ুলের ন্তাঁয় সুক্্ম বিষয়ও আমর! সহজে ধ্যান করিতে পারি। এই অবস্থায় 
যোগ। তিনাট বণ্ত দেখিতে পান--গ্রহীতা, গ্রাহা ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় 
ও মন। তিন প্রকার ধ্যানের বিসয় আমাদিগকে দেওয়। হইয়াছে। প্রথমতঃ 
স্বল, যথা__শরীর বা জড় পদা্থসমূদয়। দ্বিতীয়তঃ সুক্্ম বস্তপনুদয়, যথ।__ 
মন ব। চিত্তার্দি। তৃতীয়তঃ গুণবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ অন্মিত। বা অহঙ্কার । 
এখানে “আত্মা” বলিতে উহার যথার্থ শ্বব্ূপকে বুঝাইতেছে না। অভ্যাসের 
সবার! যোগী এই-সকল ধ্যাঁনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়! থাকেন। তখন তাঁহার এতাদৃশী 
এক গ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই অন্তান্য বস্ত মন 
হইতে সরাঁইয়। দিতে পারেন । তিনি যে-বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত 
এক হইয়া! যান ( তৎস্থিতত। ও তদগ্নত1); যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি ষেন 
একখগ্ড স্ফটিকতুল্য হইয়া যাঁন $ পুষ্পের নিকট ম্ষটিক থাকিলে এ স্ফটিক ধেন 
পুষ্পের সহিত প্রায় এক হইয়া যায়; যদি পুষ্পটি লোহিত হয়, তবে স্কটিকটিও 
লোহিত দেখায়, যদ্দি পুষ্পটি নীল: হয়, তবে স্টিকটিও নীল দেখার। 


ত্র শব্দার্থভ্ঞানবিকল্লেঃ সক্ধীর্ণ! সবিতর্কা সমাপত্তি ॥ ৪২ 
শব্দ, অর্থ ও তৎপ্রন্থত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই 
তাহা সবিতুর্ক অথাৎ বিতর্কযুক্ত সমাধি বলিয়া! কথিত হয়। 


৩৩৪ ত্বামীজীর বাণী ও রচন] 


এখানে “শব অর্থে কম্পন। “অর্থ অর্থে যে লাীয়বিঞ্ক শক্তিগ্রবাহ 
উহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর 'জ্ঞান? অর্থে গ্রতিক্রিম্া । আমরা 
এ পর্বস্ত যত প্রকার ধ্যানের কথ শুনিলাম, পত্গ্ুলি এ-সবগুলিকেই সাবতর্ক 
বলেন। ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের 
কথ। বলিবেন। এই পবিতর্ক সমাধিতে আমর] বিষয়ী ও বিষয়--এই ছ্তভাব 
রক্ষা করি ) শব্দ, উহার অর্থ ও তত্প্রহ্ুত জ্ঞানের মিশ্রণে উহ] উৎপন্ন হয়। 
প্রথম বাঁহাকম্পন--“শব্'" ) উহ। ইন্ছরিয-প্রবাহদ্বারা ভিতরে প্রবাহিত হইলে 
তাহাকে “অর্থ বলে। তারপর চিত্তে এক প্রতিক্রিয়া-গ্রবাহ আঘে, উহাকে 
“জ্ঞান” বল। ষায়। যাহাকে আমরা জ্ঞান (বাহাবস্তর অনুভূতি ) বলি, তাহ! 
প্রকৃতপক্ষে এই তিনটির মিশ্রণ ব। সমঠি ( সক্গীর্ণ) মাত্র। আমরা এ পধন্ত 
যত প্রকার ধ্যানের কথ। পাইয়াঁছি, তাহার সবগুলিতে এই মিশ্রণই আমাদের 
ধ্যেয়। ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হুইবে, তাঁহ1 উচ্চতর । 


স্থৃতিপরিশুদ্ধো স্ববূপশ্ুন্টেবার্থমাত্রনির্ভাস! নিবিতর্কা ॥ ৪৩ ॥ 
যখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়। যায়, অর্থাৎ স্মৃতিতে আর কোন গুণসম্পর্ক 
থাকে না, যখন উহা ধ্যেয় বস্তর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই 
নিবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কশূন্য সমাধি । 


পূর্বে যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের কথ। বল৷ হইয়াছে, এই তিনটি একত্র 
অভ্যাস করিতে করিতে এমন এক সময় অসে, যখন উহার! আর মিশ্িত হয় 
না, তখন আমরা অনায়ামে এই ত্রিবিধ ভাঁবকে অতিক্রম করিতে পারি। 
এখন প্রথমতঃ এই তিনটি কি, তাহা আমরা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা কর্বি। 
এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্বের সেই হর্দের উপমাঁর কথা ম্মরণ কর $ চিত্তকে হুদ্ের 
সহি'ত তুলন1 কর! হইয়াছে, আর শব! বা বাক্য অর্থাৎ স্তর কম্পন যেন উহার 
উপর একটি তরঙ্গের ন্যায় আলিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই এ স্থির হণ 
রহিয়াছে । মনে কর, আমি “গো” এই শব্ধটি উচ্চারণ করিলাম । যখনই 
উহ! তোমার করণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে ভোমার চিত্তহ্রদদে একটি তরঙ্গ 
উখিত হইল। এ তবঙ্গটি 'গো”শব্ব-হ্থ চিত ভাব; আমর] উহাকেই আঁকার 
বা অর্থ বলিয়। থাকি । তুমি যে মনে করিয়া থাকে, আমি একটি “গো'কে 
জানি, উহা! কেবল তোমার মনোমধ্যস্থ একটি তরঙ্গমীত্র। উহা! বাহা ও 


সমাধ-পা্ ৩৩১ 


আত্ত্যস্তর শ্প্রবাহের প্রতিক্রিয়ারপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এর শব্দের 
সঙ্গে সে তরঙ্গটিও লয় পায়। একটি বাক্য বা শব্দ বাতীত তরঙ্গ 
থাকিতে পারে না। অবশ্য তোমার মনে হইতে পারে যে, যখন কেবল 
“গোবিষয়ে দস্তা কর অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কানে আসে না, 
তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন এ শব্ধ তুমি নিজে নিজেই করিতে 
থাকো!। তুমি তখন নিজের মনে-মনেই 'গো' এই শব্টি আস্তে আস্তে 
বলিতে থাকো, তাহা হইতেই তোমার অন্তরে একটি তরঙ্গ উখিত 
হয়। শঙ্দর উত্তেজনা ব্যতীত কোন তরঙ্গ উঠিতে পারে নাঃ 
যখন বাহির হইতে এ উত্তেজনা আসে না, তথন ভিতর হইতেই উহ! 
আসে। আন যখন শব্দটি থাকে না, তখন তরঙ্গটিও থাকে না। তখন 
কি অবশিষ্ট থাকে? তখন এ প্রতিক্রিঘার ফলমাত্র অবশি& থাকে। 
উহাই জ্ঞান । এই তিনটি আমাদের মণে এত দুঢসন্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আমর! 
উহা দিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, তখনই ইঞ্জিয়িগণ 
কম্পিত হুইয়। থাকে, আর প্রবাহমকল প্রতিভক্রিয়ারূপে উৎ্পণ হইয়া থাকে, 
উহ্ারা একটির*পর আর একটি এত শীঘ্ব আসির। থাকে যে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইতে আর একটিকে বাছিত্। লওয়া অতি কঠিন ; এখানে খে সমাধির 
কথ। বল। হইল, তাহা*্দীর্ঘক।ল অভ্যাঁস করিলে সকল সংস্কারের আধাবতূমি 
স্বৃতি শুদ্ধ হইয়া যাঁয়, তখনই আমর এগুলির মধ্যে একটি হইতে অপরটিকে 
পৃথক্‌ করিতে পারি, ইহাঁকেই নিবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্বশৃন্য সমাধি বলে। 
এতট়্েব অবিচার! নিবিচার! চ সৃক্মমবিষয়া ব্যাখাতা। ॥ 8৪ ॥ 

_-পূর্বোক্ত সুত্রদ্ধয়ে যে সবিতর্ক ও নিবিতর্ক সমাধিদ্বয়ের কথ 
বল। হইল, তদ্দারাই সবিচার ও নিধিচার উভয় প্রকার সমাধি, 
যাহাদের বিষয় শ্ক্ষমতর, তাহাদেরও ব্যাখ্য। করা হইল | 


এখানে পূর্বের গ্তায় বুঝিতে হইবে । কেবল পূর্বোক্ত ছুইটি ধ্যানের বিষয় 
স্থল, এখানে ধ্যানের বিষয় স্ক্কর। 

| সৃন্মমবিষয়ত্বধ্ালিঙগ-পর্বনসানম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
__স্গ্্নবিষয় অলিঙ্গে অর্থাৎ অব্যক্ত বা প্রধানে ( প্রকৃতিতে ) 
পর্যবলিত,হয়। 


৩৩২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ভূতগুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বন্তকে স্ুল বঙ্ঠো। সৃুক্মবস্ত 
তন্মান্রা হইতে আরম হয়। ইন্ড্রিয়, মন ( অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, ইন্ডরিয়ের 
সমগ্রিন্বকূপ ), অহঙ্কার, মহত্ত্ব ( যাহ] সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ), সত্ব, 
বজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান (প্রকৃতি অথব। অব্যক্ত ), 
এ-সবই সুক্ষ বস্তর অন্তর্গত। পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর 
পড়েন না। 


ত এব সবীজঃ সমাধি ॥ ৪৬ ॥ 
_ পূর্বোক্ত সমাধিগুলি সবই সবীজ সমাধি । 


এই সমাধিগুলিতে পূর্বকর্ষের বীজ নাঁশ হয় না; স্ৃতরাং এগুলি 
দ্বার] মুক্তিলাভ হয় না। তবে এগুলি ছারা কি হয়? তাহ পরবর্তী 
স্মত্রগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। 


নিবিচার-বৈশারগেহধ্যাত্প্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 
_নিধিচার সমাধিতে সত্বগুণ প্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইলে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে 
স্থির হয়, ( ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা )। 


খতভ্তর! তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥ 
_-উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে খতন্তর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ 
জ্ঞান বলে। 


পরস্থত্রে ইহ] ব্যাখ্যাত হইবে। 


শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥ 
--যে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা 
সাধারণ বস্তববিষয়ক। যে-সকল বিষয় আগম-ও অন্রুমান-জন্য 
জ্ঞানের গোচর নয়, তাহার! পুর্বকথিত সমাধির প্রকাশ্য । 
ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণ-বস্তধিষয়ক জ্ঞান আমর! প্রত্যক্ষাম্ছভব, 


তদুপস্থাপিত অন্মান ও বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই । বিশ্বস্ত 
লোক” অর্থে যোগীরা খধিদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, খষি অর্থে ,বেদবণিত 


সমাধি-পাঁদ ৩৩৩ 


ভাকশীলির টা অর্থাৎ ধাহাঁরা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এইজন্য যে, উহ্‌! বিশ্বস্ত লোকের বাঁক্য। শাস্ 
বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাহার বলেন, শুধু শাস্ত্র আমাদিগকে সত্য 
অন্থভব করাইতে কখনই সমর্থ নয়। আমর] সমগ্র বেদপাঠ করিলাম, তথাপি 
আধ্যাত্মিক তত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল ন1। কিন্তু যখন আঁমরা সেই 
শাস্ত্োক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কাঁধ করি, তখনই আমরা এমন এক 
অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি হয়; 
যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও অন্থমান যেখানে ঘে'ষিতে পারে না, উহ1। সেখানেও প্রবেশ 
করিতে সমর্থ, সেখানে আপ্তবাঁক্যেরও কোন কার্ধকাঁরিতা নাই। এই সুত্রদধার। 
ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষ কাই যথার্থ ধর্ম, উহাই ধর্মের সার, 
আর অবশিষ্ট যাহা] কিছু-যথা ধর্মবক্ততাশ্রবণ অথব। ধর্মপুস্তকপাঠ ব। 
বিচার-_কেবল এ পথের জন্য প্রপ্তত ওয়া হাত্র। উহ] প্রকৃত ধম নয়। 
কেবল বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সায় দেওয়া! বা না-দেওয়া (প্রকৃত ধর্ম নয়। 
যোগীদিগের মূল ভাব এই যে, আমরা যেমন উত্দ্িয়-গ্রাহা বিষয়ের সাক্ষাৎ 

ংস্পর্শে আসি,*ধর্ণও তেমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি; বরং ধর্ম আরও 
গভীরভাবে অনুভূত হইতে পারে। ঈশ্বর, আত্মা প্রন্ভৃতি ধর্মের যে-সকল 
প্রতিপা্য সত্য আছে, ব্কহবিক্ডরিয় দ্বার। এগুলি প্রত্যক্ষ কর যাইতে পারে না । 
চক্ষুদ্ধার। আমি" ঈশ্বরকে দেখিতে পাঁই ন। বা হস্তদবার1 ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে 
পাঁরি না । আর ইহাঁও জানি যে, বিচাঁর আমাদিগকে ইন্ছিয়ের অতীত প্রদেশে 
লইয়া যাইতে পারে নাঃ উহা! আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া 
দিয়া! চলিয়া যাঁয়। সমস্ত জীবন আমর বিচার করিতে পারি, তথাপি 
আধ্যাত্মিক তত্ব গ্রমাঁণ বা অপ্রমাণ করিতে পারিব না। এইপ্প বিচার তো 
সহম্রবর্ষ ধরিয়া চলিতেছে ; আমর যাঁহ। সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পাঁপি, 
তাহাই ভিত্তিম্বব্ূপ করিয়। সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাঁধি করিয়। থাকি। 
অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হুইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়্ান্গন্তিরূপ গণ্ডির 
ভিতরেই ভ্রমণ করিতে হইবে $ উহ1 তাহার বাহিরে কখনই যাইতে পারে না। 
সুতরাং আধ্যাত্মিক তত্বানুভূতির ক্ষেত্র ইন্দ্রিয়ান্ভৃতির বাহিরে । যোগীরা 
বলেন, মানুষ ইন্্রিয়জ প্রত্যক্ষ ও বিচারশক্তি দুই-ই অতিক্রম করিতে পারে। 
নিজ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিবার শক্তি মাস্থষের আছে, আর এই শক্তি 


৩৩৪ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জীবে অন্তর্সিহিত। যোগাভ্যার্জের ছারা" এই 
এক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ বিচারের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তর্কের 
অগম্য বিময়সমূহ প্রত্যক্ষ করে। | 


তজ্জঃ সংস্কারোইহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥" 
_-এই সমাধিজাত (জ্ঞান ও ক্রিয়া) সংস্কার অন্যান্য সংস্কারের 
প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য সংস্কারকে আর আসতে দেয় না। 


আমর! পূর্বহ্ুত্রে দেখিয়াছি যে, এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে যাইবার একমাত্র 
উপায়_-একাগ্রত।। আমরা আরও দেখিয়াছি পৃবসংস্কারগুলিই কেবল 
আমাদিগের ই প্রকার একাগ্রতা লাঁভের প্রতিবন্ধক । তোঁমর। সকলেই 
লক্ষ্য করিয়াছ খে, যখনই তোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই 
তোমাদের নানাগ্রকার চিস্তা আসে। যখনই ঈশ্বরচিস্তা করিতে চেষ্টা কর, 
ঠিক সেই সময়েই এ্-সকল সংস্কার জাগিয়৷ উঠে। অন্য সময়ে এগুলি তত 
প্রবল থাঁকে না, কিন্ত যখনই এগুলিকে দূর করিবার চেষ্ট। কর, তখনই উহার 
নিশ্চয় আসিবে, তোমার মনকে যেন একেবারে ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করিবে। ইহার কাঁরণ কি? এই একাঁগ্রতা-অভ্যাসের সময়েই এগুলি 
এত প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি (গুলিকে দমন করিবার 
চেষ্টা করিতেছ বপিয়াই উহার। সনুদয় বল প্রকাঁশ করে।' অন্যান্য সময়ে 
উহ্ণর। এভাবে বল প্রকাশ করে না। এ-দকল পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই 
ব1কত। চিত্তের কোঁন স্থনে উহার৷ জড়ে! হইয়া রহিয়াছে, আর ব্যাদ্রের 
মতো লম্ফষ দিয়া আক্রমণের জন্য যেন সর্বদ প্রস্তুত হুইয়। রহিয়াছে। 
গুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাহাতে আমরা যে ভাঁবটি হৃদয়ে 
রাখিতে ইচ্ছা! করি, কেবল সেই ভাবটিই আসে, অন্যান্য ভাবগুলি চলিয়। 
যায়। তাহা না হইয়। এগুলি এ সময়েই আসিবাঁর চেষ্টা করিতেছে। মনের 
একাগ্রতা-শক্তিকে বাধ। দিবার ক্ষমত! সংস্কারলমূহের আছে। স্থৃতরাং ষে 
সমাধির কথ। এইমাত্র বল। হইল, উহ1 অভ্যান কর। বিশেষ আবশ্বক, কারণ 
উহ এ সংস্কারগ্ুলি দমন করিতে সমর্থ । এইরূপ সমাঁধি-অভ্যাসের দ্বারা 
যে সংস্কার উখিত হইবে, তাহ! এত প্রবল হুইবে যে, অন্যান্য সংকাঁরের 
কার্য বন্ধ করিয়। তাহাদিগকে বশীভূত করিয়। রাঁখিবে। | 


তু 


সমাধি-পাদ ৩৩৫ 


** 'তন্থাষপি নিরোধে সর্বনিরোধান্সিবীজিঃ সমাধি ॥ ৫১ ॥ 
__তাহারও (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কীরকে অবরুদ্ধ 
করে ) অবরোধ করিতে পারিলে সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নিবাঁজ 
সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। 


তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষা--এই 
আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা । আমরা আস্মাকে উপলব্ধি করিতে পাবি 
না, কার উহ! প্ররৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশিত হইয়। গিয়াছে। 
অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহকেই আত্মা বলিয়া মুন করে। অপেক্ষাকৃত 
পণ্ডিত ব্যক্তি মনকেই আত্মা বলিয়! মনে করেন। কিন্ত উভয়েই ভ্রাস্ত। 
আত্মা এই-সকল উপাঁধির সহিত মিশ্রিত হন কেন? চিত্তে নানাগ্রকার 
তরঙ্গ উঠিয়া আত্মাকে আবুত করে, আমবা কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর 
দিরাই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাই। যদি ভ্রোধক্পপ তরঙ্গ 
উত্থিত হয়, তবে আমবা আম্মাকে ক্রোধযুক্ত মনে করি; বলিয়া থাকি 
আমি রুট হইয়াছি। যদি প্রেমের একটি তরঙ্গ চিন্তে উখিত হয়, তবে এ 
তরঙ্গে নিজেকে প্রতিবিদ্িত দেখিক্স] মনে করি, আমি ভালবাঁসিতেছি। যদি 
ছুর্বলতারূপ তরঙ্গ আসেও উহ।তে আত্ম] 'প্রতিবিষ্বিত হয় এবং মনে করি 
আমি ছূর্বল। 'এই সংস্কারগুলি আত্মার শ্বব্ূপকে আবৃত কারিলেই এই-সব 
বিভিন্ন ভাব উদ্দিত হইয়। খাকে। চিত্তহ্দে যতর্দিন পর্যস্ত একটি তরঙ্গও 
থাকিবে, ততদিন আত্মার প্ররুত স্বরূপ অনুভূত হইবে না। যে পধন্ত না 
নবন্ল তরঙ্গ একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতগলি প্রথমেই শিক্ষা 
দেন, এই তরঙ্গ-ব্ূপ বৃত্তিগুলি কি; তারপর বলেন, এগুলি দমন করিবার 
শ্রেষ্ট উপায় কি। তৃতীয়তঃ শিক্ষা দিলেন_-যেমন এক বৃহৎ অগ্রি ক্ষুত্র 
অগ্রিকে গ্রাস করে, তেষনি একটি তরঙ্গকে কিভাবে এত প্রবল কর৷ 
যাঁয়, ঘহাতে অপর তরঙ্গ গুলি একেবারে উহাতে লুপ্ত হইয়! ায়। যখন 
একটি *মাত্র তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকিবে” তখন উহাকেও দমন কর। সহজ হইবে। 
যখন উহাও চলিয়া যাইবে, তখনই সেই সমাধিকে নিবাঁজ সমাধি বলে। 
তখন আরও কিছুই থাকিবে না, আত্ম নিজ-স্বরূপে নিজ-মহিমায় অবস্থান 


৩৩৬ হ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


করিবেন। আমর] তখনই জানিতে পারিব, আত্মা মির্শ: বা যৌগিক 
পদার্থ নন, আত্মাই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র মৌলিক পদার্থ, স্থতরাং 
আত্মার জন্নও নাই, মৃত্যুও নাই; আত্ম অমর, অবিনশ্বর, নিত, চৈতন্থঘন 
মতা-স্বরূপ। 


দ্বিতীয় অধায় 
সাধন-পাদ 


উপংস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগ2 ॥ ১ 
_তপস্তা, অধ্যাত্মশান্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্মফল-সমর্পণকে 


পক্রিয়াযোগ” বলে। 


পূর্ব স্তধ্যায়ে যে-সকল সমাধির কথ! বল! হইয়াছে, তাহ লাভ করা অতি 
কঠিন। এইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে এ-সকল সমাধিলাভের চেষ্ট' 
করিতে হুইনে। ইহার প্রথম সোপানকে “ক্রিয়াযোগ” বলে। এই শব্দের 
আক্ষরিক অর্থ-_কর্মঘারা যোগের দিকে অগ্রমর হওয়। | আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি 
যেন অশ্ব, মন তাহার লাগাম, বুদ্ধি সারথি, আত্ম! সেই রথের আরোহী 
আর এই শরীর বথন্বর্ূপ।১ মাচ্ধষের আত্মাই গৃহন্বামী, রাজ।-রূপে এই রথে 
তিনি বশিয়া আছেন। অশ্বগণ যর্দি অতি প্রবল হয়, রশ্বিদ্ধার। সংযত ন৷ 
থাঁকিতে চায়, আর যর্দি বুদ্ধিবূপ সারথি এ অশ্থগণকে কিনূপে সংযত করিতে 
হইবে তাহ! না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপর্দ উপস্থিত হইবে । 
পক্ষান্তরে যদি ইন্ডিয়ূণ অশ্বগণ সংযত থাকে, আঁর মনক্ধপ রশ্মি বুদ্ধিরূপ 
সারথির হস্তে 'দু়ভাবে ধৃত থাকে, তবে এ রথ ঠিক উহার গন্তব্য স্থানে 
পৌছিতে পারে । এখন এই তপস্তা-শব্ের অর্থকি? “তপস্যা” শবের অর্থ 
-__-এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে চালন। করিবার সময় খুব দৃঢ়ভাবে রশ্মি ধরিয়। 
থাঁঞ্ষা, উহাদিগকে ইচ্ছামত কার্ধ করিতে ন! দিয় আত্মবশে রাখ । 

পাঠ বা স্বাধ্যায়। এক্ষেত্রে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? নাটক, 
উপন্যাঁস বা গল্পের বই পড়া নয়-_-যে-সকল গ্রন্থে আত্মার মুক্তিবিষয়ে উপদেশ 
ও নির্দেশ আছে, সেই-সকল গ্রন্থপাঠ । আবার “ম্বাধ্যায়' বলিতে বিতর্কমূলক 
পুস্তকপাঠ মোটেই বুঝায় না। বুঝিতে হইবে যোগী বিতর্কমূলক পাঠ ও 
আলোচনা শেষ করিয়াছেন ; তিনি তৃঞ্ধ, উহাতে আঁর তাহা কুচি নাই। 
তিনি পাঠ করেন শুধু তাহার ধারণীগুলি দৃঢ় করিবার জন্য । ছুই প্রকার 


১ ভুলন্টয় £ কঠ উপ. ১1৩।৩-। 
১-২২ 


৩৩৮ ত্বামীজীর বাণী ও রূচন। 


শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে : 'বাদ" (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মবর্ক) ও দিনদাস্ত 
€(মীমাংসাত্মক )। অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ প্রথমোক্ত প্রকার জ্ঞানাহুশীলনে 
প্রবৃত্ত হয়, উহ] তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ-_প্রত্যেক বিষয়ের ব্বপক্ষ-বিপক্ষ দেখিয়া! বিচার 
কর1; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসাঁয়__সমাঁানে উপনীত 
হন। কিন্ত শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিদ্ধাস্তবিষয়ে 
মনের ধাবরণ। প্রগাঁঁ করিতে হইবে। শাস্ত্র অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব 
সকল বস্তর সাঁরভাগ গ্রহণ কর] জ্ঞানলাভের গোপন রহস্ত। এ সারটুকু 
লইয়া এ উপদেশমত জীবনযাপন করিতে চেষ্টা কর। ভারতবর্ষে গচীনকাঁল 
হইতে একটি প্রবাদ; প্রচলিত আছে-_ষদধি তুমি কোন রজহংসের সম্মুখে 
একপাত্র জলমিশ্রিত ছুপ্ধ ধর, তবে সে ছুঞ্চটুক পান করিবে, জলটুকু পড়িয়। 
থাকিবে। এইবপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহ। গ্রহণ করিয় 
অসারটুকু ফেলিয়। দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্তক। 
অন্ধভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না। যোগী এই তর্কযুক্তির অবস্থা 
অতিক্রম করিয়৷ পর্বতবৎ একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। তাহার 
তখন একমাত্র উদ্দেশ্ত-_এঁ সিদ্ধাস্তের দৃঢ়তা বুদ্ধি করা।, তিনি বলেন, 
বিচার করিও না) যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর করিতে 
আসে, তুম তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে । :কোন তর্কের উত্তর না 
দিয়া শাস্তভাঁবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, কারণ তর্ক কেবল মনকে চঞ্চল 
করে। তর্কের প্রয়োজন ছিল “কবল বুদ্ধির অনুশীলনের জন্য ; অধথ। বুদ্ধিকে 
চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধি একটি ছুর্বল যগ্্মাত্র, উহা আমাদিগকে 
শুধু ইন্দ্রিয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিতে পারে। যোগী চাঁন ইন্দ্রিয়াতীত 
অনুভূতির রাঁজ্যে যাইতে, স্তরাঁং তাহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আর কোন 
প্রয়োজন থাকে না। এই-বিষয়ে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, স্তরাৎ আর 
তর্ক করেন না, মৌন অবলম্বন করেন। তর্ক করিতে গেলে মনের সাম্য ন্ট 
হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে একট। চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; ইহ তাহার পক্ষে 
বিশ্বমাত্র । এই-সব তর্ক ও যুক্তিব দ্বার] তত্বান্বেষণ শুধু প্রসঙ্গতঃ আসিয়! পড়ে। 


১» অনস্তপারং কিল শবশাস্ত্রং স্বলপং তথায়ুর্বহবশ্চ বিদ্লাঃ। 
সারং ততো! গ্রাহথমপান্ত ফন্ত হংসৈধথ। ক্ষী রমিবানুমধ্যাৎ 
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এই পকযুক্তিস্ট অতীত রাঁজ্যে উচ্চতর তত্বসমূহ বহিয়াছে। সমগ্র জীবনট! 
€কেবল বি্যালিয়ের বালকের ন্যায় বিবাদ বা বিতর্ক-সমিতি লইয়া! কাঁটাইবাঁর 
জন্য নয়। 

ঈশ্বরে কর্জফ্-অর্পণ অর্থে কর্মের জন্য নিজে কোনরূপ প্রশংস। বা নিন্দা 
দ্বার] প্রভাবিত ন! হইয়। দুইটিই ঈশ্বরে মমর্পণ করিয়। শাস্তিতে অবস্থান কর! 
বুঝায়। 

সমাধি-ভীবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ ॥ ২॥ 

_এক্রিঘাযোগের প্রয়োজন সমাধি অভ্যাসের স্ুবিধ। করিয়! দেওয়া 
এবং ক্লেশজনক বিদ্বপমুদয় ক্ষীণ করা । 

আমর] অনেকেই মনকে আছুরে ছেলের মতো৷ করিয়। ফেলিয়াছি। উহ। 
যাহ চায়, তাহাই দিয়া থাকি । এই জন্য পর্বদ। ক্রিয়াষৌগের অভাস 
আবশ্যক, যাঁহাঁতে মনকে সংযত করিয়! নিজের বশীভূত করা যায়। এই 
মংযমের অভাব হুইতেই যোগের বিস্ন উপস্থিত হইয়া! থাকে ও তাহাতেই 
'রেশের উৎপত্তি । এগুলি দূর করিবার উপায়__ক্রিয়াষোগের দ্বারা মনকে 
বশীভূত করা, মনকে উহার কার্ধ করিতে ন] দেওয়া । 

অবিদ্তাহস্মিতুরাগদ্ধেবাভিনিবেশাঃ পঞ্চরেশাঃ ॥ ৩ ॥ 

-_অবিদ্যা) অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (জীবনে আসক্তি 
--এইগুলিই পঞ্চ ক্লেশ। 


ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনরূপে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়। রাঁখে। 
'অবশ্ট অবিগ্ভাই কারণ এবং অন্য চারটি ফল। অবিগ্ভাই আমাদের ছুংখের 
একমাত্র কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ ছুঃখ 
'দেয়? আত্ম! নিত্য আনন্দস্বরূপ; আত্মাকে অজ্ঞান, ভ্রয় ব। মায়] ব্যতীত আর 
কোন্‌ বস্ত ছুঃখী করিতে পারে? আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমমাত্র। 


' অবিদ্ধা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রন্থগুতনুবিচ্ছিল্পোদারাণাম্‌ ॥ ৪ ॥ 
__অবিগ্ভাই পরবর্তীঞ্চলির উদ্ধপাদক ক্ষেত্র; এগুলি কখন লীন 
€স্বপ্ত )ভাবে, কখন স্ুল্স্মভাবে, কখন অন্ত বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ 
'অভিভূতত হুইয়া থাকে, কখন বা প্রকাশিত (বিস্তারিত ) থাকে । 


বুবৃনর স্বামীজীর বাণী ও রূচন। 


অবিদ্যাই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের (জীবর্চে আসক্তির ) 
কারণ। এ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন অবস্থায় 
থাকে। কখন এগুলি '্প্ত'ভাবে থাকে । তোমরা অনেক সময় 'শিশুতুল্য 
নিরীহ" এই বাক্য শুনিয়া থাকো, কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হম্মতে। দেবতা 
বা অস্থরের ভাব রহিয়াছে । এ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে । যোগীর 
হৃদয়ে পূর্বকর্মের ফলম্বব্ূপ এঁ সংস্কারগুলি “তঙ্গ” (সুক্ষ )-তাবে থাঁকে। 
ইহার তাঁৎপর্য এই, এগুলি খুব সুন্দর অবস্থায় থাকে ; যোগী এগুলি দমন 
করিয়। রাখিতে পাঁরেন-_যাহাতে উহার] ব্যক্ত হইতে ন।.পাঁয়।: “বিচ্ছিন্ন+ 
অবস্থায় কতকগুলি প্রবল সংস্কার অন্য কতকগুলি নংস্কারকে কিছুকালের 
জন্ত অভিভূত ব। আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কিন্তু যখনই এ কারণগুলি চলিয়া 
যায়, তখনই আবার অন্য সংস্কারগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে । এই শেষ 
অবস্থাটির নাম “উদার (বিস্তৃত )। এঁ অবস্থায় সংস্কারগুলি অনুকুল 
পরিবেশ পাইয়। শুভ ব৷ অশুভরূপে প্রবলভাবে কার্ধ কবিতে থাকে । 

'অনিত্যাশুচিদুঃখানাজ্ন্থ নিত্য-শুচি-ন্তরখাত্মখ্যাতিরবিদ্ধা। | ৫ ॥ 
-_অনিত্য, অপবিত্র, ছঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, 
সুখকর ও আত্ম বলিয়! ভ্রম হয়, তাহাকে “অবিদ্ভা” বলে। 


এই সমুদয় সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিদ্যা। আমাদের পিথমে জানিতে 
হইবে, এই অবিগ্ভা কি। আমর সকলেই মনে করি, *'আমি শরীর 5 শুদ্ধ 
জ্যোতির্শয় নিত্য-আনন্দম্বর্ূপ আত্ম। নই” ইহাই অবিদ্যা। আমর! মান্থষকে 
শরীর বলিয়াই ভাবি এবং সেইভাবেই দেখি, ইহ1 মহ] ভ্রম । 
দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকা স্মতৈবাহস্মিতা ॥ ৬ ॥ 
_দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই অন্মিতা। 


আত্মাই যথার্থ “দ্রষ্ঠা» তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্র, অনস্ত ও অমর। আর 
দর্শনশক্কি” অর্থাৎ উহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি? চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ 
নিশ্চয়াত্মিক। বৃত্বি, মন ও ইন্িয়গণ_-এইগুলি আত্মার যস্ত্র। .এইগুলি 
তাহার বাহা প্রগৎ দেখিবার যন্স্বদপ,। আর আত্মার সহিত এগুলির 
একীভাঁবকে অস্মিতাঁরূপ অবিগ্যা বলে। আমর] বলিয়া! থাকি, “আমি চিত্ত", 
'আমি চিত্ত” 'আমি রুষ্ট হইয়াছি*, অথবা “আমি স্থখী”। কিন্ত কিকপে আমবা 


সাধন-পাদ ৩৪১ 


রুট হইতে পারি বা কাহাকেও ঘ্বণা করিতে পারি? আত্মার সহিত 
নিজেকে অভেদ জানিতে হইবে । আত্মার তো কখন পরিণাম হয় না। 
আত্ম। যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এই স্থখী, এই ছুঃঘী হইতে 
পারেন? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাপী । কে তাহাকে পরিবতিত 
করিতে পারে? আত্মা সর্ববিধ নিয়মের অতীত। কে তাহাকে বিকৃত 
করিতে পারে? জগতের কোন কিছুই আত্মার উপর কোন কাঁধ করিতে 
পারে না। তথাপি আমরা অজ্ঞতাবশতঃ নিজদিগকে মনোবুত্তির সহিত 
একীভূত প্লরিয়া ফেলি এবং মনে করি সখ বা দুঃখ অনুভব করিতেছি । 
৪ জুখানুশয়ী রাগ ॥ ৭ ॥ 

_ যে মনোবুত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চাঁয়, তাহাকে 
রাগ বলে। 

আমরা কোন কোন বিষয়ে হখ পাইয়া! থাকি; যে-সব বিষয়ে আমর] 
সুখ পাই, সেগুলির দিকে মন একটি প্রবাহের মভে। প্রবাহিত হইতে 
থাঁকে। 'সুখ-কেন্দরে দিকে ধাঁবমান আমাদের মনের এ প্রবাহকেই “রাগ 
বা আসক্তি" বলে। আমর] যাহাতে সখ পাই না, এমন কোন বিষয়ে 
আমরা কখনই আকৃষ্ট হই না। অনেক সময়ে আমরা নান! প্রকার অদ্ভুত 
বিষয়ে সুখ প্তাইয়। থাঁকি, তাঁহ! হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, 
তাহা সর্বত্রই খাটে । আমর] যেখানে সুখ পাই, সেখানেই আরুই্ট হই। 


খানুশয়ী দ্বেষও ॥৮॥ 
-*ছুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃগুনঃ স্থিতিশীল অন্তঃকরণবৃত্তি- 
বিশেষকে ছ্েষ বলে। 
যাহাতে আমর! ছুঃখ পাই, তাহ। তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাই। 
স্বরসবাহী বিদ্ুবোহপি তথাবূটো হভিনিবেশ2 ॥ ৯ ॥ 
যাহা পুর্ব পূর্ব মরণানুভব হইতে স্বভাবতঃ প্রবাহিত ও যাহ। 
পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহনই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা] । 


এই জীবনের প্রতি মমতা প্রত্যেক জীবেই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া 
যায়। *ইহ)র উপর পরজন্ম-সন্বন্বীয় মত স্থাপন করিবার অনেক চেষ্টা 


€ 


৩৪২ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


হইয়াছে, মান্য জীবনকে এত বেশী ভালবাদে বলিয়৷ ভবিষ্্ঠঠও সে “একটি 
জীবন আকাকঙ্ষা করে। অবশ্য ইহা বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ 
কোন মূল্য নাই। তবে ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, 
পাশ্চাত্যদেশসমূহে এই জীবনের প্রতি মমতা হইতে ষে ভরিষ্যৎ জীবনের 
সম্ভাব্যতা স্ুচিত হয়, তাহা কেবল মান্ধষের পক্ষেই খাটে, অন্যান্য জস্তর 
পক্ষে নয়। ভাঁরতবর্ষে-_জীবনের এই মমতাই পূর্বসংস্কার ও পূর্বজীবন 
প্রমাণ করিবার অন্যতম যুক্তিম্বরপ হইয়াছে। মনে কর, যদি সমুদয় 
জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে লাভ হইয়৷ থাঁকে,ঃতবে ইহা? 
নিশ্চয় যে, আমরা যাহ! কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তা! কখন কল্পনাও 
করিতে পারি না বা বুঝিতেও পাবি না। কুকুটশাবকগণ ডিম্ব হইতে 
ফুটিবামাত্র খাগ্য খু'টিয়া খাইতে আরভ্ভ করে। অনেক সময়ে এপ দেখা, 
গিয়াছে যে, যখন কুকুটী দ্বারা হংসভিম্ব ফুটানে! হইয়াছে, তখন হংসশাবক ডিম্ব 
হইতে বাহির হুইবামাত্র জলের দিকে চলিয়! গিয়াছে ; কুকুটা-মাঁতা মনে করে, 
শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়া গেল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র 
উপায় হয়, তাহ। হইলে এই কুকুটশাবকগুলি কোথ। হইতে খান্য খুঁটিতে শিখিল 
অথবা এঁ হংনশাবকগুলি কোথায় শিখিল জল তাহাদের শ্বাভাবিক স্থান? 
যদি বলো, ইহ! সহজাত জ্ঞান (10500)00, তবে তে কিছুই বুঝ গেল না-_ 
কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ কর] হুইল, ব্যাখ্যা কিছুই হইল না।” এই সহজাত 
জ্ঞানকি? এইরূপ সহজাত জ্ঞান আমাদেরও অনেক আছে। দৃষ্টান্তত্বরূপ 
আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানে। বাজাইয়া থাকেন ; আপনাদের 
অবশ্ত স্মরণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আর্স্ত কনেন, 
তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দায় একটির পর আর 
একটিতে কত যত্বের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু বছ ব্সরের 
অভ্যাসের পর এখন আপনার! হয়তো কোন বন্ধুর সহিত কথ! কহিতেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর উপর আঁঞ্গুলগুলি আপনা-আপনি চলিতে থাঁকিবে। 
উহ। এখন আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, ম্বাভাঁবিক হইয়া 
পড়িয়।ছে। অন্থান্ত যে-সব কাজ আমর করিয়া থাকি, সেগুলি সম্বন্ধে 
এরূপ । অভ্যাসের দ্বারা কোন কাজ স্বাভাবিক হুইয়। যায়, স্বয়ংক্রিয় হইয় 
যায়। কিন্তু আমরা যতদুর জানি, এখন যে ক্রিয়াগুলিরে শ্বভাবজ 
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বলি,* সেগুষট পূর্বে বিচার-সহিত করিতে হইত, এখন স্বাভাবিক হইয়! 
পড়িয়াছে* যোগীদের ভাষায় সহজাত জ্ঞান যুক্তি-বিচারের ক্রমসন্কচিত 
অবস্থা মাত্র। বিচার-জনিত জ্ঞ।ন সন্কুচিত হইয়। শ্বাভাবিক সহজাত জ্ঞান ব 
২স্কারে পরিণত হয়। অতএব আমর] যাঁহাঁকে সহজাত জ্ঞান বলি, তাহ! 
ষে বিচারজনিত জ্ঞানের সঙ্কৃচিত অবস্থা মাত্র, এরূপ চিন্তা কারা সম্পূর্ণ 
যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। ব্যতীত যুক্তিবিচার সম্ভব নয়, স্থতরাঁং 
সমুদ্বয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। কুকুটগণ শ্তেনকে ভয় করে, 
হংসশাবক্লুগণ জল ভালবাসে, এ-ছুইটিই পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল। এখন প্রশ্ন ঃ 
এই  অন্থভূতি-5-জীবাত্মার অথবা কেবল শরীরের ?. হুম এখন যাহ 
অন্থভব করিতেছে, তাহ! কেবল এ হংসের পূর্বপুরুষগণের অভিজ্ঞত1 হইতে 
আমিতেছে, না উহ। হংসের নিজের অভিজ্ঞত1? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, উহা? কেবল তাহার শরীরের ধর্ম। কিন্ত যোগীরা বলেন, উহ? 
মনের অন্ুভূতি--শবীরের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে মাক্স। ইহাঁকেই 
পুনজন্মব্দ বলে। 
আমকা পূর্বে দেখিয়াছি-__ আমাদের সমুদয় জ্ঞান, যেগুলিকে প্রত্যক্ষ, বিচাঁর- 
জনিত বা সহজাত জ্ঞান বলি, সে-সবই জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়াই আসিতে পারে ;$ আর যাহাঁকে আমর। সহজাত জ্ঞান বলি, 
তাহ। আঁমাদৈর পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল, উহাই এখন নিষ্নস্তরে নামিয়। সহজাত 
জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আব!র বিচারজনিত জ্ঞানে উন্নীত 
হইয়া থাঁকে। সমুদয় জগতেই এই ব্যাঁপার চলিতেছে । ইহার উপরেই 
জ্তারতের পুনর্জন্নবাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে । পুমঃপুনঃ 
অনুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কাঁলক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত 
হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে 
ভয় পাইয়া! থাকে, কারণ তাহার মনে ছুঃখযস্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । 
অতিশয় বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণের মধ্যে ধাহাঁর জানেন, এই শরীর চলিয়। যাইবে, 
ধাহার! বলেন, “ভয় নাই, চিন্তা নাই; আমাদের শত শত শরীর হুইয়! 
গিয়টছে, আত্মা কখনও মরে না» তাহাদের লমুদয় বিচারজাত ধারণ। 
সত্বেও তাহাদের মধ্যে আমর] এই জীবনের প্রতি আসাক্ত দেখিতে পাই। 
কেন এরই জীবনের প্রতি আসক্তি? .আমর! দেখিয়াছি যে, ইহা! আমাদের 
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সহজাত বা! স্বাভাবিক হইয় পড়িয়াছে। যোগীদিগের দার্শনিক ভাষায় উহা! 
সংস্কারে? পরিণত হইয়াছে, বল। যায়। এই সংস্কারগুলি হুশ্ত্ বা গুগ্তভাবে 
চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্বমৃত্যুর এই-সব অভিজ্ঞতা, 
যেগুলিকে আমর! পহজাঁত জ্ঞান বলি, সেগুলি অবচেতন-ভূয়িতে উপনীত 
হইয়াছে । এগুলি চিত্তেই বাদ করে, নিক্রিয় মনের তরঙ্গ নয়, ভিতরে 
ভিতরে কাজ করিতেছে । 

এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে অর্থাৎ ধেগুলি স্থলভাঁবে প্রকাশিত, সেগুলিকে 
আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি; এগুলিক দমন 
কর অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই হ্ুক্তর সংক্কারগুলির সম্বন্ধে কি কর! 
যায়? এগুলি দমন কর যায় কিরূপে? যখন আমি রুষ্ট হই, তখন 
আমার সমুদয় মনটি যেন ক্রোধের এক বিরাঁট তবঙ্গাকাঁর ধারণ করে। 
আমি উহ অনুভব করিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়া মাড়িতে 
পারি, উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি 
গভীরে উহার কারণে যাইতে না পারি, তবে কখনই আমি. উহাকে 
জয় করিতে সমর্থ হইব না। কোন লোক আমাকে খুব কড়া কথা বলিল, 
আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি উত্তেজিত হইতেছি, সে আরও 
কড়। কথ! বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়] উঠিলাম; 
আত্মবিশ্বত হইলাম, ক্রোধবৃত্তির সহিত যেন নিজেকে মিশাইয়। ফেলিলাম। 
যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরস্ত করিয়াছিল, তখনও আমাঁর 
বোধ হইতেছিল আমি যেন ক্রুদ্ধ হইতেছি। তখন ক্রোধ একটি ও আমি 
একটি, পৃথক্‌ পৃথক ছিলাম । কিন্তু যখনই আমি ক্রুদ্ধ হইয়। উঠিলাম, তখন 
আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। এ বৃত্তিগুলিকে মূলে 
বীজভাবেই হ্শ্াবস্থাতেই সংষত করিতে হুইবে। এগুলি আমাঁদের উপর 
ক্রিয়া করিতেছে,_আমর ইহা বুঝিবার পূর্বেই এগুলিকে সংযত করিতে 
হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক এই বৃত্তিগুলির স্ক্মাবস্থার অস্তিত্ব পর্যস্ত 
অবগত নয়। যে অবস্থায় এ বৃত্তিগুলি অবচেতনভূমি হইতে একটু একটু 
করিয়া উদ্দিত হয়, তাহাকেই বৃত্তির ুক্মাধস্থা বল। যাঁয়। যখন কোন হ্রদের 
তলদেশ হইতে একটি বুছুদ উখিত হয়, তখন আমর] উহাকে দেখিতে পাই 
না; শুধু তাই নয়, উপরিভাগের খুব নিকটে আদিলেও আমরা উহা 
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দেগ্সিতে পানী নাঃ যখনই উহা! উপরে উঠিয়া যুদ্ধ আলোড়ন স্থাষ্টি করে, 
তখনই আমরা জানিতে পারি--একটি তরঙ্গ উঠিতেছে। যখন আমর! 
সুক্মাবস্থাতেই তরঙ্গগুলিকে ধরিতে পারিব, তখনই এগুলিকে আয়ত্তে 
আনিতে সন্তর্থ হইব। এইরপে স্থুলভাবে পরিণত হইবার পূর্বেই হ্প্্াবস্থায় 
এ ইন্জিয়বৃত্তিগুলি যত দিন না আমরা সংযত করিতে পারি” ততদিন 
আমাদের কোন বৃত্তিই পূর্ণভাবে জয় করার আশ। নাই। ইন্্রিয়বৃত্বিগুলিকে 
সংযত করিতে হইলে এগুলিকে মূলে সংযত করিতে হইবে । কেবল তখনই 
আমর] ন্তত্বিগুলির বাঁজ পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব ; যেমন ভর্জিত 
বীজ মৃত্তিকায় ছড়াইয়া! দিলে আর অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তেমনি. এই ইন্দ্রিয়ের 
বৃত্তিগুলি আর উদ্দিত হইবে ন]। 
তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সুন্সমাঃ ॥ ১০ ॥ 

_ সেই স্ক্ষ সংঙ্গারগুলিকে প্রতি প্রব অর্থাৎ প্রতিলোম পারণাম 
দ্বারা (কার্ধকে কারণে পরিণত করিয়া ) নাশ করিতে হয়। 


ধ্যানের দ্বার চিন্তবৃত্তিগুলি নষ্ট হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে 
স্দ্পুসংস্কার ব। বাসনা বলে। উহ| নাশ করিবার উপাম কি? উহাকে 
প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। 
প্রতিলোম-পর্রিণাম অর্থ-_কার্ষের কারণে লয়। চিন্তর্ূপ কার্য যখন সমাধি- 
দ্বার অস্মিতা বা অহঙ্কাব-রূপ স্বকাঁরণে লীন হইবে, তখনই চিত্তের সহিত এ 
সস্ম সংস্কারগুলিও নষ্ট হুইয়া যাইবে। ধ্যানের দ্বারা এগুলি নষ্ট কর! 
যায় ন।। 


ধ্যানহেয়াস্তদবৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥ 
_-ধ্যানের দ্বার! উহাদের স্ুলাবস্থা নাশ করিতে হয়। 


ধ্যানই এই বুহৎ তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান 
উপায়। ধ্যানের দ্বারাই মন বৃত্তিবূপ তরজগুলি প্রশমিত করিতে পারে। 
যদি দ্বিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাঁদ 
কর, যতদিন না উহ। তোমার অস্যাঁসে পরিণত হয়, যতদিন ন1 এ ধ্যান 
আপন হুইতেই আসে ততদিন যদি এরূপ কর, তাহ। হইলে ক্রোধ, স্বণ! 
প্রভৃতি, বৃড়িগুলি নিয়ন্ত্রিত হইবে, সংযত হইবে । 
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ক্রেশমূলঃ কর্মাশয়ে। দৃষ্টাদুষ্উজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২/। 
কর্মের আশয় বা আধারের মূল এই পূর্বোক্ত ক্লেশগুর্পি'; বর্তমান 
অথব। পর-জীবনে উহারা ফল প্রসব করে। 


কর্মাশয়ের অর্থ এই সংস্কারগুলির সম । আমস। খে-কান কাজ কাস 
না কেন, অমনি মনোহুদে একটি তরঙ্গ উখিত হয়। আমর) মনে করি, এ 
কাজটি শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটিও শেষ হইয়া গেল; কিন্তু বাস্তবিক তাহ 
নয়। উহা স্ুক্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, এ স্থানেই বৃহিয়াছে। 
যখন আমরা এ কার্ষের কথ। ন্মরণ করিবার চেষ্ট। করি, তখন্ই উহা। পুনর্বার 
উদ্দিত হুইয়। আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয়। অতএব উহ মনের ভিতরই 
গুঢভাবে ছিল; যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত। 
স্তরাং প্রত্যেক কার্ধ, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভই হুউক আর অশুভই 
হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়]-সুস্মভাব ধারণ করে এবং এ স্থানেই 
সঞ্চিত থাকে । সুখকর অথবা ছুঃখকবর-_ম্নকল প্রকার চিস্তাকেই 'ক্রেশ 
জনক বাঁধা বলে, কারণ ঘযোগীদের মতে উভয়েই পরিণামে ছুঃখ প্রদব করে। 
ইন্জিয়সমূহ হুইতে যে-সব স্থখ পাওয়া যায়, পরিণামে সেগুলি ছুখ আনিবে। 
ভোগে ভোগতৃষ্ণ বাড়িতেই থাকে ; তাহার ফল দুখ । মানুষের বাপনার 
অস্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাসন। করিতেছে ; বাসনা করিত্তে করিতে যখন 
সে এমন স্থানে উপনীত হয় যে, কোনমতে তাহার বাসনা আর পূর্ণ হয় না, 
তখনই তাহার ছুঃখ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীর] শুভ ও অশ্ুত সংস্কার- 
সমট্টিকে “কেশ? বলিয়া থাকেন, এগুলি আত্মার মুক্তি পথে বাঁধা দেয়। « 

সকল কার্ষের হুন্রমূলম্ববূপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে; 
তাহারা কারণস্বর্ূপ হইয়া ইহুজীবনে ব1 পরজীবনে ফল প্রসব করিয়া 
থাকে (দৃষ্ট- বা অদৃষ্ট- জন্ম-বেদনীয় )। বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন এ 
সংস্কারগুলি খুব প্রবল হয়, তখন শীত্রই ফল দান করে; অত্যুতৎকট পুণ্য বা 
পাঁপকর্ম ইহজীবনেই ফল উৎপন্ন করে। যোগীরা বলেন, ষে-দকল, ব্যক্তি 
ইহজীন্নেই খুব প্রবল শুভমংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাহাদের, মৃত্যু 
হয় না, তাহার! ইহজীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন । 
যোগীদের গ্রন্থে এইকপ কতিপয় দৃষ্টাস্তের উল্লেখ আছে। ইহার] নিজেদের 
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শরীরৈর উষ্টীদান পর্ধস্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, দেহের পরমা ণুগুলিকে 
এমন নৃতনংাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন ঘষে, তাহাদের আর কোন পীড়া হয় 
না৷ এবং আঁমর]| যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাঁও তাঁহাদের নিকট আসিতে পারে 
না। এয়% হইবে না কেন? শারীরবিজ্ঞানে খাছযের অর্থ_-স্র্য হইতে 
শক্তিগ্রহণ। এ শক্তি প্রথমে উত্ভিদে প্রবেশ করে ; সেই উত্ভিরদ আবার কোন 
পশ্ড ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন করিয় থাকে । 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাঁষাঁয় বলিতে গেলে বলিতে হুইবে যে, আমর! 
সুর্য হুইত কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজের অজীভূত করিয়া লই। যদি 
এইক্ধপ হয়, জবে এই শক্তি আহরণ করিবার একটিমাত্র উপায় থাকিবে 
কেন? আমরা যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তিসংগ্রহের উপায় 
ঠিক তাহ। নয়; আমর যেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, পৃথিবী সেরূপে করে না, 
কিন্তু তাহ! হইলেও সকলেই কোন না ?কানরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়। 
থাকে | যোঁগীর। বলেন, তাঁহারা কেবল মনঃশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে 
পারেন সাধারণ উপায় অবলম্বন না করিয়াও তাহার যত ইচ্ছ] শক্তি 
সংগ্রহ করিতে পারেন। ভর্ণনাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তন্ বিস্তার 
করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে 
সেই তন্ত অবলম্বন ন! ক্রিয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আমাদের 
উপাদান-পর্দীর্থ হইতে এই ন্বাযুজাঁল স্থষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই 
ল্ীযুপ্রণালী অবলম্বন ন। করিয়া কোন কাঁজ করিতে পারি না। যোগী বলেন, 
ইহাতে বদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই। 

* এই তত্বটি আঁর একটি উদাহরণের ছার! বুঝানে। যাইতে পারে । আমর 
পৃথিবীর যে-কোন দিকে তড়িৎশক্তি প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদিগকে 
উহ। তাঁরের ভিতর দিয়! পাঠাইতে হয়। প্রকৃতি তে৷ বিনা তারেই বহু 
পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করিতেছে । আমরাই ব1 কেন তাহা করিতে 
পারিব না? আমর! চতুর্দিকে মানসতড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা 
যাহাকে মন বলি, তাহ। প্রায় তড়িৎশক্তির মতো'। ন্সাযুর মধ্যে ষে এক 
তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, "তাহাতে যে কিছু পরিমাণে বিছ্যুৎশক্কি 
আছে ইহা অতি স্পষ্ট, কারণ ভড়িতের ন্যায় উহারও দুই প্রান্তে বিপরীত 
শক্তিছয় দৃষ্ট হয় এবং তড়িতের ধর্মগুলি উহাতে দেখা ষায়। এই তড়িৎশক্তিকে 


$ 
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এখন আমরা কেবল শ্নাযুমণ্ডলের মধা দিষ্বাই প্রবাহিত কর্িতে পারি। 
কিন্ত স্ায়ুমগুলীর পাহাধ্য ন লইয়াই বা কেন ইহ। প্রবাহিত করিতে সমর্থ 
হইব না? যোগী বলেন, ইহা খুবই সম্ভব এবং ইহ1 কার্ষে পরিণত কর! 
যাইতে পারে। আর ইহাতে কৃতকার্য হইলে তুমি সমগ্র জগতকে এই শক্তি 
প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি কোন নায়ুযস্ত্রের সাহাষ্য না 
লইয়াই যেখানে ইচ্ছ। ধে-কোন শরীরের দ্বার] কার্য করিতে পারিবে । যখন 
কোন জীবাত্মা এই নাযুপ্রণালীর ভিতর দিয়া কাজ করে, আমরা তখন 
বলি মানুষটি জীবিত, এবং যখন এই যন্ত্রগুলির দ্বারা কাজ হয় ন1, ত্বখন বলি 
মানুষটি মৃত। কিন্ত যখন কেহ এই-সকল ন্ায়ুষন্ত্রের সাহায্যে বং স্বীয় ব্যতীতই 
কাজ করিতে পারেন, তাহাঁর পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু-_এই ছুই শবের আর 
কোন অর্থই নাই। জগতে সব শরীরই তন্মাত্রা ছার! রচিত, প্রভেদ কেবল 
বিশ্তাসের প্রণাঁলীতে। যদি তুমিই এ বিস্তাসের কর্তা হও, তাহা হইলে 
তুমি যেরূপে ইচ্ছা, এ তন্মাত্রাগুলির বিস্তান করিয়া! শরীর রচন1 করিতে 
পাঁরে।। এই শরীর-_তুমি ছাড়। আঁর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহার কর কে? 
যদি আর একজন তোমার হইয়া আহার করিয়। দিত, তবে (তোমাকে আর 
বেশী দিন বাচিতে হইত না। এ খাগ্চ হইতে রক্তই ব। উৎপাদন করে কে? 
শিশ্চয় তুমি । এ রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া ধমনীর মধ্যে প্রল্লাহিত করিতেছে কে? 
তুমিই । আমরাই দেছের প্রভু এবং উহাতে বাঁপ করিতেছি । দেহ কিভাবে 
আবার তরুণ করিয়া! তোল! যার, সেই জ্ঞান আমর? হারাইয়া। ফেলিয়াছি। 
আমর! যগ্ত্রতুল্য স্বয়ংক্রিয় অবনত হইয়া পড়িয়াছি। আমর দেহের 
পরমাঁধুগুলির বিন্যানপ্রণালী ভুলিয়। গিয়াছি। স্তরাং এখন আমর যন্ত্রে 
মতো যাহ। করিতেছি, তাহ] জ্ঞাতসারে করিতে হইবে । আমরাই দেহের 
প্রভূ, সুতরাং আমাদ্দিগকেই সেই বিন্তাসপ্রণালী নিয়মিত করিতে হইবে। 
ইহাতে কৃতকার্ধ হইলেই আমরা ইচ্ছামত দেহকে আবার তরুণ করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হইব; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাঁধি, মৃত্যু-_-কিছুই থাঁকিবে ন1। 


সতি মূলে তদ্বিপাকো জাভ্যায়ুর্ভোগ্বাঃ ॥ ১৩ ॥ 
_-মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার ফলম্বরূপ মন্ুয্ার্দি জাতি, 
ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও স্খছঃখাদি ভোগ হয়। ৫০ 


সাধন-পা্ £ ৩৪৯, 


মুল অগ্ঠটৎ সংস্কাররূপ কারণগুলি ভিতরে থাকে, তাহারাঁই ব্যক্তভাব 
ধারণ করিয়া ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ হইয়। কার্ষের উদয় 
হয়, আবার কার্য সুক্্রভাব ধারণ করিয়! পরবত্তাঁ কাধের কারণস্বরূপ হয়। 
বৃক্ষ বীজ গ্$দব করে, বীজ আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হয়; 
এইরূপেই কার্কারণপ্রবাহ চলিতে থাকে । আমাদের এখনকার কাঁজকর্ণ 
সবই পূর্বসংস্কীরের ফলম্বরূপ। এই কার্ধগুলি আবার সংস্কারে পরিণত হইয়। 
ভবিষ্যৎ কার্ষের কারণ হইবে ; এইভাবেই চলিতে খাকে। এইজন্তই এই 
স্থত্র বল্দিতছে, কারণ থাকিলে তাহার ফল বা কার্ধ অবশ্যই হইবে। এই 
ফল প্রথমতঃ ভ্কাতি'রূপে প্রকাশ পায়ঃ কেহ বা মানুষ হইবে, কেহ দেবতা, 
কেহ পশু, কহ বা অন্থর হইবে। তারপর এই কর্ণ আবার আধুকেও 
নিয়মিত করে। একজন হয়তে। পঞ্চাশ বৎসর বাঁচে, আর একজন একশত 
বৎসর, আবার কেহ হয়তে। ছুই বতসর ব্সসেই মরিয়া যায়ঃ সে আর 
পূর্ণবয়স্ক হয় না। জীবনের এই-সব বিভিন্নতা পূর্বকর্মদ্বারাই নিয়মিত হয়। 
কেহ স্কেন স্থুখভোঁগের জন্ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যর্দি মে বনে গিয়া! 
লুকাইয়। প্থাঝে, স্থুখ তাহাকে অনুসরণ করিবে । আর একজন ফেখানেই 
যায়, দুখ তাহাকে অন্ুলরণ করে, সবই তাঁহার নিকট ছুঃখময়। এই-সবই 
তাহাদের নিক্জ নিজ পৃক্ককর্মের ফল। যোগীদিগের মতে পুণ্যকর্ম হইতে সখ, 
পাপকর্ম হইতে ছুঃখ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে, সে নিশ্চয়ই 
ছুঃখকষ্টরূপে তাহাঁর কৃতকর্মের ফলভোগ করিবে । 

তে হুলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বা ॥ ১৪ ॥ 
«পুণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়া উহাদের ফল যথাক্রমে 
আনন্দ ও ত্ুঃখ। 
পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈগু ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ 
£খমেব অর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫॥ 

_“কি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে ভোগ-ব্যাঘাতের আশঙ্কায় 
অথর! স্ুখ-সংস্কারজনিত নৃতন চ্তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং গুণবৃত্তি 
(অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ) পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর 
নিকট, সবুই যেন ছুঃখ বলিয়! বোধ হয়। 


/ 


৩৫৩ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যোগীরা বলেন, ধাহার বিবেকশক্তি আছে, যাহার একটু ভির্তরের 
দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি সখ ও ছুঃখ নামধেয় লর্ববিধ বস্বর অন্তস্তল 
পর্যস্ত দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন উহারা সর্বদা সর্বত্র সমভাবে 
বৃহিয়াছে। একটির সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়া, একটি যেন আর একটিতে 
মিশিয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মা্ষ সমগ্র জীবন 
কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে ১ সে কখনই তাহার বাঁসনাপূরণে 
সমর্থ হয় না। এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, “জীবনে সর্বাপেক্ষ। 
আশ্চর্য ঘটনা এই ষে, প্রতি মুহ্র্তেই প্রাণিগণকে ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
দেখিয়াও মনে করিতেছি, আমর! কখনই মরিব ন1।*১ চতুর্দিকে মূর্খ হারা 
পরিবেষ্টিত হইয়া মনে করিতেছি, শুধু আমরাই পণ্ডিত-_শুধু আমরাই 
মর্খশ্রেণী হইতে ম্বতন্্ব। সর্বপ্রকার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা দ্বার বেষ্টিত হইয়া 
আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভাঁলবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাস] । 
ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও দ্বার্থপরতা-মিশ্রিত। যোগী 
বলেন, 'পরিণামে দেখিতে পাইব, এমন কি পতিপত্বীর প্রেম, সম্তাঁন্দের প্রতি 
ভালবাসা, বন্ধুদের গ্রীতি- সবই অল্পে অল্লে ক্ষীণ হইয়া! আসে । এই সংসারে 
ক্ষয় প্রত্যেক বস্তকেই আক্রমণ করিয়। থাকে । যখনই সংসারের সকল 
বাসনা, এমন কি ভালবাস! পর্যস্ত বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের ন্যায় 
মাঁছষ বুঝিতে পারে এই জগৎ কিভাবে ব্যর্থ, কতখানি স্বপ্রসর্দশ ! তখনই 
তাহার চোখে বেরাঁগ্যের ক্ষণিক আলো দেখ! দেয়, তখনই সে অতীন্দ্রিয় সততার 
যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই জগদতীত তত্টি হৃদয়ে 
উদ্ভামিত হয়; এই জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে ইহা! কখনও সম্ভব হইন্ডে 
পারে না। এমন কোন মহাত্মা! জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধাহাকে এই উচ্চাবস্থা 
লাভের জন্ত ইন্দ্িয়স্থথভোগ ত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন 
শক্তিগুলির পরস্পর বিরোধই ছুঃখেব কারণ। একটি মান্ষকে একদিকে, 
অপরটি আর একদিকে টানিয়। লইয়া যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব 
হইয়। পড়ে। 


অহহ্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্ৰিরম্‌। 
শেষাঃ স্থিরত্মিচ্ছস্তি কিমীশ্্যমতঃপরস্‌ £_-মহাভারত, বনপর্ব 


সাধন-পাদ ৩৫১ 


হেয়ং দুঃখমনাগতম্‌ ॥ ১৬॥ 
-__যে দুঃখ এখনও আসে নাই, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। 


কর্মের কিঞ্তদিংশ আমাদের ভোগ হইয়। গিয়াছে, কিঞ্চিদংশ আমর 
বর্তমানে ভোগ করিতেছি, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলগ্রদানোন্ুখ হইয়। 
আছে। আমাদের যাহা ভোগ হুইয়। গিয়াছে, তাহা তো চুকিয়। গিয়াছে। 
আমর! বর্তমানে যাহা ভোগ করিতেছি, তাহ! আমাদিগকে ভোগ করিতেই 
হইবে, কেবল যে-কর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোম্ুখ হইয়া! আছে, তাহাই 
আমন জয় করিয়। নিয়ন্ত্রিত কবিতে পাঁরিব। এই দিকেই আমাদের নকল 
শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। এজন্যই পতগ্লি বলিয়াছেন (২১০ ) 
_-সংস্কারগুলিকে কারণে লয় করিয়! নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। 


ষ্দৃশ্টায়োঃ সংযোগ! হেসহেতুই ॥ ১৭॥ 
_-এই যে হেয়, অর্থাৎ যে হঃখকে ত্যাগ কবিতে হইবে, তাহার 
কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ । 


এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মানুষের আত্মা--পুরুষ। দৃশ্ঠ কি? মন হইতে 
আরম্ভ করিয়। স্থুল ভূত পর্বস্ত সমুদয় প্রকৃতি । এই পুরুষ ও (প্রকৃতির) 
মনেব সংযোগ' হইতেই সমুদয় সুখছুংখ উৎপন্ন হুইয়াছে। তোমাদের অনশ্ব 
্মবণ আছে, এই যোগশাস্ত্রের মতে পুরুষ শুদ্ধন্য ্বপ ; যখনই উহ) প্রকৃতির 
সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতিতে প্রতিবিশ্িত হুইয়! স্থথ বা দুঃখ অনুভব 
কবে বলিয়। মনে হয়। 


প্রকাশক্রিয়ান্িভিশীলং ভূতেক্দিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্ম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
_-দৃশ্যট” বলিতে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায় । উহা প্রকাশ-ত্রিয়া- 
ও স্থিতিশীল। উহা! দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির 
জন্যা। 


দৃশ্ত অর্থ/ৎ প্রকৃতি ভূত ও হন্দ্রিয়সম্টি দ্বার! গঠিত; ভূত বলিতে 


সথুল, হুক্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ষ্রাঁদি সমৃদয় 
ইন্জিয়, .মন, প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম বা গুণ আবার তিন 


৩৫২ ্বামীজীর বাণী ও রচন] 


প্রকার, ঘথা--প্রকাশ, কার্য ও জড়তা। ইহাদিগকেই অন্য« ভাষায় তব, 
রূজঃ ও তমঃ বলে। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্ট কি? উদ্দেশ্ট-__যরহাঁতে পুরুষ 
সমুদয় ভোগ করিয়। অভিজ্ঞত1 অর্জন করিতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার 
মহান্‌ এশ্বরিক ভাব বিস্বৃত হইয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি, বড় হ্ন্দর 
আখ্যায়িকা আছে। কোন সময়ে দেবরাঁজ ইন্দ্র শৃকর হুইয়। কর্দমের ভিতর 
বাম করিতেন, তাহার অবশ্য একটি শুকরী ছিল, মেই শূকরী হইতে তাহার 
অনেকগুলি শাবক হইয়াছিল। দেবতার। তাহা ছুরবস্থী দর্শন করিয়। 
তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপণি দেবরাজ, দেবতার। আপন্ঠর শামনে 
বাম করেন; আপনি এখানে কেন? কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, "আমি বেশ 
আছি, কিছু ভাঁবিও না; এই শকরী ও শাবকগুলি যতদিন আছে, ততদিন 
ত্বর্গা্দি কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন সেই দ্েবগণ কি করিবেন ভাবিয়। 
কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলেন ন।। কিছুদিন পরে তাহার স্থির করিলেন, 
একে একে শাঁবকগুলি সব মারিয়া ফেলিতে হুইবে। এইরূপে একটি একটি 
করিধা শাবকগুলি সব নিহত হইলে দেবগণ অবশেষে সেই শৃরুবীকেও 
মারিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র কাতর হুইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ; 
দেবতার! ইন্দ্রের শৃকরদেহটি চিরিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শুকরদেহ 
হইতে নিগত হইয়া হামিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, “কি ভয়ঙ্কর 
স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ! আমি দেবরাজ, আমি এই শুকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম 
বলিয়া মনে কিতেছিলাম ; শুধু তাই নয়, সমগ্র জগৎ শৃকরদেহ ধারণ করুক, 
_আমি এইরূপ ইচ্ছাও কজিতেছিলাম | পুরুষও এইভাবে প্ররুতির সহিত 
মিলিত হুইয়। বিশ্বত হন যে, তিনি শুদ্বস্বভাব ও অনন্তম্বরূপ। পুরুষ্ধক 
'অস্তিত্ববান্‌* বপিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ স্বয়ং অন্তিত্বস্বরূপ। পুরুষ 
বা আত্মাকে 'জ্ঞানী' বলিতে পাঁর। যাঁয় না, কারণ আত্ম! স্বয়ং জ্ঞানত্বরূপ। 
তাহাকে “প্রেমসম্পন্ন বলিতে পার! যায় না, কারণ তিনি স্বয়ং প্রেমত্বরূপ। 
আত্মা অস্তিত্ববান্‌, জ্ঞানযুক্ত অথবা৷ প্রেমময়--এবপ বল! ভুল। প্রেম 
জ্ঞান ও অস্তিত্ব পুরুষের গুণ নয়, এগুলি তাহার স্ব্ূপ। যখন এগুলি কোন 
বত্তর ওপর প্রতি।বন্ধিত হয়, তখন এগু।লকে মেই বস্তর গুণ বলিতে পার 
যায়। কিন্তু এগুলি পুকষের গুণ নয়, এগুলি সেই মহান্‌ আত্মার--অনস্ত 
পুরুষের স্বর্ূপ--তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিজ মহিমায় বিরাজ 


সাধন-পাদ ৩৫৩ 


কব্িতেছেন & কিন্ত তিনি স্বরূপ ভূলিয়া এতদুর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, 
যদি তুমি তাহার নিকট গিয়া! বলো, “তুমি শুকর নও+, তিনি চীৎকার করিতে 
থাকিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম করিবেন । 

মায়ার বধ্যে-_-এই হ্বপ্রময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশ! হুইয়াছে। 
এখানে কেবল বোদন, কেবল ছুঃখ, কেবল হাহাকার-__এখানৈ কয়েকটি 
ক্বর্ণগোলক গড়াইয়! দেওয়। হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ উহ। পাইবার জন্য 
কাড়াকাড়ি করিতেছে। তুমি কোন নিয়মই কখন বদ্ধ ছিলে ন!। 
প্রকৃতির. বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই । যোগী তোমাকে ইহাই 
শিক্ষা দিয়। থাকেন, ধেষের সহিত ইহা শিক্ষা! কর। যোগী তোমাকে 
বুঝাইয়।৷ দ্রিকেন, কিরূপে- এই প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া, মন ও জগতের 
সহিত এক করিয়! ফেলিয়া! পুরুষ নিজেকে দুঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও 
বলেন, এই দ্ুঃখময় সংসার হইতে অবাহতি পাইবার উপায় অভিজ্ঞতা 
অর্জনের মধ্য দিয়।। অভিজ্ঞত| লাভ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে যত শীন্ত 
উহ! শেন করিয়া ফেলা যাঁয়, ততই মঙ্গল। আমর! নিজেদেব এই জালে 
ফেলিয়াছির আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে । আমরা নিজেরা 
এই ফীর্দে প| দ্রিয়াছি, নিজ চেষ্টীতেই আমাদিগকে ইহ। হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে হুইবে। অতএব এই পতিপত্বীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি ও অন্তান্ত যে- 
সকল ছোটখাট নেহ-ভালবাসাঁর আকাঁজ্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়! 
লও। যর্দি নিজের স্বরূপ সবদ। স্মরণ থাকে, তাঁহ। হইলে তুমি শীঘ্রই 
নিবিষ্বে ইহ। হইতে উত্তীর্ণ হইয়। যাইবে । কখনও ভূলিও না-এই অবস্থ 
অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়া যাইতেই হুইবে। 
অভিজ্ঞতাই-_-আঁমাদের একমাত্র মহান্‌ শিক্ষক, কিন্তু এ শ্খছুংখগুলিকে 
কেবল সাময়িক অভিজ্ঞতা বলিয়াই যেন মনে থাকে । এগুলি ধাপে ধাপে 
আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় লইয়৷ যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় 
বন্ত অতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে, পুরুষ তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটব্ূপে পরিণত 
হইবেন, সমুদয় জগৎ তখন যেন সমুন্রে একবিন্দু জলের মতো। মনে হুইবে, 
এবং উহ। আপনিই শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে । বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তর 
দিয়া আমাদিগকে যাইতেই হইবে, কিন্ত আমর] যেন আমাদের চরম লক্ষ্য 
কখনই .বিশ্বত না হই। 


১০২৩ 


৩৫৪ ্বামাজার বাণা ও রচন। 


বিশেবাবিশেবলিঙগমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯॥ 
- গুণের এই কয়েকটি অবস্থা আছে, যথা-_বিশেষ, অবিশেষ, 


চিহ্ছমাত্র ( মহৎ ) ও চিহ্ন-শৃন্য ( প্রকৃতি ) | 


আমি আপনাদিগকে পূর্ব পূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি, যোগশাস্ত্র সাংখ্য- 
দর্শনের উপর স্থাপিত) এখানেও পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের জগতস্থটি-প্রকরণ 
আপনাধিগকে স্মরণ করাইয়। দিব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ_-ছুই-ই। এই প্রকৃতিতে আবার ভ্রিবিধ , উপাদান 
আছে, যথা সত্ব, রজঃ ও তমঃ। তমঃ উপাদীনটি অন্ধকার, যাহা 'কিছু 
অজ্ঞানাত্বক ও গুরু পদার্থ সবই তমোময়। র্জঃ ক্রিয়াশক্তি। সত্ব 
শাস্তভাব__একাশস্বভাঁব। হ্ষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে, তাহাকে 
বলে “অব্যক্ত'--অবিশেষ বা অবিভক্ত ; ইহার অর্থ-__যে অবস্থায় নামরূপের 
বিভাগ নাই, যে অবস্থায় এ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে। 
তারপর এ সাম্যাবস্থ| নষ্ট হয়, এই তিন উপাদান বিবিধভাবে পরস্পর 
মিশ্রিত হইতে থাকে, তাহার ফল এই জগৎ। প্রত্যেক ব্যক্িতেও এই 
তিনটি উপ।দাঁন বির।জমান। যখন সত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় 
হয়; রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়! বৃদ্ধি পায়, আবার তু প্রবল হইলে অন্ধকার, 
আলস্য ও অজ্ঞান আমার আচ্ছন্ন করে। সাংখ্যমভানুস।রে ত্রিগুণময়ী 
প্রক্কতির সর্বোচ্চ প্রকাশ “মহৎ” অথবা বুদ্ধিতত্ব__উহাকে সমষ্টি-বুদ্ধি বল৷ যায়, 
ব্যষ্টি মমুয্যবুদ্ধি উহারই একটি অংশমাত্র। সাংখ্য মনোবিজ্ঞানে “মন” ও 'বুদ্ধি'র 
মধ্য বিশেষ প্রভেদ আছে । মনের কার্য কেবল বিষয়াভিঘাত-জনিত বেদনা 
গুলিকে সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি-মহতের সমীপে উপনীত কর]। বুদ্ধি 
এঁ-পকল বিষয় নিশ্চয় করে। মহৎ হইতে অহংতত্ব ও অহংতত্ব হইতে ক্ষ 
ভূতের উত্পত্তি হয়। এই স্ুক্মরভৃতসকল আবার পরস্পর মিলিত হুইয়! এই 
বাহ্‌ স্থুলভূতরূপে পরিণত হয়) তাহা হইতেই এই স্থল জগতের উৎপত্তি, 
সাংখ্যদর্শনের মত-_বুদ্ধি হইতে আঁরস্ত করিয়। একথপ প্রস্তর পর্স্ত সবই এক 
উপ্নাদ'ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেবল সুক্্মতা ও স্থুলতা লইয়াই উদ্লাদের 
প্রভেদ। সুক্ম কারণ, স্কুল কার্য । সাংখ্যদর্শনের মতে পুকষ সমুদয় প্রকতির 
বাহিরে, তিনি জড় নন ; বুদ্ধি, মন, তন্মাত্র! অথবা স্থুলভূত কোন কিছুর সদৃশ 
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নন) ' ইনি সম্পূর্ণ পৃথক্‌, ইহার স্বক্ধপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহা হইতে তাহার! 
নিদ্ধাস্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্ঠই মৃত্যুরহিত, কারণ তিনি কোন প্রকার মিশ্রণ 
হইতে উৎপন্ন নন । যাহ মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখনও নাশ হইতে 
পারে না। এই পুরুষ বা আত্মানমূহের সংখ্য। অলীম। 

এখন আমরা এই ম্ুত্রটির তাঁৎ্পর্য বুঝিতে পারিব। “বিশেষ” অর্থে স্থুল- 
ভূত--যেগুলিকে আমর ইন্দ্রিয়দ্বার। উপলব্ধি করিতে পারি । “'অবিশেষ" অর্থে 
স্থক্মুভূত- তন্মাত্রা, এই তন্মাত্রা সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না। 
পতঞ্জলি বলেন, “যদি তুমি যোগাভ্যাম কর, কিছুদিন পরে তোমার 
অন্ুতব-শক্তি 'এত হুমম হইবে যে, তুমি তন্সাত্রীগুলি বান্তবিক প্রত্যক্ষ 
করিবে তোমর। শুনিয়াছ, প্রত্যেক ব্যক্তির চারিদিকে এক প্রকার 
জ্যোতিঃ আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদ। এক প্রকার আলোক 
বাহির হইতেছে । পতগুলি বলেন, কেবন যোগীই উহ। দেখিতে পান । 
আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই 
হুক্কণ' নির্গত হয়, যেগুলি ঘার। আমর। আতঘ্রাণ পাই, সেইব্ূপ আমাদের 
শরীর হইতে সর্বদাই এই তন্মীত্রাসকল বাহির হইতেছে । প্রত্যহই 
আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুত শক্তি ও ভাবরাশি বাহির হইতেছে; 
এবং আমর! যেখানেই যাই, সেখানেই পবিবেশ এই তন্মাত্রায় পূর্ণ থাকে । 
ইহার প্রকৃত রহস্য ন! জানিলেও এইভাবেই অজ্ঞাতসাঁবে মানুষের মনে মন্দির, 
গিজদি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্য 
মন্দিরনির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাঁলন 
স্ব না কেন? কারণ ন। জানিলেও মানুষ বুঝিয়াছিল যে, যেখানে লোকে 
ঈশ্বরের উপাননা করে, সে.স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া ষায়। সকলে 
প্রত্যহ সেখানে যায়, সেখানে যতই বেশী যাতায়াত করে, ততই মানুষ পবিত্র 
হইতে থাঁকে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে । যে ব্যক্তির অস্তরে 
বেশী সত্বগ্ুণ নাই, সে যদি সেখানে যায়, তাহারও সত্বগুণের উদ্রেক হইবে। 
অতএব মন্দির ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা 
গেল। কিন্তু এটি সর্বদাই ম্মরণ খাঁখিতে হইবে যে, সাধু লোকের সমাগমের 
উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষ 
মূল উদ্দেশ্য ভূলিয়! যায়-_অশ্বের সম্মুথে শকট যোজনা করে । প্রথমে মানছ্যই 
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এই স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াছিল, তারপর সেই স্থানের পৰিত্রত। আধান 
কারণ হইয়া অপরকেও পবিত্র করিত। যদি সেস্থানে সর্বদা অসাধু লোকই 
যাতায়াত করে, তাহ1 হইলে সেই স্থান অন্তান্ত স্থানের মতোই অপবিত্র 
হুইয়] যাইবে । বাড়িঘরের গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির *বিত্র বলিয়া 
গণ্য হয় কিন্ত এটি আমরা সর্বদ! ভুলিয়া যাই।' এই কারণেই সমধিক 
সত্বগুণসম্পন্ন সাধু ও মহাত্রীগণ চতুর্দিকে এ সত্বগুণ বিকিরণ করিয়। 
তাহাদের চতুষ্পার্বস্থ লোকের উপর দিনরাত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারেন । মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে ষে, তাহার সেই পবিত্রতা ,ষেন 
স্পর্শ কর! যায়। সাধুর শরীর পবিত্র, তিনি যেখাঁনে বিচরণ ঝরেন, সেখানেই 
পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হয়। যে কেহ তাহার সংস্পর্শে আসে, সে-ই পবিত্র 
হইয়। ষায়। 

এখন “লিঙ্গমাত্রের” অর্থ কি, দেখা যাক। লিঙ্গমাত্রঁ বলিতে বুদ্ধিকে 
বুঝায় ; উহ! প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহ! হইতেই অন্তান্য সমুদয় বস্ত 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । গুণের শেষ অবস্থাটির নাম “অলিঙ্গ' বা চিহুশূন্ | 
এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখ! যায়। 
প্রত্যেক ধর্মেই এই ভাবটি দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় যে, এই জগৎ চৈতন্তশক্তি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ 
বিচার ছাড়িয়া দিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া ধরিলে ঈশ্বরবাঁদের 
তাৎপর্ধ এই যে, ৫চতন্ই স্ট্টির আদি বস্ত $ তাহ! হইতেই স্থুলভূতের প্রকাশ 
হইয়াঁছে। . কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতের বলেন, চৈতন্য সৃষ্টির শেষ 
বন্ত। তাহাঁদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তধকল অল্পে অল্পে জীবজন্তত 
পরিণত হইয়াছে, এই জীবজন্ত ক্রমশঃ উন্নত হইয়1 মন্থয্যপূপে বিকশিত 
হইয়াছে । তাহারা বলেন, জগতের সমুদয় বস্ত যে চৈতন্য হইতে প্রস্থত 
হইয়াছে তাহা নয়, বরং চৈতত্যই সৃষ্টির সর্বশেষ বস্ত। ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ছুইটি সিদ্ধাস্তই সতা। একটি অনস্ত 
শৃঙ্খল ব] শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ-ইত্যাঁদি ; প্রশ্ন এই; ইহার 
মধ্যে ক আদিতে অথবা খ আদিতে? যদ্দি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে "ক-খ 
এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্ঠ “ক'কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু যদি 
তুমি উহাকে খ-ক এইভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে 'খ'কেই অদি-ধরিতে 
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হইবে। আমর] যে দিক দিয়! দেখিতেছি, তাঁহার উপর উহ। নির্ভর করে। 
ঠচতন্ত পর্বিণামপ্রা্ত হইয়া! স্থুলভূতের আকার ধারণ করে, স্থুলভূত আবার 
চৈতন্তরূপে পরিণত হয়, এইভাবেই চলিতে থাকে । সাংখ্োর। ও অন্যান্য 
ধর্মাচার্গণ ঈচতন্তকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে এ শৃঙ্খল এই আকার 
ধারণ করে, যথা প্রথমে চৈতন্য, পরে জড়। বৈজ্ঞানিক জর্তকে গ্রহণ 
করিয়া বলেন, 'প্রথমে জড়, পরে চেতগ্ত'। উভয়েই একই শৃঙ্খলের কথ৷ 
বলিতেছেন। ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্য ও জড়-_উভয়েরই পারে পুরুষ 
বা আত্তাকে দ্রেখিতে পান। এই আত্ম! বুদ্ধিরও অতীত; বুদ্ধি তাহারই 
প্রতিফলিত অলোক । 


্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপন্যঃ ॥ ২০ ॥ 
_ দ্রষ্টী কেবল চৈতন্য মাত্র ; যদিও তিনি স্বয়ং পবিভ্রন্বরূপ, তথাপি 
বুদ্ধির ভিতর দিয়! তিনি দেখিয়া! থাকেন । 


এখনেও সাংখ্যদর্শনের কথা বল! হইতেছে । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 
সাংখ্যদর্শঙনর এই মত যে, নিম্নতম বিকাশ হইতে বুদ্ধি পর্যস্ত সবই প্ররুতির 
অন্তর্গত ; পুরুধগণ প্রকৃতির বাহিরে, এই পুঞুষগণের কোন গুণ নাই। তবে 
আত্মা দুঃখী ব। সুখ» বলিয়। প্রতীয়মান হন কেন? প্রতিফলনের দ্বার] । 
একখণ্ড স্ফর্টিকের নিকট একটি লাল ফুল রাঁখিলে এ স্কটিকটিকে লাল 
দেখাইবে ; সেইব্সপ আমরা যে স্থখ বা ছুঃখ বোধ করিতেছি, তাহ। 
বাস্তবিক প্রতিবিন্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে এ-সকল কিছুই নাই। আত। 
প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত। প্ররুতি এক বস্ত, আত্মা এক বন্ত, এই ছুই 
চিরদিন পৃথকৃ। সাংখ্যেরা বলেন যে, (বুদ্ধিজাত ) জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, 
উহার হ্রাপবৃদ্ধি আছে, উহা পরিবর্তনশীল £ শরীরের ন্াঁয় উহাও ক্রমশঃ 
পরিণাম প্রাপ্ত হয়, শরীরের যেসকল ধর্ম, উহাতেও প্রায় সে-সকল ধর্ম 
বিদ্যমান । শরীরের পক্ষে নখ যেমন, এই জ্ঞানের পক্ষে দেহও সেইবূপ। নখ 
শরীরের একটি অংশ, উহাকে শত শত বার কাটিয়া ফেলিলেও শরীর বাচিয়। 
থাকে । সেইরূপ এই শরীর বহুবার পরিত্যক্ত হইলেও (বুদ্ধিজাত ) জ্ঞান 
যুগযুগান্তর ধরিয়। থাকিবে । কিন্তু তাহ। হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশী 
হইতে, পুরে না, কারণ উহ। পরিবর্তনশীল, উহার হ্রাঁসবৃদ্ধি আছে। আর 
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যাঁহ। কিছু পরিবর্তনশীল, তাহ। কখনও অবিনাশী হইতে পার না। এই 
জ্ঞান অবশ্ঠই জন্যপদার্থ। আর ইহা হইতেই বুবাইতেছে, অন্য আর এক পদার্থ 
আঁছে। জন্যপদার্থ কখনও মুক্তত্বভাব হইতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সবকিছু 
প্রকৃতির অন্তর্গত, স্থতরাঁং চিরকালের জন্য বদ্ধ। তবে মুক্ত ৫ক? ধিনি 
কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রক্কত মুক্ত । তুমি যদি বলো, মুক্ততাবটি 
ভ্রমাত্মক, আমি বলিব, বন্ধনের ভাবটিও ভ্রমাত্মক ( আমাদের জ্ঞানে 
এই ছুই ভাবই সদ বিরাঁজিত, পরম্পরের আশ্রিত-_-একটি না থাকিলে 
অপরটি থাকিতে পারে না। বন্ধন ও মুক্তি সম্বন্ধে ইহাই আমাদেরঞ্ধারণ1। 
যদি দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে চাই, আমাদের মাথা ধদওয়ালে ধাকা 
খায়; তাহা হইলে বুঝিলাম, আমরা এ দেওয়ালের দ্বার সীমাবদ্ধ। 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমাদের একট ইচ্ছাশক্তি আছে। এবং মনে 
করি, এই ইচ্ছাশক্তিকে আমর। যেখানে ইচ্ছা! পরিচালিত করিতে পাবি। 
প্রতিপদে এই বিরোধী ভাঁব-হুইটি আমাদের সম্মুখে আসিতেছে । আমাদিগকে 
বিশ্বাস করিতেই হইবে আমর! মুক্ত; কিন্ত প্রতি মুহূর্তে দেখিতেছি, 
আমরা মুক্ত নই। ছুইটি ভাবের মধ্যে একটি যদি ভ্রমাত্বক হয়, তবে 
অপরটিও ভ্রমাত্বক হইবে; আর একটি যদি সত্য হয়, তবে অপরটিও 
সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অন্থুভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। যোগী 
বলেন, এই ছুইটি ভাবই সত্য, বুদ্ধি পর্যস্ত ধরিলে আমরা 'বদ্ধ। কিন্তু 
আত্মা হিসাবে আমর মুক্ত । মাুষের প্ররুত স্বরূপ- আত্মা বা পুরুষ__- 
কার্কারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে । এই আত্মার মুক্তম্বভাবটি জড়ের ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের মধ্য দিয়া পরিস্রত হইয়। বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নানা আকার ধার: 
করিয়াছে । আত্মারই জ্যোতিঃ সবকিছুর ভিতর দিয় প্রকাশিত হইতেছে। 
বুদ্ধির নিজের কোন আলো নাই । মস্তিষ্কে প্রত্যেক ইন্দ্িয়েরই এক একটি কেন্দ্র 
আছে। সকল ইন্দ্রিয়ের যে একটিমাত্র কেন্দ্র, তাহা নয়, প্রত্যেক ইব্দ্িয়ের 
কেন্দ্র পূর্থক্‌ পৃথকৃ। তবে আমান্দের এই অন্ভৃতিগুলি সামগ্রস্ত লাভ করে 
কিভাবে? কোথায় তাহারা একত্ব লাঁভ করে? মন্তিফে যর্দি তাহারা এই 
একত্ব লাভ করিত, তাহ? হইলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির একটি 
মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আমর! নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রত্যেকটি 
ইন্্রিয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে" মানুষ কিন্ত একই সমন্বে দেখিতে 
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ও শুনিতে প্ায়। ইহাঁতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্ই 
একটি একত্ব আছে। বুদ্ধি মন্তিফ্ের সহিত সন্বদ্ব_কিস্ত এই বুদ্ধিরও 
পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একত্বম্বরূপ। তাহার নিকট গিয়াই 
সমুদয় বেদন্ম। ও অনুভূতি মিলিত হয় ও একীভাঁব ধারণ করে। আত্মাই 
সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দরিয়ানুভূতি মিলিত ও একীভূত 
হয়। সেই আত্ম মুক্তত্বভাব। এই আত্মার মুক্ত ম্বভাবই তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তে বলিভেছে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ। সেই 
মুক্ত স্ব্ঞাবকে, প্রতি মুহূর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়! 
ফেলিতেছ। সৃমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিবার চেষ্টা 
কবিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুত্রত্বভাঁব নয়। 
তুমি তখন সেই মুক্ত শ্বভাব দেহে আরোপ করিয়া থাঁকো, কিন্তু প্রকৃতি 
তোমাকে ততক্ষণাঁ বলিয়া! দেন, তুমি আবার ভুল করিয়াছ। এই জন্টই 
একই নময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধনের মিশ্রিত অনুভূতি দেখিতে পাওয়। 
যাঁয়। যোগী মুক্ত ও বদ্ধ, উভয় অবস্থারই বিশ্লেষণ করেন ; এবং তাহার 
অজ্ঞানান্ধকলার দুর হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত, জ্ঞানঘন ; 
বুদ্ধিবূপ উপাধির মধ্য দিয় তিনিই এই সান্ত (সীমাবদ্ধ) জ্ঞান্রূপে প্রকাশ 
পাঁইতেছেন, সেই হিস$বেই তিনি বন্ধ। 


তদর্থ এব দৃশ্বন্তাত্মা। ॥ ২১ ॥ 
-দৃশ্টের (অর্থাৎ প্রকৃতির ) আত্মা (স্বভাব, প্রকৃতি ও তাহার 
বিভিন্ন আকারে পরিণাম ) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও মুক্তির) জন্য । 


প্রকৃতির নিজের কোন শক্কি নাই। যতক্ষণ পুরুষ উপস্থিত থাকেন, 
ততক্ষণই তাহার শক্তি প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রের আলোক যেমন তাহার 
নিজের নয়, প্রতিফলিত, প্রকৃতির শক্তিও তদ্রুপ । ষোগীদের মতে প্ররুতির 
সমুদয় অভিব্যক্তি প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন ; কিন্তু পুরুষকে মুক্ত কর ছাড় 
গ্রকৃতির নিজের কোন উদ্দেশ্য নাই । 


কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনস্ং তদন্াসাধারণতাৎ ॥ ২২ 0 
_যিনি,সেই পরম পদ লাভ .করিয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রকৃতি 
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(বা! অজ্ঞান) নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, কারণ অগ্নরের পক্ষে 
উহা থাকে । 


আত্ম যে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহা! জানানোই প্রকৃতির সব 
কাজের একমাত্র লক্ষ্য। যখন আত্মা ইহ। জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি 
'আর তাহাকে কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারেন না।' যিনি মুক্ত হইয়াছেন, 
তাহার পক্ষেই সমুদয় গ্রকৃতি লয় পাঁয়। কিন্তু অনস্ত কোটি আত্মা বা! পুরুষ 
চিরকালই থাঁকিবে, তাহাদের জন্য প্ররুতি কার্য করিয়! যাইবে। 


স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলন্ষিহেতুঃ সংযোগ2॥,২৩ ॥ 
_-দৃশ্ঠ ও উহার প্রভু দ্রষ্টার শক্তিদ্য়ের (ভোগ্যত্ব ও ভোতৃত্বরূপ ) 
স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ । 


এই স্ত্রান্থমারে-_ আত্মা! ও প্রকৃতি যখন সংযুক্ত হন, তখনই (এই 
ংযোৌগবশতঃ ) উভয়ের ( ষথা ক্রমে টব ও দৃশ্তত্ব ) ছুই শক্তি প্রকাশিত 
হইয়। থাকে । তখনই এই জগত্প্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে"থাকে। 
অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু । আমর! প্রতিদিনই দেখিতে'পাইতেছি ষে, 
আমাদের দুঃখ বা স্থখের কারণ_-শরীরের সহিত সংযোগ । যদি আমার 
এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমার শীত-গ্রীক্ম ব 
অন্ত কিছুরই খেয়াল থাকিত নী। এই শরীর একটি সংহতি মান্র। আমার 
একটি দেহ আছে, তোমার অন্য একটি দেহ আছে, সুর্যের আবার একটি 
পৃথকৃ দেহ-_এরূপ বল! কেবল বূপকথা-মাত্র। সমগ্র জগৎ জড়ের এক 
মহাঁসমুদ্র । সেই মহাসমুদ্রের এক বিন্দুর নাম “তুমি+, এক বিন্দুর নাম “আর্ষি 
ও আর এক বিন্দুর নাম “ূর্। আমরা জানি, এই জড়রাশি সর্বদাই স্থান্‌ 
পরিবর্তন করিতেছে । আজ যাহ। সূর্ধের উপাদানভূত, কাল তাহা আমাদের 
শরীরের উপাদানে পরিণত হইতে পারে। 


তন্য হেতুরবিগ্। ॥ ২৪॥ 
_এই সংযোগের কারণ অবিদ্া অর্থাং অজ্ঞান । 


নি অজ্ঞানবশতঃ এক নির্দিষ্ট শরীরে নিজেদের আবদ্ধ করিয়া 
ছুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি। “আমি শরীর এই ধারণা একটি কুসংস্কার 
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মাত্রম 'এই কুসংস্কারই আমাদিগকে সখী বা ছুঃংখী করিতেছে। অজ্ঞান- 
প্রস্থত এই “কুনংকার হইতে আমরা শীত-উষ্, সুখ-দুঃখ-এই সব বোধ 
করিতেছি। আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে অতিক্রম করা । কি করিয়া 
ইহা কার্ষে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহ। দেখাইয়। দেন। ইহা! 
প্রমাণিত হুইয়াছে যে, 'মনের কোন বিশেষ অবস্থায় শরীর দগ্ধ* হইলেও 
মান্ষ কোন যন্ত্রণা বোধ করিবে না। তবে মনের এইরূপ আকস্মিক 
উচ্চাবস্থা হয়তো এক নিমিষের জন্ত ঘূর্ণাবর্তের মতো৷ আসে, আবার পরক্ষণেই 
চলিয়া যঞ্া। কিন্তু যদি আমর এই অবস্থা যৌগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে লাভ রুরি, তাহা হইলে আমর স্থাফ্রিভাবে অনুভব করিব-_শরীর 
হইতে আত্মা পৃথক । 


তদ্ভাবা সংযোগাভাবে হানং তদ্দুশেঃ কৈবল্যম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
_-এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই প্ুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট 
হইয়া যায়। উহাই হান (অজ্ঞানের পরিত্যাগ ) ইহাই দ্রষ্টার 
কৈবল্যপদে অবস্থিতি বা যুক্তি। 


যোগদরশনের মতে আঁত্মা অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছেন ; প্রকৃতির গ্টভাব হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য । ইহাই 
সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য । আত্মামীত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম । বাহা ও অন্তঃপ্রকৃতি 
বশীভূত করিয়! আত্মার এই ত্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । কর্ম, 
উপাসন?, মন:সংযম অথবা জ্ঞান, এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় 
ঘা! এই ব্রন্মভাঁব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । মত, 
'অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাপ্র, মন্দির বা বাহ্ ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র। 
যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। 
যতদিন ন। আমর প্ররুতির প্রভাব হইতে নিজদগকে মুক্ত করিতে পারি, 
ততদিন তো আমরা ক্রীতদাস ; প্রকৃতি যেমন নির্দেশ দেয়, আমরা সেইভাবে 
চলিতে, বাধ্য হই। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, 
তিনি,জড়কেও বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতি বাহাপ্রকৃতি অপেক্ষ। 
অনেক উচ্চতর, স্তরাঁং উহার সহিত সংগ্রাম করা উহাকে জয় করাঁ_ 
অপেক্ষাকেতু কঠিন। এই কারণে যিনি অস্তঃপ্রকৃতি জয় করিয়াছেন, 


৩৬২ স্বামীজীর বাণী ও রচন৷! 


সমুদয় জগৎ তাহার বশীভূত, তাহার দাঁসন্বরূপ। প্রকৃতিকে এইবূপে বশীভূত 
করিবার উপায় রাঁজযোগে উপস্থাপিত হইয়াছে । আমরা বাহাজগতে 
যেসকল শক্তির সহিত পরিচিত, তাদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে 
আঁনিতে হইবে । এই শরীর মনের একটি বাহা আবরণ মাত্র । . শরীর ও মন 
যে ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্ত তাহ] নয়, উহার! শুক্তি ও তাহার কঠিন আবরণের 
মতো । উহাঁর। এক বস্তরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা ! শুক্তির আভ্যন্তরীণ 
পদার্থটি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান গ্রহণ করিয়। এ বাহ আবরণ 
প্রস্তত করে। এইভাবেই মনোনাঁমধেয় এই আভ্যন্তরীণ সু্-শৃক্তিসমৃহও 
বাহির হইতে স্থুল পদার্থ লইয়! তাহ হইতে এই শরীররূপ বাশ আবরণ প্রস্তত 
করিতেছে । স্থতরাৎ যদি আঁমব। অন্তর্জগৎ জয় করিতে পারি, তবে বাঁহজগৎ 
জয় কর] খুব সহজ হইয়া পড়ে । আবার এই দুই শক্তি যে পরম্পর বিভিন্ন, 
তাহা নয়। কতকগুলি শক্তি শারীরিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নয়। 
যেমন এই দৃশ্তমান জগৎ লুস্মরজগতের স্ুল প্রকাশ মাত্র, তেমনি বাহা- 
শক্তিগুলিও সুক্মশক্তির স্থুল প্রকাশ মাত্র । 


বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 
-নিরস্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায় । 


সমুদয় সাধনের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসদ্বিবেক-__এইটি বিশেষন্রপে জান? 
যে, পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, পুরুষ জড়ও নন, মনও নন ; আর উনি প্রকৃতি 
নন বলিয়! উহার কোনরূপ পরিবর্তনও সম্ভব নয়। কেবল প্রকৃতিই সর্বদ! 
পরিণত হইতেছে, সর্বদীই উহার সংগ্রেষ, বিগ্রেষ ও পুনংসংশ্লেষ ঘটিতেছে। 
যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমর] এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিব, তখনই 
অজ্ঞান চলিয়৷ াইবে। তখনই পুরুষ স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ সবজ্ঞ-সর্বশক্কিমান্- ও 
সর্বব্যাপি-রূপে প্রতিভাত হইবেন। «* 


তস্য সপ্তধ। প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 
_-তাহার ( জ্ঞানীর ) বিবেকজ্ঞানের উচ্চতম ভূমির সাতটি স্তর। 


১ যখন এই জ্ঞ।ন লাভ হইতে থাকে, তখন যেন উহা? একটির পর, আর 
একটি করিয়। সপ্তন্তরে আসিতে থাকে । যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা 
আরম্ভ হয়, আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমর! জ্ঞানলাঁভ করিতেছি । 


সাধন-পাদ ৩৬৩ 


প্রথম এইরূপঃবস্থা আপিবে, মনে হইবে-_“যাহ] জানিবার তাহ! জানিয়াছি' 3 
মনে তখন" আর কোনক্ূপ অসন্তোষ থাকিবে না। যতক্ষণ আমাদের 
জ্ঞানপিপাপ। থাকে, ততক্ষণ আমর! ইতস্ততঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি। 
যেখানেই কিচ্ছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, অমনি সেদিকে ধাবিত হই। 
সেখানে উহা না পাইলে" মনে অশান্তি আসে, আবার অন্ত একদিকৈ সন্ধান 
করি। যতদিন ন! অনুভব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরেই 
রহিয়াছে, যতদিন না বোধ করি, কেহই আমাদিগকে সত্যলাঁভে সাহাঁষ্য 
করিতে পরে না” আমাদের নিজেদের সাঁহীষ্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় 
সত্যান্বেষণই বুগ। বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে আমরা যে 
সত্যের নিকটবর্তা হইতেছি, তাহার প্রথম এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবে যে, 
এ অসন্তোষের ভাব চলিয়া যাইবে । আমাদের নিশ্চিত ধারণ। হইবে, 
আমরা সত্য পাইয়াছি এবং ইহ। সত্য ব্যতীভ আর কিছুই হইতে পারে না। 
তখন আমর! জানিতে পারিব যে, সত্যন্বরূপ স্র্য উদিত হইতেছেন, আমাদের 
অজ্ঞানরজনী প্রভাত হইতেছে । তখন সাহমে বুক বাধিয়া অধ্যবসায় 
অবলম্বন করিতে হইবে, যতদিন না সেই পরমপদ লাভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় 
সমস্ত ছুহখ চলিয়। যাইবে । বাহ্‌ বা আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে 
দুঃখ দিতে পারিবে নম । তৃতীয় অবস্থায় আমর! পূর্ণ জ্ঞান লাঁভ করিব, 
অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব । চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় কর্তব্যের অবসান 
হইবে। তারপরে “চিত্ববিমুক্তি' অবস্থা আপিবে। আমরা বুঝিতে পারিব» 
আমাদের বিদ্নবিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে । যেমন কোন পর্বতের চূড়। 
হুইতে একটি প্রস্তরখণ্ড নিয়ে উপত্যকায় পতিত হইলে আর কখন উপরে 
উঠিতে পারে ন।, সেইরূপ মনের সংগ্রাম ও চঞ্চলতা৷ সব নীচে পড়িয়া যাইবে, 
আর মনে উঠিবে না । পরবর্তী অবস্থায়__চিত্ত বুঝিতে পারিবে, ইচ্ছামাত্রই 
উহা শ্বকারণে লীন হইয়া যাইতেছে । অবশেষে দেখিতে পাইব, আমর! 
স্বন্বরূপে অবস্থিত আছি; দেখিব, এতদিন জগতে কেবল একাকী আত্মাক্ধপে 
আমরাই রহিয়াছি। মন বা শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পকক নাই। 
উহা তো৷ আমীর্দিগের সহিত কখনই যুক্ত ছিল না। উহা'র। আপন আপন 
কাজ করিতেছিল, আমরা অজ্ঞানবশতঃ নিজদিগকে উহাদের সহিত মুক্ত 
করিয়াছিল্ম । কিন্ত আমর! একাকী, "নিঃসঙ্গ, কেবল, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বব্যাপী 


৩৬৪ ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ও সদানন্দ। আমাদের আত্মা এত পবিত্র ও পুর্ণ ছিল যে, আমাদের 
আর কিছুই আবশ্তটক ছিল না1। আমাদিগকে সখী করিবাস জন্য আর 
কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরাই সুখম্বরূপ । আঁমর। দেখিতে 
পাইব, এই জ্ঞান অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে ন।। জগতে, এমন কিছুই 
নাই, যাহা আমাফের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইবে। ইহাই যোগীর 
'চরুম অবস্থা ; যোগী তখন ধীর ও শাস্ত হইয়া! যান, আর কোন প্রকার কষ্ট 
অন্কভব করেন না, আর কখনও অজ্ঞান-মোহে ভ্রাস্ত হন না এবং ছুঃখ আর 
তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পাঁরে না। তিনি জানিতে পারেন, “আমি নিত্যানন্ব- 
স্বরূপ, নিত্যপূর্ণন্বরূপ ও সর্বশক্তিমান্‌।, 


যোগাঙানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥ 
_যোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মনের মলিনত৷ 
দূর হইয়া গেলে জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া! উঠে; উহার শেষ সীমা বিবেক- 
খ্যাতি । 


এখন সাধনের কথা বল! হইতেছে । এতক্ষণ যাহা! খল। হইতেছিল, 
তাহা অনেক উচ্চতর ব্যাপার। উহ অনেক দৃরে, অনেক উর্ধে, কিন্তু 
উহাই আমাদের আদর্শ । প্রথমতঃ শরীর ও মন সংযত ক্রা আবশ্তক। 
তখনই পূর্বোক্ত আদর্শের উপলব্ধি স্থায়ী হইতে পারে। আদর্শ 
কি, তাহা আমর! জানিয়াছি £» এখন উহ] লাভের জন্য সাধন করিতে 
হইবে। 


বম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণ1-ধ্যান- 
সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯॥ 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি-_ 
এই আটটি যোগের অঙ্গমবরূপ। 


ৃ অহিংসা-সত্যান্তেয়-ব্রহ্গচর্যাপরিগ্রহা! যমাঁ3 ॥ ৩০ ॥ 
--অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্য) ব্রন্মচর্য ও অপরিগ্রহ_ 
এইগুলিকে “যম? বলে। 


সাঁধন-পাদ ? ৩৬৫ 


পূর্ণ যোগ হইতে গেলে সাধককে স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গাতিমান ত্যাগ করিতে 
হইবে । আত্মার কোন লিঙ্গ নাই ; তবে লিঙ্গাভিমান বারা নিজেকে অবনমিত 
করিবে কেন? পরে আমরা! আরও স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরিব, কেন এই-সকল' 
ভাব একেবাঘর পরিত্যাগ করিতে হইবে। চৌর্য যেমন অপংকার্ষ, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করাও সেইব্ূপ অসতৎকর্ম। যিনি 
অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাহার মন দাতার মন ঘ্ার। 
প্রভাবিত হয়, স্থতরাং ধিনি দান গ্রহণ করেন, তাহার পতিত হইবার 
সম্ভাবন। » অপরের নিকট হুইতে দান গ্রহণ করিলে মনের ম্বাধীনত! নষ্ট 
হইতে পারে, আমর! ক্রীতদাসতুল্য হইয়। পড়িতে পারি। অতএব কোন 
দান গ্রহণ করিও ন1।১ 


এতে জাঁতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম! মহাব্রতম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
_-এইগুলি জাতি, দেশ,কাল ও সময় ( অর্থাৎ সাময়িক কর্তব্য বা 
উদ্দেশ্ঠ ) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ না হইলে সার্বভৌম ( অর্থাৎ 
সর্বদনীন ) মহাব্রত বলিয়া কথিত হয়। 


এই সাঁধনগুলি অর্থাৎ ;অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ব্রঙ্মচর্য ও অপরিগ্রহ 
প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-নিবিশেষে 
অনুষ্ঠেয় । * 


শৌচ-সন্তোব-তপঃ-স্বাধ্যায়েম্বরপ্রণিধানানি নিয়মাও ॥ ৩২ ॥ 
_-বাহ্য ও অন্তঃশোচ, সন্তোষ, তপস্থা, স্বাধ্যায় ( মন্ত্রজপ ব। অধ্যাত্- 
শনন্ত্র পাঠ ) ও ঈশ্বরোপামনা এইগুলি এনয়ম? | 


বাহশোৌচ অর্থে শরীরকে পবিত্র রাখা; অশুচি ব্যক্তি কখনও যোগী 
হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবপ্তক। পূর্বে সমাধিপাদ, 
৩৩শ সুত্রে ষে ধর্মগুলির কথ। বল! হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ 
আসে। অবশ্য বাহ্‌শৌচ অপ্ক্ষা অস্তঃশৌচ অধিকতর প্রয়োজন, কিন্ত 
উভয়টিই প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অস্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্‌শৌচ 
কোন কাজে আসে না। |] 


১, নর প্রথম তিনটি সাধনের জন্য “সংক্ষেপে রাজযোগ' অধ্যায় ভষট্য। 


৩৬৬ শ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে এগুলির বিপরীত 
চিন্ত। করিতে হইবে। 


পূর্বে, যেসকল ধর্মের কথা বল! হইল সেগুলি অভ্যাস করিবার উপায়_ 
মনে বিপরীত প্রকারের চিস্তাকোত প্রবাহিত কর; অন্তরে চৌর্যের 
ভাব আমিলে অচোর্ধের চিন্তা করিতে হুইবে। দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা 
হইলে উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে । ্‌ 


বিতর্ক হিংসাদয়ঃ কৃতকারিভানুমোদিতা! লোভ ক্রোধমোহপুবকা 

মৃুমধ্যাধিমাত্র! ছুঃখাজ্ঞানানভ্তফল। ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
__পুর্বস্থত্রে যে প্রতিপক্ষ-ভাবনার কথা বল! হইয়াছে, তাহার 
প্রণালী এইরূপ £ বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসাদি কৃত, 
কারিত অথবা! অন্ুমোদিত ; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ 
অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহ। অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথব৷ 
অধিক পরিমাণই হউক 7 উহাদের ফল অনন্ত অজ্ঞান 'ও ক্রেশ; 
এইরূপ ভাবনাকেই প্রতিপক্ষ-ভাবনা বলে। 


আমি নিজে মিথ্যা কথ! বলিলে যে পাপ হয়, যদি শামি অপরকে. 
মিথ্যা কথ। বলিতে প্রবৃত্ত করি, অথব1 অপবে মিথ্যা বলিলে তাহা অনুমোদন 
করি, তাহাতেও তুল্য পরিমাণ পাপ হয়। মিথ্যা সামান্য হইলেও উহা! 
মিথ্যা । পর্বতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি পাঁপ চিন্তা করিয়া থাকো» যদি 
কাহারও প্রতি অন্তরে শ্বণা প্রকাশ করিয়। থাকে, তাহ। হইলে তাহাও 
সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপর প্রতিঘাত করিবে, একদিন 
না একদিন কোন ন। কোন প্রকার ছুঃখের আকারে উহা গ্রবলবেগে 
তোমাকে আক্রমণ করিবে। তুমি যদি ঈর্ষা ও ঘ্বণার ভাব পোষণ কর এবং 
চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে বর্ধিতভাঁবে উহ! তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে । 
জগতের কোন শক্তিই উহা নিবাঁরণ করিতে পারিবে না। তুমি ষখন একবার 
এঁ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত সহ করিতে 
হইবে। এইটি স্মরণ করিলে তুমি অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। 
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অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তগুসক্ষিধো বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 
_যাহার অন্তরে অহিংস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সমীপে অপরের 
স্বাভাবিক বৈরিতাও পরিত্যক্ত হয়। 


ঘি কোন ব্যক্তি অহিংসার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন, তবে 
তাহার সম্মুখে যে-সকল প্রাণী স্বভাবতই হিং, তাহাঁরাও শাস্তভাব ধারণ 
করে। সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাপ্র ও মেষ-শাঁবক একত্র ক্রীড়া করিবে, 
পরস্পরকে হিংসা করিবে না। এই অবস্থা লাভ হইলে তবে বুঝিতে পাৰিবে 
ষে, তুমি অহিংসভাবে দৃঢপ্রতিষ্িত হুইয়াছ। 


সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলা শ্রয়ত্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
--সত্য হাদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোঁন কর্ম না করিয়াই যোগী নিজের 
জন্য বা অপরের জন্ত সেই কর্মের ফল নাভ করিবার শক্তি অর্জন 
করেন। 


যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন স্বপ্নেও 
তুমি মিথ্যা কথ। কহিবে না, যখন কায়মনোবাঁক্যে সত্য আচরণ করিবে, 
তখন তুমি যাহা! বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি 
কাহাঁকেও বল্লো, তুমি' কৃতার্থ হও, নে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হুইয়। যাইবে । 
কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বলো, “রোগমুক্ত হও, সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত 
হুইয়। যাইবে । 


ৃ অন্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং ্বরত্বোপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
__-অচৌর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধন-বত্বাদি আসিয়া 
থাকে। 


তুমি যতই প্ররুতি হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, প্রকৃতি ততই 
তোমার অনুসরণ করিবে ; আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র 
লক্ষ্য ন! কর, তবে সে তোমার দ্বাসী,হইয়া থাকিবে । 


্রক্মচর্ধপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্বলাভঃ ॥ ৩৮ ॥ 
- ব্রহ্ষচর্ প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য বা শক্তি লাভ হয়। 


৩৬৮ ামীজীর বাণী ও রচন! 


্রন্ষচর্যবান্‌ ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি-__মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে । 
পবিত্রতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্ভব নয়। ব্রদ্ষচর্য দ্বার মানুষের 
উপর আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ কর] যাঁয়। মাঁনবসমাজের ধর্ম-নেতাগণ সকলেই 
্রহ্মচর্যবান্‌ ছিলেন, এই ব্রদ্ষচর্য হইতেই তাহার] শক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; 
অতএব যোগী অবশ্যই ব্রহ্মচর্ধবান্‌ হইবেন। 


অপরিগ্রহন্ৈর্ষে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯॥ 
__-অপরিগ্রহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বজন্ম স্মৃতিপথে উদ্দিত হইবে। 


যখন কেহ অপরের নিকট হইতে কোন বস্ত গ্রহণ করেন না” তখন 
তাহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা হয় না, তিনি স্বাধীন ও মুক্তই থাকেন। 
তাহার মন শুদ্ধ হইয়া যাঁয়। প্রতিটি দানের সহিত দাতার মন্দ ভাঁবগুলিও 
গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়! 
যাঁয়, আর ইহা! হইতে যে-সকল শক্তি লাভ হয়, তন্মধ্যে প্রথম পূর্বজন্মকথ। 
মনে করিতে পারা । তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজ আদর্শে 
দৃঢ় হুইয়। থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান, বহুবার তিনি 
কেবল যাওয়া-আপা করিতেছেন। স্তরাং তিনি তখন হইতে দৃঢ- 
প্রতিজ্ঞারূঢ হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আর যাওয়া-আস। করিব 
না, আর প্রকৃতির দাঁস হইব ন1। ৷ 


শোচাৎ স্বাঙ্জজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গ2 ॥ ৪০ ॥ 
- শোচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের প্রতি ঘ্বণার উদ্রেক হয়, 
অন্যোর সঙ্গ করিতেও আর প্রবৃত্তি থাকে না। 


যখন বাস্তবিক বাহা ও আস্তর--উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন 
শরীরের প্রতি অযত্ব আসে; কিসে উহ ভাল থাকিবে, কিসেই বা উহা হন্দর 
দেখাইবে, এ-সকল ভাব একেবারে চলিয়! যাঁয়। অপরে যে মুখ অতি সুন্দর 
বলিবে, তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহু ন! থাকিলে যোগীর নিকট তাহা পশুর মুখ 
বলিয়। প্রতীয়মান হুইবে। জগতের লোঁক যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে 
ন তাঁহার পশ্চাতে চৈতন্তের প্রকাঁশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বগাঁন মনে 
করিবেন। এই দ্েহতৃষ্ মন্ুত্যজীবনে সর্বনাঁশের কাঁরণ। সুতরাং শৌচ- 
প্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই যে, তুমি নিজে একটি শরীর বলিয়া ভাবিতে 
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চাহিবে না) আমাদের মধ্যে ঘন এই শৌচ বা পবিভ্রতা আসে, তখনই 
আমরা এই*দেহ-ভাব অতিক্রম করিতে পারি। 


সন্বশুদ্ধি-সৌমনন্তৈকাগ্র্যেক্দিয়জয়াজ্দর্শনযোগ্যন্থানি চ ॥ ৪১ ॥ 
--এই শৌচ হইতে সত্বশুদ্ধি, সৌমনস্তর অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, 
একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া 
থাকে । 


এই শৌচ-অভ্যাসের দ্বার! সত্বগুণ বধিত হইবে, স্থতরাং মনও একাগ্র ও 
প্রফুল হইবে। * তুমি যে ধর্পথে অগ্রনর হুইতেছ, তাহার প্রথম লক্ষণ 
এই ষে, তুমি বেশ প্রফুর্র হইতেছ। বিষাদপূর্ণ ভাব অবশ্য অজীর্ণ বোগের 
ফল হইতে পারে, কিন্ত তাহ। ধর্ম নয়। সথুখই সত্বের স্বভাবনিদ্ধ ধর্ম; সাত্বিক 
ব্যক্তির পক্ষে সবই সুখময় বলিয়া বোধ হয় $ সুতরাং যখন তোমার এই 
আনন্দের ভাব আপিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে, তুমি ফোগসাধনায় 
উন্নতি করিতেছ। যাবতীয় দুঃখযস্ত্রণ। তমোগ্ুণপ্র্ছত, স্থৃতরাং উহা হইতে 
অব্যাহতি লাভ'করিতে হু্টবে। বিষগ্রতা তমোগুণের একটি লক্ষণ। সবল, 
দৃঢ়, সুস্থকায় যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই ধোগী হইবার উপযুক্ত । যোগীর 
দৃষ্টিতে সবই স্বথময়। ' যে-কোন মন্গব্বমুখ তিনি দেখেন, তাহাতেই তাহার 
আনন্দ হয়। ইহাই ধামিক লোকের লক্ষণ। পাপই কষ্টের কারণ, আর অন্য 
কিছু নয়। বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহ] ভয়ঙ্কর! এইকূপ 
মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া! বাহিরে যাইও না, কখন এইরূপ হইলে দ্বার অর্গলবদ্ধ 
করিয়৷ সারাদিন ঘরে কাটাইয়া দাও । সমাজে, সংসারে এই ব্যাধি সংক্রামিত 
করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মম সংযত হইবে, 
তখন তৃমি সমুদ্রয় শরীরও বশে রাখিতে পারিবে । তখন আর তুমি এই যন্ত্রের 
ক্রীতদাস থাকিবে নাঃ এই দেহুযন্ত্রই তোমার ভূতা হইয়া থাকিবে । দেহষন্ত্ 
আত্মাকে নিযর্দিকে আকর্ষণ করিয়। লইয়। যাইবে না. বরং উহাই মক্তিপথে 
শ্রেষ্ঠ সহায় হইবে। 


সন্তোধাদনুভমঃ স্খলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 
_-স্মন্তোষ হইতে পরম সৃখলাভ হয়। 
১-২৪ ॥ 


৩৭৩ ' স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


কায়েক্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্বপসঃ ॥ ৪৩ ॥ 
-অশুদ্ধি-ক্ষয়-নিবন্ধন তপস্তা হইতে দেহ ও ইন্জ্রিয়ের নানাপ্রকার 
শক্তি আসে। 
তপন্াঁর ফল কখন কখন সহম। দূরদর্শন, দুরশ্রবণ ইত্যার্দি রূপে প্রকাশ 
পায়। 
স্বাধ্যায়াদিষ্টদ্েবতা সন্প্রয়োগঃ ॥ 8৪ ॥ 
মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা ইষ্টদেবতার নী 
লাভ হইয়। থাকে। 
যে পরিমাণে উচ্চ প্রাণী (দেবতা, খষি, সিদ্ধ) দেখিবার ইচ্ছা! করিবে, 
সাধনাও সেই পরিমাণে কঠোর করিতে হইবে। 
সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানা ॥ ৪৫ ॥ 
_ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ হইয়া থাকে। 


ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বার। সমাধি ঠিক পূর্ণ হয়। 


স্থিরসুখমাসনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 

_-যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে স্থখে বসিয়া! থাক। যায়, তাহার 
নাম আসন । | 

এখন আসনের কথা৷ বল! হইবে । যতক্ষণ তুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বিয়া 
থাকিতে না! পারিতেছ, ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্তান্ত সাধনে কিছুতেই 
কৃতকার্য হইবে না। আনন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি শরীরেস 
অস্তিত্ব মোটেই অন্ুতব করিবে না। এইরূপ হইলেই বাস্তবিক আসন দৃঢ় 
হইয়াছে, বলা যাঁয়। রিস্ত সাধারণভাবে তুমি যদ্দি কিয়ৎক্ষণের জন্য বমিতে 
চেষ্টা কর, শরীরে নানাপ্রকার বাধাবিস্ন আদিতে থাকিবে । কিন্ত যখনই 
তুমি এই স্থুলর্দেহভাব অতিক্রম করিবে, তখন শরীরবোধ হারাইয়৷ ফেলিবে। 
তখন আর তুমি স্থখ ব! দুঃখ কিছুই অন্ুভব করিবে না। আবার যখন তোমার 
শবইরের জ্ঞান ফিারয়। আসিবে, তখন অন্ুতব করিবে, যেন অনেকক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়াছ। যদ্দি শরীরকে পুর্ণ বিশ্রাম দেওয়! সম্ভব হয়, তবে উহ এইরূপেই 
হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে জয় করিয়া উহাকে দৃঢ়ু রাখিতে 
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পার্শরবে, তুধন তোমার সাধনাঁও দৃঢ় হইবে। কিন্তু যতক্ষণ তোমার 
শারীরিক 'বিশ্ববাঁধাগুলি আসিতে থাঁকিবে, ততক্ষণ তোমার নাযুমুণ্ডনী চঞ্চল 
খাঁকিবে এবং তুমি কোনব্ূপে মনকে একাগ্র করিয়। বাঁখিতে পারিবে না। 


প্রযতুশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্‌॥ ৪৭ ॥ 

_--শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ব আছে, তাহ। 
শিথিল করিয়! দিয়া ও অনস্ভের চিস্ত! দ্বারা আসন স্থির ও স্থখকর 
হইতে পারে । 

অনস্তের চৈন্ত। দ্বারা আসন অবিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমর। 
সেই নিরপেক্ষ অনন্ত (ব্রহ্ম ) সম্বন্ধে (সহজে) চিন্ত। করিতে পারি না, কিন্তু 
আমর] অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্ত|! করিতে পাবি। ৰ 

ততো! দ্বন্দবানভিখা ও ॥ ৪৮ ॥ | 

_-এইরূপে আসনজয় হইলে ছ্বন্দ-পরম্পরা আর কিছু বিদ্ব নি 
করিতে পারে না। 

বন্ব অর্থে শুভ-অশ্ুভ, শীত-উঞ্চ, আলোঁক-অদ্ধকাঁর, স্থখ-দুঃখ ইত্যাদি 
বিপরীতধর্মী ছুই ছুই পদার্থ। এগুলি আর তোমাকে চঞ্চল করিতে 
পারিবে না॥ ? 

তশ্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্ব সয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্র।ণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥ 

_--এই আসন-জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত 
করাকে প্রাণায়াম' বলে। 


যখন এই আসন-জয় সমাপ্র হইয়াছে তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিভজ 
€ অভাব) করিয়] উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এইভাবে প্রাণায়ামের 
বিষয় আরস্ত হুইল। প্রাণায়াম কি? শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে 
আনা। যদিও প্রাণ শব্দ সচরাচর শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হুইয়। থাকে, 
কিন্ত বাস্তবিক উহা শ্বাস-প্রশ্বাস নয়। প্রাণ অর্থে জাগতিক শক্তিসমষ্টি | 
উহা প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শত্ভি' এবং উহার বাহ প্রকাঁশ_-এই ফুসফুঠ্সর 
গতি। প্রাণ যখন শ্বানকে ভিতরদিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি 
আবস্ত, হয় 3 “প্রাণায়ামে' আমরা উহাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে চাই । এই 
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প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিবার সহজতম উপায়রপে আমরা প্রথমে 
শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ত করি। 


বাহ্ান্যন্তরস্তস্তবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টে। দীর্ঘসুজ্সম2 ॥ ৫০ ॥ 
--বাহারৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তন্তবৃত্তি ভেদে এই প্রাণায়াম 
ত্রিবিধ ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বার নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সুক্ষ হওয়াতে 
উহাদেরও আবার নানা প্রকার ভেদ আছে । 


এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত। প্রথম__ষখ5, আমর) 

শ্বাসকে অভাস্তরে আকর্ষণ করি $ দ্বিতীয়__যখন আমর] উহ? বাহিরে নিক্ষেপ 
করি; তৃতীয়-__ঘখন শ্বাস ফুলফুসেব মধোই ধৃত হয় বা বাহির হইতে শ্বাস- 
গ্রহণ বন্ধ রাখ! হয়। উহার! আবার দেশ, কাল ও সংখা! অন্কপারে 
ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। «দেশ” অর্থে প্রাণকে শরীরের কোন 

ংশ্ববিশেষে আবদ্ধ রাখ। ॥ সময়" অর্থে _ প্রাণ কোন্‌ স্থানে কতক্ষণ রাখিতে 
হুইবে, এবং "সংখা? অর্থে-কতবার এরূপ করিতে হইবে, তাহ। বুবিতে 
হইবে । এইজন্য কোথায়, কতক্ষণ ও কতবার রেচকার্দি করিত হইবে, 
ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে । এই প্রাণায়ামের ফল “উদঘাত”' অর্থাৎ 
কুগুলিনীর জাগরণ। | 

বাহ্াভ্য শ্তরবিবয়াক্ষে লী চতুর্থ ॥ ৫১ ॥ 
_-্চতুর্থ প্রকার প্রণায়ামে বাহা বা আন্তর বিষয় চিন্তা দ্বারা প্রাণ 
নিরুদ্ধ করা হয়। ৃ 
ইহ প্রকার প্রাণায়াম। ইহাতে পূর্বোক্ত চিন্তাসহ দীর্ঘকাল অভ্যাসের 
দ্বার। স্বাভাবিক কুস্তক (স্তস্তবৃত্তি) হুইয়৷ থাকে । অন্ত প্রাণায়।মগুলিতে 
চিন্তার সংশ্রব নাই। 
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 

“তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। 

* চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা সত্বপদার্থ দ্বারা নিম্নিত, 
কিন্তু উহা রজঃ ও তমোদারা আবৃত রহিয়াছে । প্রাণায়াম দ্বার! চিত্তের 
এই আবরণ দূরীভূত হয়। . | ৃ 


সাধন-পাদ ৩৭৩ 


ধারণান্্ চ যোগাত1 মনসঃ ॥ ৫৩ ॥ 
_-( তাহা হইতেই ) ধারণা" বিষয়ে মনের যোগ্যতা হয়। 


এই আবরণ চলিয়! গেলে আমর মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ হই। 
. 


স্বস্ববিবয়া সম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকার ইবেক্জ্িয়াণাং প্রত্যাহার 1৫8॥ 
_ যখন ইবক্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়। 
যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে (প্রত্যাহার? বল যায় । 


এই ছন্ড্রিয়গ্ড€ল মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র । মনে কর, আমি একখানি 
পুস্তক দেখিতেছি। বাস্তবিক এঁ পুস্তকাঁকৃতি বাইরে নাই, উহ! মনেই অবস্থিত ॥ 
বাহিরের কোঁন-কছু এ আকুতি জাগাইয়। দেয় মাত্র ; বাস্তবিক ব্বূপ বা আকুতি 
চিত্তেই আছে । এই ইন্দ্রিয়গুলি, তাহণদের সম্মুখে যাহ! আপিতেছে, তাহারই 
সহিত মিশিয়। গিয়া! তাহারই আকার গ্রহণ করিতেছে । যদ্দি তুমি মনের 
এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পাবো, তবে তোমার মন 
শান্ত হইবে এবং ইন্জরিয়গুলিও শান্ত ছইবে। ইহাকেই প্রত্যাহার” বলে। 


ততঃ পরমাবশ্যতেক্দিয়াণান্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
- তাহ (প্রত্যাহার) হইতেই ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়। 
থাকে। * 


যখন যোগী ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহিবস্তর আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে 
পারেন ও মনের সহিত উহ্ার্দিগকে এক করিয়া ধারণ করিতে কৃতকার্ধ হম, 
তখনই ইন্দ্রিষগণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে । আর খন ইন্দ্রিয়গণ সবতৌ- 
ভাবে বশীভূত হয়, তখনই প্রত্যেকটি স্নায়ু ও মাংসপেশী বশে আসিয়া! থাকে, 
কারণ ঈন্দ্রিয়িগণই সর্বপ্রকার অন্ুভূতি ও কার্ষের কেন্দ্রম্বরপ। এই ইন্দ্রিয়গণ 
জ্ঞানেন্্রিয় ও কর্মেন্দিয়-_এই ছুই ভাগে বিভক্ত । স্থতরাং ঘখন ইন্দ্রিয়গণ সংঘত 
হইবে, তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কার্ধকে জয় করিতে পারিবেন ; সমগ্র 
শরীরটিই তীহার বশীভূত হইবে। এষ্টরূপ অবস্থালাভ হুইল্ছ মানুষ দবেছ- 
ধারণের আনন্দ অনুভব করে। তখনই সে ঠিকঠিক বলিতে পারে, 'জন্িগ- 
ছিলাম বলিয়! আমি সখী ।” যখন ইন্দ্রিয়গণের উপর এইদ্ধপ শক্তিলাভ হয়, 
তখনই দুঝিতে পার! যায়, বাস্তবিক এই'শরীর অতি আশ্চর্য পদার্থ। 


তৃতীয় অধ্যায় 
বিভূতি-পাদ 
রর এই অধ্যায়ে যোগের বিসৃতি ( শক্তি বা এশবর্য) আলোচিত হইবে । 


ৃ দেশবন্ধশ্চিত্তম্ত ধারণ! ॥ ১ ॥ 
_চিত্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে ধরিয়। রাখাব নাম “ধারণা | 


যখন মন্‌ শরীরের ভিতরে অথব। বাহিরে কোন বস্ততে সংলগ হয় ও 
কাল এঁ ভাবে থাঁকে, তাহ।কে ধারণ। ( একাগ্রত। ) বলে । 


্ তত্র প্রত্যয়ৈকতাঁনত ধ্যানম্‌ ॥ ২ ॥ 
সেই বস্তবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিলে 
তাহাকে 'ধ্যান' বলে। 


+ আনে কর, মন যেন কৌন একটি বিষয় চিন্ত। করিবার চেষ্টা করিতেছে, 
কোন একটি বিশেষ স্থানে যথা, মস্তকের উপরে অথব! হৃদয়ে নিজেকে ধরিয়! 
রাখিবার চেষ্টা করিতেছে । যদ্দি মন শরীরের কেবল এ অংশ দিয়াই 
বুর্বপ্রকাঁর অহুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের অন্য সকল অঙ্গকে 
যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, তবে তাহার নাম ধারণাঃ ; 
আর মন ষখন কিছুক্ষণ নিজেকে এ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তখন 
তাঁহাকে বল। হয় “ধ্যান” । 
তদেবার্থনাত্রনির্ভাসং স্বরূপশুন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥ 

_-তাহাই যখন সমুদয় বাহ্োপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ- 
যাত্রকে প্রকাঁশ করে, তখন “সমাধি” আখ্যা প্রাপ্ত হয় । 


" ষ্খন ধ্যানে বঘ্বর আকৃতি বা বাহৃভ।গ পরিত্যক্ত হয়, তখনই এই 
অমাধি-অবস্থা আমে। মনে কর, আমি একখানি পুস্তক সম্বন্ধে ধ্যান 
করিতেছি, ধীরে ধীরে আমি উহার উপর মন একাগ্র করিতে কতকাঁধ 
হইলাম, তখন কেবল ভিতরের ভাবগুলি অনুভব করিব, অর্থটুকু বুঝিব, 
কোনরূপ আকারে উহা প্রকাশিত হইবে না। ধ্যানের এ অবস্থাকে “সমাধি” 
বলে। 


বিভূতি-পাঁদ * ৩৭৫ 


ভ্রয়মেকত্র সংযম: ॥ 8 ॥ 
--এই তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ একই বস্তুর সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়, 
তখন তাহাকে “দংযম' বলে। | 


যখন ৫কহ তাহার নিজের মনকে কোন নিদিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া 
কোন বস্তর উপর স্থির করিতে পারেন, পরে অন্তর্তাগ হইতে বাহ বস্ত 
পৃথক করিয়া তাঁহার উপর মনকে অনেকক্ষণ বাঁখিতে পারেন, তখনই 
“সংযম” হইল । অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-_-এইগুলি একটির পর একটি 
ক্রমন্বয়ে এক স্বর উপরে অত্যন্ত হুইয় একত্র হয়। তখন বস্তর বাহ্‌ 
আকার অস্তহিত হয়, মনে তাহার অর্থমাত্র অবশিষ্ট থাকে । 


তঙ্ভয়া প্রজ্ঞালো ক? ॥ ৫ ॥ 
--এই সংযমের দ্বারা যোগীর মনে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয়। 


যখন কেহ এই সংযমসাধনে কৃতকার্য হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার 
আয়ত্ত হয়। এই সংযমই যোগীর জ্ঞানলাভের প্রধান যন্ত্র। জ্ঞানের বিষয় 
অনস্ত। *উহার স্থুল, স্থুলতর, স্ুলতম, সুক্ষ, স্থক্মতর, সুক্মতম ইত্যাদি নান? 
বিভাগে বিছক্ত। এই সংযম প্রথমতঃ স্ুল বস্তর উপর প্রয়োগ করিতে 
হয়, আর যখন স্থুলেরগজ্ঞানলাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া স্তরে 
স্তরে উহ] হুগ্মুতর বস্তর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। 


তন্য ভূমিষু বিনিয়োগ ॥ ৬ ॥ 
_-এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ করা উচিত। 
খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই স্থত্র এইরূপ সমাধান করিয়া 
দিতেছে। 
ত্রয়মন্তরজং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 
-__-এই তিনটি পূর্বকথিত সাধনগুলি অপেক্ষা! আরও অন্তরঙ্গ সাধন । 


পুর্বে ফূম, নিয়ম, আসন, প্রাঁণায়াম ও প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে । 
উহষ্কর। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির তুলনায় বহিরঙ্গ। এই 'ধারণ"দি 
অবস্থা ,লাঁভ করিলে মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারে, কিন্ত 
সর্বজতা রা সর্বশক্কিমত্তী তো। মুক্তি নয়। এ ত্রিবিধ সাধন দ্বার মন 


৩৭৬ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নিবিকল্পক অর্থাৎ পরিণামশূন্য হইতে পারে না, এ ভ্রিবিধ যাধন আত্মত্ 
হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে । ষোগীদের ভাষায় সেহ বীজগুলি 
“তজজিত? হইয়া! গেলেই তাহা'দর নৃতন অস্কর উৎপন্ন করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া 
ষায়। বিভূতিপমূহ বীজগুলি ভজিত করিতে পারে ন1। ] 


তদ্রপি বহিরঙং নিবাঁজন্য ॥ ৮ ॥ 
__কিস্তু এই “সংযম*ও ( ধারণা ধ্যান সমাধি একত্র ) নিবাঁজ সমাধির 
পক্ষে বহিরঙ্গ ঘরূপ। 


এই কারণে নিবাঁজ সমাধির সহিত তুলনা করিলে, এইগুলিকেও 
বহিরঙ্গ বলিতে হইবে । আমরা এখনও প্রকৃত নর্বোচ্চ সমাধি-অবস্থা লাভ 
না করিয়া একটি নিষ্নতর ভূমিতেই আছি ঃ সেই অবস্থায় এই পরিদৃশ্তমান 
জগৎ এখনও আছে, বিভূতি ব! মিদ্ধিসকল এই জগতেরই অস্তর্গত। 


ব্যুখান-নিরোধসংক্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবে 
নিরে[ধক্ষণচিত্তীম্বয়ে! নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯৪ 
যখন ব্যান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের অভিভব ( নাশ ) ও 'নিরোধ- 
স্কারের আবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত শিরোধনামক অবসরের অনুগত 
হয়, উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে। 


ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থায় মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুত্ধ 
হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়; কারণ তাহা হইলে কোন প্রকার বৃত্তিই 
খাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদ্দিত হইয়াছে, যাহ 
মনকে ইন্দ্রিয়ের দিকে লইয় যাইতেছে, আর যোগী এ বৃত্তিকে সংঘত করিবার 
চেষ্টা কৰিতেছেন $ এ অবস্থায় এ নংষমচেষ্টাটিকেও একটি বৃত্তি বলিতে 
হইবে । একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গ দ্বারা নিবারিত হইল, সথতবাং উহ! 
সর্ব তরঙ্গের নিবুত্তব্ধপ সমাধি নয়, কারণ এ সংঘমটিও একটি তরঙ্গ । তবে 
ঘষে অবস্থায় মনে তরঙজ্ের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা এই নিয়তর 
সমাধি সেই উচ্চতর মমাধির খুবই নিকটবর্তী । 


তশ্য প্রশাস্তবাহিতা সংক্কারাৎ ॥ ১৯ ॥ 
- অভ্যাসের দ্বারা ইহার স্থিরত। হয় । 


বিভূত্তি-পাঁদ +৩৭৭ 


দিনের পু দিন অভ্যাস করিলে মনঃসংযমের এই নিরস্তরচেষ্টা প্রবাহ স্থির 
হইয়] যায় এবং মন সর্বদ! একাগ্র হইবার শক্তি লাভ করে। 


সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্ত সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥ 
--মনে সব প্রকার বস্ত ঃগ্রহণ করা ও এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা, 
এই ছুঈটির যখন যথাক্রমে ক্ষয় ও উদয় হয়, তাহাকে চিত্তের 
সমাধি-পরিণাম বলে। 


মন ঈর্ধদাই মানাপ্রকর বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সর্বপ্রকার বগ্ততেই 
যাইতেছে-_ইহা* নিম্ন অবস্থা । ইহ অপেক্ষ। মনের একটি উচ্চতর অবস্থ] 
আছে, সেখানে মন একটিমাত্র বস্ত গ্রহণ করে এবং আর সকল বস্ত ত্যাগ 
করে। এই এক বস্ত গ্রহণ করার ফল সমাধি । 


শান্তোদিতো তুল্যপ্রত্যয়ো চিত্তন্তৈকা গ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥ 
যখন মন শাস্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই 
তুল্যপ্রতায় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, 
তাহাকে চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে। 


কি করিযু! জানা 'যাইবে-_-মন একাগ্র হইয়াছে? মন একাগ্র হইলে 
সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞাতসারে যতই সময় অতিবাহিত হয়, 
বুঝিতে হইবে, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, 
যখন আমর] খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তকপাঠে মগ্র হই, তখন সময়ের 
দিকে আঁষাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে ন। ; আবার যখন পুস্তকপাঠে বিরত হই, 
তখন ভাবিয়। আশ্চধ হই, কতখানি সময় চলিয়। গিয়াছে । সমুদয় সময়টি 
যেন একত্র হইয়। বর্তমানে একীভূত হইবে। এইজন্যই বল! হইয়াছে, 
যখন অত্টাত ও বর্তমান আনিয়া! একত্র মিলিত হয়, তখনই মন একাগ্র 
হইম্ব। থাকে । 


এতেন ভূতেজ্দিয়েষু ধর্মলক্ষপাবস্থ। পরিণাম ব্যাখাতাঃ ॥ ১৩ ॥৪ 
__ইহ] দ্বারাই ভূত ও ইক্দ্রিয়ের যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম 
আছে,.তাহ্ার ব্যাখ্য। কর! হইল । 


৩৭৮ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


পূর্ব তিনটি স্থত্রে যে চিত্রের নিরোধাদি পরিণাঁমের কথা,বল! হইয়াছে, 
তন্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-বূপ তিন প্রকার পরিণাঁমের 
ব্যাখ্যা করা হুইল। মন ক্রমাগত বৃত্তিরপে পরিণত হইতেছে, ইহা! মনের 
ধর্মরূপ” পরিণাম । উহা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্য 
দিয়া চলিতেছে, ইহাই মনের 'লক্ষণন্ূপ' পরিণাম ;'আর কখনও যে নিরোধ- 
সংস্কার প্রবল ও বুাুখান-সংস্কার দুর্বল অথব। তাহার বিপরীত হয়, ইহ! মনের 
“অবস্থাব্ষপ” পরিণাঁম। মনের এই পরিণাম-ত্রয়ের ন্যায় ভূত ও ইন্দ্রিয়ের ত্রিবিধ 
পরিণামও বুঝিতে হইবে । যথা, মৃত্তিকা রূপ ধর্মীর পিগুরূপ ধর্ম গিা উহাতে 
যে ঘটাকার ধর্ম আবিভূর্তি হয়, তাহ] ধর্ম-পরিণাম। এ ঘটের বর্তমান, 
অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থাবূপ পরিণীমকে লক্ষণ-পরিণাঁম এবং উহার নৃতনত্ব 
ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ পরিণাঁমকে অবস্থ।-পরিণাম বলে। 

পূর্ব পূর্ব স্থত্রে যেসকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্ঠ, 
যোগী যাহাতে মনের বৃত্তি বা পরিণামগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্ষমত। সঞ্চালন 
করিতে পারেন । তাহ হইতে পূর্বোক্ত সংযমশক্তি লাভ হইয়া! থাকে । 


শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মনুপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥ 
- শান্ত (অর্থাৎ অতীত ), উদিত ( বর্তমান ) ও অব্যপদেস্ঠ ( ভবিষ্যৎ) 
ধর্ম যাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধর্মী । ৰ 


ধর্মী তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য করিতেছে, 
যাহা সর্বদাই পরিণামপ্রাঞ্ধ ও ব্যক্তভাব ধারণ করিতেছে । 


ক্রমান্তত্বং পরিণামান্যাত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥ 
__ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিষ্নতা ( পূর্বাপর 
পার্থক্য )। 


পরিণামত্রয়সংযমার্দতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
_-পুর্বোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম করিলে অতীত ও 
অন*গতের জ্বঃন উৎপন্ন হয় । € 
পূর্বে সংযমের যে লক্ষণ দেওয়া হুইয়াছে, আমর। তাহা! যেন বিস্বাত না 
হই। যখন মন বস্তর বাহ্ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উহার আগ্ান্বরীণ ভাব- 


বিভূতি-পাদ ৩৭৯ 


গুলির সহিত ॥নিজ্জেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, ঘখন 
দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই 
অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকে “সংযম” বলে। 
এই অবস্থ। ল/্ভ করিয়! যর্দি কেহ ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছ। করেন, তাহাকে 
কেবল সংস্কারের পরিণামশ্ডলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে | * কতক- 
গুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায় কার্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ 
হইয়া গিয়াছে আব কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে বলিয়৷ সঞ্চিত 
রৃহিয়াছে+ এইগুলির উপর সংষম প্রয়োগ করিয়া! তিনি ভূত ভবিম্যৎ সমুদয় 
জানিতে পারেন। 


শব্দার্থপ্রত্যয়ানা মিতরেতরাধ্যাসাৎ জঙ্করস্তৎপ্রবিভা গসংযমা€ 
সর্বভুতরুতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
_ শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের আরোপ জন্য এইরূপ 
সম্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে 
সমুদয় ভূতের শবজ্ঞান হইয়া থাকে । 


' শব্দ বলিলৈ বুঝিতে হইবে বাহ্ৃবিষয়, যাহাঁতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত 
করিয্ব। দেয় । “অর্থ” বলিষ্ুল বুঝিতে হইবে, যে শরীবাভ্যন্তরীণ প্রবাহ ইন্ডিয়ার 
দ্বারা লব্ধ বিষয়াতিঘাত-জনিত বেদনাকে লইয়। গিয়। মন্তিক্ষে পৌছাইয়। দেয় 
তাহাকে, আর জ্ঞান” বলিলে বুঝিতে হইবে মনের সেই প্রতিক্রিয়া, যাহ 
হইতে বিষয়ান্ুভূতি হয়। এই তিনটি মিশ্রিত হুইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়গোঁচর 
বিধয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে 
একটি স্পন্দন হইল, তারপর একটি আতন্তরবেদনাপ্রবাহ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বার! মনে 
নীত হইল, তখন মন প্রতিঘাত করিল, এবং আমি (অর্থ সহ ) শব্দটি জানিতে 
পাঁরিলাম। আমি এ যে শব্দটি জানিলাম, উহা! তিনটি পদার্থের মিশ্রণ-_ প্রথম 
কম্পন, দ্বিতীয় বেদনাপ্রবাহ ও তৃতীয় প্রতিক্রিয়া । সাধারণতঃ এই তিনটি 
পৃথক “কর1 যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বার! যোগী উহাদিগকে পৃথক করিতে 
পার্েন। সাধক খন এগুলিকে পৃথক করিবার শক্তি লাভ করেন, তখন ভিনি 
যে-কোন,শবের উপর “সংযম' প্রয়োগ করেন, তাহার উদ্দিষ্ট অর্থ তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে,পাঁরেন-_-তা৷ এ শব্দ মনুয্যকৃতই হউক বা অন্ত কোন প্রাঁণিকৃতই হউক । 


৩৮৩ « স্বাম্মীজীর বাণী ও রচনা 


স্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পুব'জাতিজ্ঞানম্‌ ॥ ১৮ | 
--সংস্কারগুলি ধরিতে পারিলে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারিলে 
পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। 


আমব1 যাহা! কিছু অন্থভব করি, সবই আমাদের চিত্তে" তরঙগাকারে 
আপিয়। থাকে. উহ? আবার চিত্তেই মিলাইয়। যায়, ক্রমশঃ হুস্্সতর হইতে থাকে, 
একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহ! সেখানে অতি স্ুক্ম আকারে থাকে, ষদি 
আমরা এ তরঙ্গটি পুনরায় উখ্িত করিতে পারি, তাহ] হইলে তাহাই *ম্বৃতিঃ 
হইল । স্থৃতরাং যোগী যদি মনের এই-সকল পূর্বসংস্কারের উপন্ল “সংযর্ম; করিতে 
পারেন,তবে ভিনি তাহার পূব পূর্ব কল জন্মের কথা ম্মরণ করিতে থাঁকিবেন। 

প্রত্যয়ন্ত পরচিন্ত-ভ্ঞানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

_-অপরের শরীরে যে-সকল চিহ্ন আছে, সেগুলিতে সংযম করিলে 
এ ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়। 

প্রত্যেক বাক্তির শরীবেই কতকগুলি বিশেষ প্রকার চিহ আছে+ তদ্দার! 
তাহীকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক কর! যায়। যখন যোগী কেন ব্াক্ির 
এই বিশেষ চিহ্ুগুলির উপর “সংযম করেন, তখন তিনি মেই ব্যাক্তির মনের 
গঠন ব1 অবস্থা জানিতে পারেন। 

ন চ তও সালম্নং তশ্যাবিষয়ীভূতত্বা ॥ ২০ ॥' 

_-কিস্তু এ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহ! জানিতে পারেন না, কারণ 
উহ! তাহার সংযমের বিষর নয়। 

শরীরের উপর “সংযম? করিয়া মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা! তিনি 
জানিতে পারিবেন না। সেজন্য দুবার সংযম করিবার আবশ্ক হুইবে, 
প্রথম শরীরের লক্ষণপমুহের উপর ও তারপর মনেরই উপর সংযম প্রয়োগ 
করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগী সেই ব্যক্তির মনে কি আছে, সবই 
জানিতে পারিবেন । 

কায়রূপসংযমাতদগ্রানথশক্তি-স্তস্তে 
চক্ষুঃপ্রকাশাহসম্প্রয়োগেহস্তধণনন্১ ॥ ২১ ॥ 


পাঠান্তর ২ *** চক্ষুঃপ্রকাশাসংযোগেহস্ত ধণনম্‌ 


বিভৃতি-পাদ ৩৮৯ 


- দেহের স্মাকৃতির উপর সংযম করিয়া এ আকৃতি অন্নুভব করিবার 
শক্তি স্তম্ভিত (বাধাপ্রাপ্ত) ও চক্ষুর প্রকাশ-শক্তির সহিত উহার 
অসংযোগ হইলে যোগী লোকসমক্ষে অস্তহিত হইতে পারেন । 


মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের মধ্য দাড়াইয়। রহিয়াছেন। তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অস্তহিত হইতে পারেন । তিনি যে বাস্তবিক 
অস্তিত হুন তাহা নয়, তবে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না এইমাত্র । 
শরীরের আকুতি ও শরীর এই ছুইটিকে তিনি ষেন পৃথক করিয়া ফেলেন। 
এটি ফেন স্মরণ থাকে, যোগী যখন এরূপ একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তর 
আকার ও বস্তকে পরস্পর পৃথক্‌ কপিতে পারেন, তখনই তিনি এভাবে অদৃশ্য 
হইতে পারেন। যোগী আকার ও এ আকারবান্‌ বস্তর পার্থক্যের উপর 
মংযম প্রয়োগ করেন এবং এ আকৃতি অন্গভব করিবার শর্ভিকে বাধ। দেন, 
আকৃতি ও আকারবান্‌ বস্তর সংখোগ হইলেই আমরা আরুতি উপলব্ধি 
করিতে পারি। 

।  এতেন শব্দাগ্ান্তর্ধানমুক্তম্‌ ॥ ২২॥ 

_ ইহা দ্বারাই শবদাদির অন্তর্ধান অর্থাৎ শব্ধাদিকে অপরের ইজ্জিয়- 
গোচর হইতে ন! দে ৪য়াও ব্যাখ্যা কর। হইল । 


সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদ- 
পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভোো] বা ॥ ২৩ ॥ 
_-কর্ম ছুঈ প্রকার, একপ্রকীরের ফল শীঘ্র লাভ হইবে, অন্য প্রকার 
বিলম্বে ফল প্রসব করিবে । ইহাদের উপর প্সংযম? করিলে অথবা 
অরিষ্ট-নামক মৃ হ্যুলক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর৷ 
দেহত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন। 


যখন ষোগী তাহার নিজ কর্মের উপর অর্থাৎ তাহার মনের ভিতর ষে 
ংম্কারগুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে ও যেগুলি ফল্প্রপবের জন্য অপেক্ষ! 
করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম' প্রয়োগ কণ্নে, তখন তিনি যেওলি 
ফলপ্রসব্র জন্য অপেক্ষা করিতেছে» সে৬পি ছাঁর। জানিত পারেন--কবে 
তাঁহার. শর্ীরপাঁত হইবে । কোন্‌ দিন, কটাঁণ সময়ে, এমন কি কত মিশিটর 


৩৮২ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সময় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহাঁও তিনি জানিতে পারেন। মৃত্যু যে'সর্বদ! 
আসন্ন__এইটি জান] হিন্দুর! বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, কারণ গীতায় 
এই শিক্ষা! দেওয়া হইয়াছে ষে, মৃত্যুচিস্তা পরজীবন নিক্মিত করিবার পক্ষে 
বিশেষ শক্তিশালী । 


মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥ 
_-মৈত্রী করুণা ইত্যাদি (১৩৩) গুণগুলির উপর সংযম প্রয়োগ 
করিলে যোগী এ গুণগুলি প্রকর্ষতা লাভ করে। 


বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫॥ 
_হস্তী প্রভৃতির বলের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে যোগীর শরীরে 
সেই সেই প্রাণীর তুল্য বল আসে । 


যখন যোগী এই সংঘমশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি ষদ্দি বল লাভ করিতে 
ইচ্ছ|। করেন এবং হস্তীর বলের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তবে তাহাই লাভ 
করিয়! থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনস্ত শক্তি রহিয়]ছে, সে যদি 
উপায় জানে, তবে এ শক্তি লইয়। ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পাঁরে। যোগী 
উহ] লাভ করিবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। । 


প্রবৃস্ত্যালোকন্থা সাও সৃক্মমব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ঠজ্ঞানম্‌ ॥ ২৬॥ 
_( পূর্বকথিত ) মহা-জ্যোতির (১৩৬) উপর সংযম করিলে সুক্ষ, 
ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তর জ্ঞান হইয়া থাকে । 


হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতিঃ আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দুরবর্তা 
বস্তও তিনি দেখিতে পাঁন। যাদ কোন বস্ত পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহা 
এবং অতি সুক্ষ সুক্ষ বস্তও তিনি দেখিতে পারেন। 


ভূবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমা ॥ ২৭॥ 
_-স্থৃর্ষে সংযমের দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞানলাভ হয়। 


চন্দ্রে তীরা ব্যুহজ্ঞীনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 
__চক্দ্রে সংযম করিলে তারকাসমূহের জ্ঞানলাভ হয়। 


বিভূতি-পাদ ৩৮৩ 


গ্রুবে তদগতিভ্ঞানম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
--ফগ্রবতারাণ্ম চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের গতিজ্ঞান হয়। 


নাভিচক্রে কায়ব্যুহ-জ্ঞানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
_-নাভিচত্রে চিত্তংযম করিলে শরীরের গঠন জান! যায় । 


কণ্চকুপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩১॥ 
_-কণ্ঠকৃপে সংঘম করিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হয়। 


অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ঠকুপে চিন্তসংযম করিতে পারেন, তবে 
তাহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয়। 


কুর্মনাড্যাং নৈর্ঘম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
-_কুর্মনাড়ীতে চিন্তসংযম করিলে শরীরের স্থিরতা আসে। 


যখন তিনি সাধন] করেন, তখন তাহার শরীর চঞ্চল হয় না। 


মূর্দজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনিম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
_মস্তকের জ্যোতির উপর সংযম করিলে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ 
হয়। 


স্ব 


মি 


সিদ্ধগণ ভূতষোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চভ্তরের। যোগী যখন তাহার 
মস্তকের উপরিভাগে মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই পিদ্গণের দর্শন পাঁন। 
এখানে “সিদ্ধ” শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না, অনেক সময় উহা এ অর্থেই 
ব্যহত হইয়। থাকে । 


প্রাতিভাছ| সর্বম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
_-অথবা প্রতিভা-শক্তিদ্বারা সমুদয় জ্ঞান লাভ হয়। 


ধাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ পবিত্রতার দ্বার! লব্-জ্ঞান-বিশেষ 
আছে, ( পূর্বোক্ত ) কোন প্রকার সংযম ব্যতীতই তাহার এই সমুদয় জ্ঞানের 
অধিক্টরী হন। যখন মানুষ উচ্চ প্রতিভাশক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি 
এই মহা আলোক প্রাপ্ত হন । তাহার নিকট সবই স্পষ্ট হইয়। যাঁয। কোন 
প্রকার “সংযম” ব্যতীতই, সমুদয় জ্ঞান স্বতই তাহার মধ্যে প্রকাশিত হয়। 


৩৮৪ ামীজীর বাণী ও রচন। 


হদয়ে চিত্তলন্িদ্‌ ॥ ৩৫ ॥ 


__হাদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞানলাভ হয় । 


সত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেবাদ্‌ 

ভোগঃ পরার্থতবাদন্তস্া্সংঘমাও পুরুষজ্ঞানম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 
__পুরুষ ও বুদ্ধির বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে । দেই 
ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপরের বা পুরুষের জন্য । বৃদ্ধির অন্য এক 
অবস্থার নাম 'ম্বার্থ ; উহার উপর সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। 


পুরুষ ও বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ত্বতন্ত্রৎ তাহা! হইবে: পুরুষ বুদ্ধিতে 
প্রতিবিদ্বিত হয়া উহার সচিত আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এবং 
তাহাতেই নিজেকে স্বখী ব। দুঃখী বোধ করিয়া! থাকে । বুদ্ধির এই অবস্থাকে 
“পরার্থ বলে, কারণ উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নয় পুরুষের জন্য । 
এতঘ্যতীত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে-_উহার নাম 'ম্বার্থ। যখন বুদ্ধি 
সত্বগ্রধান হুইয়া অতিশয় নির্মল হয়, তখন তাহাতে পুরুষ নিশেষভাবে 
প্রতিবিষ্বিত হন, এবং সেই বুদ্ধি অস্তমুবী হইয়। পুরুষমাত্রাবলম্বন হয়। ই 
স্বার্থ-নাঁমক বুদ্ধিতে সংযম কবিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। পুক্ুষমাত্রাবলম্বন- 
বুদ্ধিতে দ'ষম করিতে বলার উদ্দেশ্য এই-__সুদ্ধ পুড়ব জ্ঞাতা রসি কখন 
জানের বিষয় হইতে পারেন না । 


ততঃ প্রাতিভ শ্রাবণবেদনধর্শস্বাদবাত! জায়ন্তে || ৬৭ ॥ 
-__তাহ। হইতে প্রাতিভঃ ( অলৌকিক ) শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও 
ভ্রাণ উৎপন হয়। 


তে সমাধাবুপসর্গ। ব্যুখানে দিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 
--ইহারা সমাধির পথে বাধা, কিন্তু সংসার-অবস্থায় উহার! সিদ্ধির 
স্বরূপ । 


১ প্রাতিভ।ৎ শুগ্্র-বাবহিত-বিপ্রকুষ্টাতীতানাগত জ্ঞানং, শ্রাবনাদ্‌ দিবাশব্দশ্রবণং, বেদনাদ 
দিবাল্পর্শ|ধিশমঃ, আদর্শাদ্‌ দিবাকপনন্থিং | আখাদাদ্‌ দিবারসসন্থিং, বাঙাতে! দিবাগন্থ/বিজ্ঞানম্‌ 
ইত্যেতানি নিতাং জায়ন্টে ।--বাসভাষ্য 


বিভূতি-পাদ * ৩৮৫ 


»ঘোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগ হইতে 
হুইয়। থাকে, যদি তিনি "আত্মা ও প্ররুতি পরস্পর পৃথক্‌ বস্ত' এই সতোর 
উপর চিত্তপংষম করিতে পারেন, তবে তিনি পুরুষের জ্ঞান লীভ কবেন। 
তাহ হইতে বিবেকজ্ঞান উদিত হয়। য্খন তিনি এই “বিবেক লাভে 
কৃতকার্য হন, তখন তটহার প্রাতিভ ব! দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। ক্ষিস্ত এই 
শক্তিসমুদ্ধয় সেই উচ্চতম লক্ষ্যের পথে বাধা অর্থাৎ সেই পবিত্র আত্মার 
জ্ঞানের ও মুক্তির প্রতিবন্ধকত্বরূপ। পথিমধ্যে ষেন এগুলির সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। ফোগী যদি এগুলি পরিত্যাগ করেন, তবেই তিনি সেই উচ্চতম 
জ্ঞান লাভ কবিতে পারেন। যদ্দি তিনি এই শক্কিগুলি লাভ করিয়। প্রলুব্ধ 
হন, তবে উহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 


বন্ধকারণশৈথিল্যাও প্রচারসংবেদনাচ্চ চিন্তন 
পরশরীরাবেশ ॥ ৩৯ ॥ 
_-যখন চিত্তের বন্ধনের কারণ শিথিল হইয়! যায় ও চিত্তের প্রচার- 
স্থানগুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে ) অবগত হন, তখন 
তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন । 


যোগী অন্য এক দ্বেহে অবস্থান করিয়া! সেই দ্ধেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও 
কোন মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে উঠাইয়া গতিশীল করিতে পারেন । 
অথবা তিনি কোঁন জীবিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও 
ইন্ড্রিয়গণকে রুদ্ধ করিয়। সাময়িকভাবে সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য 
ক্বিতে পারেন। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাঁভ করিলেই তাহার 
পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ কৰিতে 
ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে “সংযম” প্রয়োগ করিলেই ইহা! সিদ্ধ হইবে, কারণ 
তাহার আত্মাই যে সর্বব্যাপী তাহা নয়, তাহার মনও সর্বব্যাপী 
অবশ্য যোগীর্দিগের মতে । উহা সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র। 
এখন কিন্তু উহা! কেবল এই শরীরের ্াযুমগ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্ধ 
করিতে পারে, কিন্ত যোগী যখন ন্বায়বীয় প্রবাহগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত 
করিতে পাবেন, তখন তিনি অন্তান্ত বস্ত বা শরীরের দ্বারাও কার্ধ করিতে 
পারেন। 

১-২৫ 


৩৮৬ « ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


উদাল-জয়্জল-পঙ্ক-কণ্ট কাদিন্বসঙ্গ উতক্রা্তিশ্চ || ৪* | ; 
--উদ্াান-নামক স্সায়ুপ্রবাহ জয় করিতে পারিলে যোগী জলে বা পঙ্কে 
মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামৃতুয 
হন। | 


'উদান” নামক যে ন্ায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুস ও শরীরের উপরিস্থ 
সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী খন তাহা জয় করিতে পারেন, 
তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কণ্টকের 
উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়ামে চলিতে পায়েন, অগ্নির .মধ্যে 
দাঁড়াইয়া! থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামীত্র এই শরীর ত্যাগ করিতে 
পারেন। 


সমানজয়াণ প্রজ্বলনম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
- সমান-প্রবাহকে জয় করিলে তিনি জ্যে।তিঃ দ্বারা বেষ্টিত হইয়। 
থাকেন। ॥ 


এ-অবস্থায় তিনি ঘখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তীহার শরীর হইতে 
জ্যোতিঃ নির্গত হয়। 


শ্রোত্রাকাশয়োঃ সন্ন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
_কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংযম 
করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়। 


এই আকাশ (ইথার ) ও তাহাকে অঙ্গভব করিবার যন্্্বরূপ কর্ণ 
রহিয়াছে । ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন। 
তখন তিনি সমুদয় শব্দ শুনিতে পান। বহু দূরে কোন কথাবার্তা বা শব্দ 
হইলে তাহাও তিমি শুনিতে পান। 


কায়াকাশয়োঃ সন্ঘন্ধসংমাল্লঘুতুলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
শরীরের ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিত্তসংযম করিয়া এবং তুলা 
প্রভৃতির ম্যায় আপনাকে লঘ্বু ভাবন। করিয়া যোগী আকাশের মধ্য 
দিয়। গমন করিতে পারেন । | 


বিভূতি-পাঁদ ৪৩৮৭ 


'আকাশই এই শক্নীরের উপাদান ; আকাশই এক বিশেষরূপে এই শরীর 
হইয়াছে। “যদি যোগী শরীরের উপাদান এ আঁকাশ-ধাঁতুর উপর সংযম 
প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের ন্যায় লঘুতা প্রাপ্ত হন ও বাসর মধ্য 
দিয়! যেখান্তে ইচ্ছা যাইতে পারেন। 

বহিরকল্পিত। বৃত্তির্মহাবিদেহা। ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ 
দেহের বাহিরে মনের যে “যথার্থ বৃত্তি” অর্থাৎ মনের ধারণ, তাহার 
নাম “মহাবিদেহ? ; তাহার উপর সংযম প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে 
আবরণ” তাহ] ক্ষয় হইয়া যায়। 

মন অজ্ঞতাঁবশতঃ বিবেচনা করে, সে এই দেহের ভিতর দ্দিয়। কাজ 
করিতেছে । যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তবে আমি কেবল এক শ্রকার 
আাযুমগ্লীর দ্বার আবদ্ধ থাকিব কেন, অথবা এই অহুংকে একটি শরীদ্নেই 
আবদ্ধ করিয়া! রাখিব কেন? ইহার তো কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
না। যোগী চান, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি এই “আমিত” অন্রভব 
করিবেন। অহংভাব চলিয়। গিয়। যে মানসিক বুত্তিপ্রবাহ এই দেহে জাগরিত 
হয়, তাহাকে *অকল্লিত৷ বৃত্তি” বা “মহাবিদেহ” বলে। যখন তিনি উহার 
উপর “সংষম' করিতে পারেন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়। যায় 
এবং সমুদয় ৪সন্ধকাঁর ও অজ্ঞান দু্বীভূত হয়, সমন্তই তাঁহার নিকট জ্ঞানময় 
_চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয় । 

স্ুলস্বরূপ-সৃন্সমান্বয়ার্থবন্-সংঘমাভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ 
৯ -ভূতগণের স্থুল স্বরূপ, সূক্ষ্ম অন্বয় ও অর্থবত্ব-_এই কয়েকটির উপর 
সংযম করিলে ভূতজয় হয়।* 

যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন; প্রথম স্ুলভূতের উপর, তারপর 
উহার সুক্ম অবস্থার উপর সংযম” করেন। এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ এই 
স:ষমটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিক্প। থাঁকেন। খানিকট। কাদার তাল লইয়! 
তাহাপ্। উহার উপর “সংযম, প্রয়োগ করেন, এবং ক্রমশঃ উহ যে-সকল 





১ জরূপ- পৃথিবীর কাঠিন্ত, জলের তারল্যাদি । অন্বয়-_সন্ত্, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেক ভূতে 
অন্বিত রহিয়ঞছে, ইহা জানা ৷ অর্থবন্ব-_বিশেষ বিশেষ ভোগপ্রদান-নামর্থা | 


৩৮৮ স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


সুম্মভূতে নিমিত, তাহ দেখিতে আরস্ভ করেন। যখন তীহাঁরা, এ সক্মতৃতের 
বিষয় জানিতে পারেন, তখনই তাহার! এ ভূতের উপর শক্তিনাঁত করেন। 
সমুদয় ভূতের পক্ষেই এইরূপ বুঝিতে হুইবে--যোগী এগুলি সবই জয় করিতে 
পারেন। 
ততোইণিমাদি-প্রাুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্বর্মানভিঘাতম্চ |॥ ৪৬ ॥ 
_ তাহ! হইতেই অণিম। ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পৎ 
লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিঘাত হয় ( অর্থাৎ ধ্বংস 
হয়না )। এ 
ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্রসিদ্ধিঃ১ লাভ কবরেন। তিনি নিজেকে 
ইচ্ছামত “অণু, করিতে পারেন, খুব বৃহৎ করিতে পারেন, পৃথিবীর ন্যায় গুরু 
ও বাধুর ন্তাঁয় লঘু করিতে পারেন, যাহার উপর ইচ্ছ। গ্রতৃত্ব করিতে পারেন, 
যাহ] ইচ্ছা তাহাই জয় করিতে পারেন, তাহার ইচ্ছায় সিংহ তাহার পদতলে 
মেষের ন্যায় শাস্তভাবে বসিয়া থাকিবে ও তাহার সমুদয় বালনাই তাহার 
ইচ্ছামত পরিপূর্ণ হইবে। 


বূপ-লাবণ্য-বল-ব্জসংহননত্বানি কায়সম্প ॥ ৪ ॥ 
_ কাঁয়সম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য, সুন্দর অঙ্গকান্তিঃ বল ও বজ্ববৎ দৃঢ়তা 
বুঝায় । 


তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যাঁয়, কিছুই উহার কোন ক্ষতি করিতে 
পাঁরে না। যোগী যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কিছুই তাহার শরীর বিন!শ 
করিতে পারে না, 'কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে সশরীরে বাস 
করেন।” বেদে লিখিত আছে, সেই ব্যক্তিপ রোগ, মৃত্যু অথবা কোন. ক্লেশ 
হয় না। 


গ্রহণম্বরূপাম্মিতান্বয়ার্থবন্বসংযমাদিক্র্িয়য়ঃ | ৪৮ ॥ 
__-ইক্দ্রিয়গণের বাহ্পদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই, জ্ঞান 


১ অষ্টসিদ্ধি £ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি (দুরত্ব দ্রব্যও মন্সিহিত হওয়া,), প্রীকাম্য 
(ইচ্ছার অনভিঘাত ), বশিত্ব, ঈশিত্, যত্রকামবসায়িত্ব (সতানংকল্পতা )। 


৫ 


বিভূতি-পাদ ৪৩৮৯ 


হইন্তে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতৃত্ব_ 
এই কয়েকটির উপর সংঘম করিলে ইক্ড্রিয়-জয় হয়। 


বাহ বস্তর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে যাইয়। বিষয়ের 
দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই উপলব্ধি ও অস্মিতার উৎপত্তি হয়। যখন 
যোগী উহাদের উপর এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে “সংযম, 
প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন। যে-কোন বস্ত তুমি দেখিতেছ 
বা অনুভব করিতেছ-_ঘথ1 একখানি পুস্তক--তাহ। লইয়া তাহার উপর 
সংযম,প্রয়োগ কর। তারপর পুস্তকের আকারে ষে জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার 
উপর সংযম প্রয়োগ কর। এই অভ্যাসের দ্বার! সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়। 
থাকে । 

ভতো৷ মনোজবিত্বং বিকরণন্ভাবঃ প্রণানজয়ম্চ ॥ ৪৯ ॥ 

__তাহ। হইতে দেহে মনের ন্যায় বেগ, ইব্দ্রিয়গণের দেহনিরপেক্ষ 
শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় হইয়া থাকে । 

যেমন স্ুতজয় দ্বার কাঁয়সম্পৎ লাভ হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়পংযমেন দ্বারা 
পূর্বোক্ত শক্তিসন্মুদয় লাঁভ হইয়া থাকে । 

সন্বপুরুতবা্যতাখর্যাতিমাত্রম্ত সব ভাবাইথিষ্ঠাতৃমবং 
সব্জ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥ 

__পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের উপর চিত্তসংযম করিলে 
সকুল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞাতৃত্ব লাভ হয়। 

যখন প্রকৃতি জয় কর] হইয়। গিয়াছে ও পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি 
হইয়াছে, অর্থাৎ জান। গিয়াছে যে, পুরুষ অবিনাশী পবিত্র ও পূর্ণস্বরূপ, তখন 
সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত লাভ হয়। 

তদ্বৈরাগ্যাদ্পি দোববীজক্ষয়ে ঠকবল্যম্‌ ॥ ৫১ ॥ 

__এগুলিকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, 
তখনই কৈবল্য লাভ হয়। 

এই অনুরস্থায় সাধক কৈবল্য লাভ করেন, ম্বাধীন ও মুক্ত হুইয়! যান। যখন 
তিনি সর্ধশক্কিমত ও দর্বজ্ঞতা -শক্তি-ছুটিও ত্যাগ করেন, তখন সমুদ্দয় ভোগ, 


৩৯০ * স্বামীজীর বাঁণী ও রচন। 


এমন কি দেবগণকৃত প্রলোভনও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন যখন মোগী 
এই-নকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়া পরিত্যাগ করেনঃ তখনই তিনি মেই 
চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? শুধু বিকার মাত্র। 
স্বপ্ন অপেক্ষা এগুলি কোঁন অংশে বড় নয়। সর্বশক্তিমত্তাও স্বপ্রাহুল্য। উহা 
কেবল মনের উপর [নির্ভর করে। যতক্ষণ মনের নন্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই 
সর্বশক্কিমত্ত বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনকেও অতিক্রম 
করিয়]। | 


স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গন্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাঁৎ ॥ ৫২৭ . 
_ দেবগণ প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া বা আনন্দবোধ 
( স্ময়) কর। উচিত নয়, কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে । 


আরও অনেক বিদ্ধ আছে। দেবতা ও অন্যের] যোগীকে প্রলুন্ধ করিতে 
আমেন $ তাহার! ইচ্ছা করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হুইয়া যায়। 
আমর যেমন ঈর্ধাপরায়ণ, দেবতারাঁও সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের 
অপেক্ষা অধিক। পাছে পদভ্রষ্ট হন, মেই ভয়ে তাহার] অতিশয় ভীত। 
যে-সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, মৃত্যুর পর তাহারাই দেবত। 
হন। তাহার! সোঁজা পথ ছাড়িয়। পাশের এক গলিপথে চলিয়া যান এবং এই 
ক্ষমতাগখলি লাত করেন। তাহাদের আবার জন্মাইতে হইবে, কিন্তু যিনি 
এতদূর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোৌভনগুলিও প্রতিরোধ করিতে পারেন, 
তিনি একেবারে লক্ষ্যে পৌছিতে পারেন, তিনি মুক্ত হুইয়৷ যাঁন। 


ক্ষগতগুত্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ভানম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
_ক্ষণ ও তাহার পূর্বাপর ভাবগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিলে 
বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


এই দেবতা, ত্বর্গ ও শক্কিগুলি এড়াইবার উপায় কি? বিবেকবলে 
যখন সদনৎবিচারশক্তি হয়, তখনই এই-মকল বিস্ব চলিয়া! যাইবে । যাহাতে 
বিরবকজ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই অংযমের উপদেশ প্রদত্ত 
হইল। ক্ষণ অর্থাৎ কালের সুক্মরতম অংশের এবং উহার পূর্বাপর ভাবগুলির 
উপর সংযমের দ্বার। ইহা হইয়া থাকে । 


বিভূতি-পাঁদ ৬ ৩৯১ 


জাতিলক্ষণদেশৈরম্যতানবচ্ছেদাত্তল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তি? ॥ ৫৪ ॥ 
_-জাতি, "লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পৃথথক্‌ করা যায় না, 
এবং সেজন্য তুল্য বোধ হয়, তাহাদিগকেও এ পূর্ধোন্ত সংযমের 
দ্বারা পৃথক করিয়া জানা যাইতে পারে। 


আমরা ষে দুঃখ ভোগ করি, তাহ। সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টির 
অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমর সকলেই মন্দকে 
তাঁল বলিয়! ও স্বপ্পকে সত্য বলিয়৷ গ্রহণ করি। আত্মাই একমাত্র সত্য, 
ইহা, আঁমরা বিশ্থৃত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা হ্বপ্রমাত্র ; আমর! ভাবি, 
আমরা শরীর। স্থৃতরাং দেখ! গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ । এই 
অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রস্থত। বিবেকের সঙ্গে সঙ্গে বলও আসে, 
তখনই আমর) এই শবীর, ব্বর্গ ও দেবাদির কল্পনা! পরিহার করিতে সমর্থ হই। 
জাতি, চিহ্ন ও স্থান দ্বারা আমর! বস্তগুলিকে পৃথক করিয়! থাকি । 
উদ্দাহুরপসশ্বরূপ একটি গাঁভীর কথা ধর! যাক। কুকুর হইতে গাভীর ভেদ 
জাতিগত। দুইটি গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়। 
থাকি? চিহ্ের দ্বারা। আবার দুইটি বস্ত সর্বাংশে সমান হইলে আমরা 
স্থানগত ভেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি। কিন্ত যখন বস্তদকল 
এমন মিশাষটুয়া থাকে ষে, ভেদ করিবার এই ভিন্ন ভিন্ন উপায়গুলি কোন 
কাজে আমে না, তখন পূর্বোক্ত সাধনপ্রণালী-অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ বিবেক-বলে 
আমরা উহাদিগকে পৃথক্‌ করিতে পারি। যোগীরিগের উচ্চতম দর্শন এই 
সুত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ম্বভাব ও সদ পূর্ণন্বরূপ এবং বিশ্ব- 
জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র “অমিশ্র' বস্ত। শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, 
তথাপি আমর] সর্ধদাই আমাদিগকে উহাদের সহিত মিশাইয়1! ফেলিতেছি। 
আমাদের মহাভ্রম এই যে, এ পার্থকাটুকু নষ্ট হইয়। গিয়াছে । যখন এই 
বিবেকশক্তি লাভ হয়, তখন মান্য দেখিতে পায় যে, জগতের বাহা ও 
আস্তর_-সকল বস্তই মিশ্র পদার্থ, হৃতরাং এগুলি “পুরুষ” হইতে পাঁরে ন]। 


জরকং পর্ববিষয়ং অর্বধা-বিবগ্নমক্রমঞ্জেতি বিবেকজং ভ্ঞানন্‌ ॥ ৫৫ ॥ 
_-ষে ,বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্ত্র সর্ববিধ অবস্থাকে যুগপৎ 
গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে “তাব্বকজ্ঞান? বলে। 


৩৯২ « ্বামীজীব বাণী ও রচন। 


“তারক' অর্থে যাহা যোগীকে সংসার ( জন্ম-মৃত্যু সাগর ) হইতে তর 
করে। সমগ্র প্রকৃতির স্ুম্প্ স্ুল সর্ববিধ অবস্থা এই জ্ঞানের আয়তর মধ্যে । 
" এই জ্ঞানে কোনব্প ক্রম নাই। ইহু। সমুদয় বস্তকে ষুগপৎ-_এক দৃষ্টিতে গ্রহণ 
করিতে পারে । ৫. 


সন্তপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যামাতি ॥ ৫৬ ॥ 
--যখন সত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, তখনই কৈবল্যলাভ হয়। 


&কবল্যই আমাদের লক্ষ্য; যখন এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারা যায়, 
তখন আত্ম। বুঝিতে পারেন ষে, তিনি চিরকাল একাকী-__%কেবল” ছিলেন, 
তাহাকে স্থখী করিবার ভ্বন্ত আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না। যতদ্দিন 
আমরা আমাদিগকে হ্ুখী করিবার জন্য আর কাহাঁকেও চাই, ততদ্দিন 
আমর দাঁসমাত্র । যখন পুরুষ জানিতে পারেন-_তিনি মুক্তত্বভাব ও তাহাকে 
পুর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না--জাঁনিতে পারেন যে, এই 
প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়,,তখনই 
এই কৈবল্যলাত হয়। যখন আত্ম! জানিতে পারেন যে, জগতে ক্ুত্রত্বম পরমাণু 
হইতে দেবত। পর্বস্ত কোন কিছুরই উপর তিনি নির্ভর করেন না, তখন 
আত্মার সেই অবস্থাকে কেবল্য ( পৃথকৃত্ব ) ও পূর্ণত,বলে । যখন শুদ্ধি ও 
অশুদ্ধির মিশ্রণ “সত্ব” অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষেরই মতো। শুদ্ধ হুইয়া' যায়, তখন 
এই ঠকবল্যলাভ হইয়া থাকে, তখন সেই শুদ্ববুদ্ধি কেবল নিগুণ পবিভ্রম্বরূ প 
পুরুষকেই প্রতিফলিত করে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কৈবল্য-পাদ 


এ জন্মৌবধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ জিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 
_সিদ্ধি( শক্তি )সমূহ জন্ম, ওষধ, মন্ত্র, তপস্তা ও সমাধি হইতে উৎপন্ন 
হয়। 


কখনও কখনও মাঙ্ষ পূর্বজন্মলন্ধ সিদ্ধি লইয়। জন্মগ্রহণ করে । এই জন্মে 
মে যেনঞ্তাহাদের কলভোগ করিতেই আসে। সাংখাদর্শনের পিতাস্বরূপ 
কপিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ, হইয়। জন্সিয়াছিলেন। “সিছ' 
শব্দের আক্ষারক অর্থ-_-যিনি সফল বা কতকাধ হইয়াছেন । 

যোগীর। বলেন, রাসায়নিক উপায়ে অর্থাৎ এষধাদ্ি দ্বারা এই-সকল শক্তি 
লাভ করা যাইতে পারে । তোঁমর। সকলেই জানে যে, বসায়নবিগ্যার প্রারস্ত 
আলকেমি (811.5075 ) হইতে । মাছুষ পরশ-পাথর ( 715119501911675 
56০১০ ) সপ্ীবনী অস্ত (5115) ০£ 116) ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। 
ভারতবর্ষে * “বাসায়ন* নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মত ছিল: 
স্থগ্মতত্বপ্রিয়তা) জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম--এ-সব খুবই ভাঁল, কিন্তু এ-গুলি 
লাঁভ করিবার একমাব্রষ্উপায় এই শরীর । যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্ন অর্থাৎ 
ৃত্যুগ্রস্ত হয়,*তবে সেই চরমলক্ষ্যে পৌছিতে অনেক সময লাঁগিবে। মনে 
কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে বা আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হইতে 
ইচ্ছক। কিন্তু যথেষ্ট উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন 
ফেঁআর এক দেহ লইয়। পূনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, আবার তাহার 
মৃত্যু হইল; এইক্পে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও ম্ৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ 
সময় নষ্ট হুইয়। গেল। যদি শরাঁরকে এক্ধপ সবল ও সম্পূর্ণ করিতে পার 
যাঁয় যে, উহার জন্মমৃত্যু একবারে বন্ধ হয়, তাহ হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি 
করিবার অনেক সময় পাঁওয়! যাইবে । এই কারণে এই বানায়নের। বলিয়। 
থাকেন, (প্রথমে শরীরকে খুব সবল কর।” তাহার] বলেন, শরীরকে অমর 
করা শ্যাইতে পারে । ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীরগঠন করিবার কর্তা 


১ ০ তুজলীয় $ “সিদ্ধানাং কপিলো মুনি:-_ গীতা, ১০২৬ 


৩৯৪' স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যর্দি মন হয়, আর ইহা যদ্দি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মূন সেই তনস্ত 
শক্তি প্রকাশের এক একটি বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালী 
বাহির হইতে যথেচ্ছ শক্তি সংগ্রহ করিবার কোন সীম! নির্দিষ্ট থাকিতে পারে 
না। সুতরাং আমরা চিরকাল এই শরীরকে রাখিতে পাৰিব না“কন? যত 
শরীর আমর! ধারণ করি, সব আমাদিগকেই গঠন করিতে হয়। যখনই 
এই শরীরের পত্তন হইবে, তখন আবার আমাদিগকেই আর একটি শরীর 
গঠন করিতে হইবে। যদি আমাদের এই ক্ষমত1 থাকে, তবে এই শরীর 
হইতে বাহিরে না গিয়া! আমর] এখানেই এবং এখনই মেই গঠনকার্ধ করিতে 
পারিব না কেন? তত্বের দিক দিয়া ইহ। সম্পূর্ণ সত্য । ইহা ফ্দি সম্ভব হয় যে, 
আমরা মৃত্যুর পরও ( কোন একভাবে ) জীবিত থাঁকি, এবং নিজ নিজ শরীর 
গঠন করি; তবে শরীরকে সম্পূর্ণ ধংস না করিয়া কেবল উহাকে ক্রমশঃ 
পরিবতিত করিয়া এই পৃথিবীতে (নৃতনতর ) শরীর গঠন করা আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? তাহাদের আরও বিশ্বীস ছিল যে, পারদে ও 
গন্ধকে অত্যতূত শক্তি লুকায়িত আছে। এই ভ্রব্যগুলি হইতে প্রস্তুত কোন 
বিশেষ “রসায়ন” দ্বার! মাঁছ্‌ষ তদিন ইচ্ছা! শরীরকে অবিরুত রাখিতে পারে। 
অপর কেহ বিশ্বাস করিত যে, ওধধবিশেষের মেবনে আকাশ-গমন1 দি সিদ্ধি-লাভ 
হইতে পারে। আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য ওধ্ধই, বিশেষতঃ ওষধে 
ধাতুর ব্যবহার আমরা এই রসীয়নবিগ্ভা হইতেই পাইয়াছি। কোন কোন 
যোগিসম্প্রদায় দাবি করেন, তাহাদের প্রধান প্রধান গুরুর অনেকে এখনও 
তাহাদের পুরাতন শরীরেই বিছ্ধমান আছেন। যোগসম্বন্ধে শেষ্ঠ প্রমাণভৃত 
(যাহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই ) পতগ্রলিও ইহা অস্বীকার করেন না। 
মস্ত্রশক্তি £ মন্ত্রনামক কতকগুলি পবিত্র শব আছেঃ নিদিষ্ট নিয়মে 
উচ্চারণ করিলে এগুলি হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হুইয়া থাকে । আমরা 
দিনরাত অদ্ভুত ঘটনারাশির মধ্যে বান করি, সেগুলির বিষয় কিছু চিন্তাও 
করি না। মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীম। নাই । 
তপস্তা ১ তোমরা দেখিবে, প্রত্যেক ধর্মেই তপস্যা ও কচ্ছ সাধন আছে। 
ধর্মের এই-দিকটিতে হিন্দুরাই সর্বদ! চরম সীমায় গিয়া থাকেন । দেখিবে__ 
এমন অনেকে আছে, যাহারা লারা জীবন উর্ধে হাত তুলিয়া রাখে, যে পর্যস্ত 
না উহ শুকাইয়। অবশ হইয়। যায়। অনেকে দিবারাত্র দাডাই়া। থাকে, 


কৈবল্য-পাঁদ ৪ ৩৯৫ 


অবশেষে তাচ্ঠাদের প1 ফুলিয়! যায়; যদি তারপরও তাহার জীবিত থাকে, 
তাহ। হইর্লে সেই অবস্থায় তাহাদের প। এত শক্ত হইয়া যাঁয় যে, তাহার! 
আর পা মুড়িতে পারে না। বাঁকী জীবন তাহাদ্দিগকে দীড়াইয়াই থাকিতে 
হয়। আন্নি একবার এক উর্ধ্ববাহু পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। তাহাঁকে 
জিজ্ঞাস! করি, “যখন প্রথম প্রথম ইহ। অভ্যাস করিতেন, তখন কিন্প বোধ 
করিতেন? তিনি বলেন, 'প্রথম প্রথম ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হুইত। এত 
যন্ত্রণ। হইত যে, নদীতে গিয়া জলে ডূবিয়। থাকিতাম; তাহাতে কিছুক্ষণের 
জন্য যন্ত্রণার কত্কট। উপশম হইত। একমাস পরে আর বিশেষ কষ্ট ছিল 
না।” এইরূপ অভ্যাসের দ্বার! সিদ্ধি বা বিভূতি লাভ হইয়। থাঁকে। 

সমাধি: ধ্যানই সমাধি, ইহাই প্রকৃত যোগ ; এই বিজ্ঞানের ইহাই 
প্রধান আলোচ্য বিষয়; আর ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পূর্বে আলোচিত বিষয়- 
গুলি গৌপ। সেগুলির দ্বার উচ্চতম অবস্থা লাভ করা যায় না। সমাধি- 
দ্বারাই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহ! কিছু, সবই আমর লাভ 
করিতে'পারি। 


_,* জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ 7২ ॥ 
_ প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত 
হইয়া যায়গ 


পতগ্জলি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত শক্তিগুলি কখন জন্মদ্বার1, 
কখন রাসায়নিক ওষধ দ্বার অথবা তপত্তাদ্বার লাভ করিতে পাব] যাঁয়। 
তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছ! রক্ষা কর 
যাইতে পারে । এখন তিনি বলিতেছেন £ এই শরীর একজাতি হইতে অপর 
জাতিতে পরিণত হয় কেন? তাহার মতে--ইহ। প্রকৃতির আপুরণের দ্বার] 
হইয়! থাকে । পরবর্তী সুত্রে তিনি ইহা বুঝাইয়৷ দিতেছেন। 


 নিমিন্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদন্ত ততঃ ক্ষেত্রিকব€ ॥ ৩ ॥ 

সং ও অসৎ কর্ম প্রকৃতির" পরিণামের সাক্ষাৎ কারণ নয়, [কস্ত 
এগুলি, উহার বাধাভগ্নকারী নিমিত্তমাত্র-_যেমন কৃষক জলের গতি- 
পথে. বংধা বাধ ভাডিয়া দিলে জল নিজের স্বভ1াববশেই প্রবাহিত হয়। 


৩৯৬ ' ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার 
আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল আনিবান আবশ্তক হয় নী।, ক্ষেত্রের 
নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বার এ জল 
রুদ্ধ আছে। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয়, এবং জল ত্বতই মংধ্যাকর্ষণের 
নিয়মান্মাবে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব 
হইতেই প্রত্যেকের ভিতর বহিয়াছে। পূর্ণতা মনুষ্ের অস্তমিহিত ভাব; 
কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রক্কৃত পথ পাইতেছে না। 
যদি কেহ এ বাঁধা সরাইয়! দিতে পারে, তবে প্ররুতিগত শক্তি' সবেগে 
প্রবাহিত হইবে ; তখন মানুষ তাহার নিজন্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে । 
এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে এবং প্ররুতির শক্তি অপ্রতিহত ভাঁবে ভিতরে 
প্রবেশ করিলে আমর! যাহাঁদিগকে ছুষ্ট বলি, তাহার! সাঁধু হইয়! যায়। 
ত্বভাব বা প্রকৃতিই আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়! যাইতেছে, কাঁলে এই 
প্রকৃতি সকলকেই সেই অবস্থায় লইয়। যাইবে । ধামিক হইবার জন্য যাহা 
কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধমুখ কার্ধমাত্র_কেবল প্রতিবন্ধক 
অপসারিত করিয়] দে ওয়াঃ জন্মগত অধিকা রম্বব্ধপ পূর্ণতার ঘার ৯ দেওয়। 
__পূর্ণতাই আমাদের প্রকৃত স্বভাঁব। 

প্রাচীন যোগীদিগের পরিণাঁমবাদ আধুনিক গবেষণর আলোকে আরও 
সহজে ও ভালভাবে বুঝিতে পাঁর1 যাঁইবে এবং যোগীদের ব্যাখ্যা আধুনিক 
ব্যাখ্যা হইতে অনেক ভাল। আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটি 
কারণ--যৌন-নির্বাচন (9991 56160০01017) ও যোগ্যতমের উজ্জীবন 
(541:৮1৮০] ০0£ 006 96655. )1১ কিন্তু এই ছুইটি কারণ পর্যাপ্ত বলিঙ্না 
বোধ হয় না। মনে কর, মানবীয় জ্ঞান এতদুর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ 
ও সঙ্গী নির্বাচন করিবার প্রতিযোগিতা উঠিয়া! গেল। তাহা। হইলে আধুনিক- 
দিগের মতে মাঁুষের উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে এবং জাতির মৃত্যু হইবে। আর 
এই মতবাদের ফলে প্রত্যেক অত্যান্চারী ব্যক্তি নিজের বিবেকের ভ€মনা 
হইতে অব্যাহতি পাইবার একটি যুক্তি লাভ করে। আর এমন লোকেরও 
অভা নাই, যাহার] নিজেদের দার্শনিক বাঁলিয়া পরিচয় দেন এবং যত ছুষ্ 


১ ডারুইনের মতঃ সকল জীবই নিজ নিজ যৌন-সঙগী নির্ধাচন করিয়া লয়; ও জীবন- 
সংগ্রামে যে যোগাতম, সেই-ই শেষ পর্যন্ত বাচিয়া থাকে । 





কৈবল্য-পাদ »॥ ৩৯৭ 


ও ,অঙ্কুপযুক্ত লোঁকদিগকে মারিয়া ফেলিতে চান ( তাহারাই ঘেন মানুষের 
যোগ্যতা-অযোগ্যতার একমাত্র বিচারক )__-এইভাবে তাহার! মন্ুয্জাতিকে 
রক্ষা করিবেন! কিন্তু সেই মহান্‌ প্রাচীন পরিণামবাদী পতঞ্রলি ঘোঁষণ।' 
" করিয়াছেন: ক্রমবিকাশ বা পরিণামের প্রকৃত রহস্য--প্রত্যেক বাক্তিতে যে 
পূর্ণতা অন্তনিহিত রহিয়াছে তাহারই বিকাশ মাত্র; এ পূর্ণতা খ্বাধাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, এবং বাধার ওপারে অনস্ত তরঙ্গশ্রোত নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতেছে । এই সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দিতা আমাদের অজ্জীনের ফলমান্তর। 
এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়! দিতে হয় ও জলকে কি করিয়া ভিতরে আনিতে 
হয়,' তাহা জনি ন। বলিয়াই এইব্প হইয়া] থাকে । বীধের বাহিরে যে 
অনস্ত তরঙ্গ-শ্নোত বহিয়াছে, তাহা নিজেকে প্রকাঁশ করিবেই করিবে 
ইহাই সমুদয় অভিব্যক্তির কারণ ; কেবল জীবনধারণের অথব! ইন্রিয়-ভোগের 
জন্ত প্রতিযোগিত। অজ্ঞানজাঁত ক্ণিক অনাবশ্রক বাহা ব্যাপার মাত্র। সকল 
প্রতিযৌগিত। বন্ধ হইয়া গেলেও যতদিন পর্বস্ত ন! প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ 
হইত্তেছে, ততদ্দিন আমাদের এই অন্তনিহিত পূর্ণন্বভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ 
অগ্রসর ক্রাইয়! উন্নতির দিকে লইয়া যাইবে । অতএব প্রতিযোগিতা যে 
উন্নতির জন্য ল্লাবশ্তক, ইহা বিশ্বাম করিবার কোন যুক্তি নাই। পশুর ভিতর 
“মানুষ চাপ। রহিয়াছে। যেমন দ্বার উন্মুক্ত হয় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত 
হয়, অমনি বেগে “মানুষ” বহির্গত হয়; এইবূপে মানুষের ভিতর দেবত। 
অন্তপ্রিহিত রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞনের অর্গলে ও শুঙ্খলে তিনি বন্দী হইয়া 
আছেন। যখন জ্ঞান এই অর্গলগুলি ভাঙিয়। ফেলে, তখনই সেই দেবতা 
গ্রকাশিত হন। 


নির্মাণ-চিত্তান্যন্মিতা-মাত্রাৎ ॥। ৪ ॥ 
_ যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই অনেক চিত্ত স্থজন করিতে 
পারেন। 


' কর্মবাদের তাৎপর্য এই যে, আমর আঁম।দিগের সদসৎ কর্মের ফলভোগ 
করিয়া থাকি, আর সমগ্র দর্শনগাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য-_মানুমের লিজ 
মহিমা অবগত হওয়।। সকল শাস্্ই মানবের আত্মার মহিমা! থোঁনণ। 
করিতেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাদ প্রচার করিতেছে : শুভ কর্মের 


৩৯৮। ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ফল শুভ, অণ্তভ কর্মের ফল অশুভ হইয়। থাঁকে। কিন্তু যদি গুভাশুভ 
কর্ম আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তবে আত্মা, তো কিছুই 
নয়। প্রকৃতপক্ষে অশ্তুভ কর্ম কেবল পুরুষের স্বরূপ প্রকাশের বাধ। দেয়) 
শুভ কর্ম সেই বাধাগুলি দুর করিয়৷ দেয়"; তখনই পুরুষের মহিয়। প্রকাশিত 
হয়, কিন্ত পুরুষ নিজে কখনই পরিবত্তিত বা পরিণামপ্রাপ্ত হন না। 
তুমি যাহাই কর ন। কেন, কিছুই তোমার মহিমা_-তোমার নিজ স্বব্ধপ 
নষ্ট করিতে পারে না; কারণ কোন বস্তই আত্মার উপর ক্রিয়া করিতে 
পারে না, আত্মার উপর কেবল একটি আবরণ পড়ে এবং উহার তা 
আচ্ছাদিত হয়। 4 

যোৌগিগণ শীঘ্র শীপ্র কর্মক্ষয় করিবার জন্য “কায়ব্যুহ* অর্থাৎ একসঙ্গে 
বছ দেহ স্থজন করেন। এই-সকল দেহের জন্য তাহার! তাহাদের অন্মিতা 
বা অহংতত্ব হইতে অনেকগুলি মন স্থষ্টি করেন। তাঁহাদের মৃল চিত্তের 
সহিত পৃথকৃত্ব বুঝাইবার জন্য এই নিষ্িত চিত্তসমূহকে “নির্মাণচিত্ত' বল! হয়। 


প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেবাম্‌ ॥ ৫ ॥" 
__যদিও এই ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্ট মনের কার্য নানাপ্রকার, কিন্ত 'সৈই এক 
আদি মনই সবগুলির নিয়ন্তা | 


ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য করে, এগুলিকে' ননির্জাণচিত 
এবং এই শরীরগুলিকে “নিমাণদেহ” বলে; অর্থাৎ বিশেষভাবে নিত্রিত 
শরীর ও মন। ভূত (মূল উপাদান ) ও মন যেন ছুইটি অফুরস্ত ভাগারগৃহের 
মতো! । যোগী হইলেই তুমি এ-ছুটিকে জয় করিবার রহস্ত অবগত হুইনে। 
এই জ্ঞান বরাবরই তোমার ছিল, তুমি শুধু উহ] ভুলিয়! গিয়াছ। যোগী 
হইলে উহা! তোমার স্বতিপথে উদ্দিত হইবে, তখন তুমি উহাকে লইয়। 
যাহ। ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, যেভাবে ইচ্ছা! সেইভাবে ব্যবহার 
করিতে পারিবে। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, 
এই নির্মাণচিত্তও সেই উপাদান হইতে নির্মিত। মন এক পদার্থ আর 
ভূড় এক পৃথক্‌ পদার্থ, তাহা নয়; উহার। একই পদার্থের বিভিন্ন, দিক 
মাত্র। অস্মিতাই সেই উপাদান, সেই সুক্স বসত, যাহা হইতে যোগীর 
এই নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণদেহ প্রস্তত.হয়। সুতরাং যখনই শোর্গী গ্রক্কতির 
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এই, শক্তিগুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি অস্মিতা-নামক উপাদান 
হইতে যত ইচ্ছা তত মন ও শরীর নির্ধাণ করিতে পাবেন। 


তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্‌ ॥ ৬ ॥ - 

_-ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে-চিত্ত সমাধিদ্বারা লব্ধ, তাহ 
বাসনাশৃন্। | 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, 
তন্মধ্যে যে মনের পূর্ণ একাগ্রতা ব1 সমাধি-অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহাই 
সর্বোচ্চ । যে ব্যক্তি উষধ, মন্ত্র অথব। কচ্ছতাবলে কতকগুলি শক্তি লাভ 
করে, তাহার তখনও বাসন। থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধ্যানযোগের দ্বার! 
সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল বাসন! হইতে মৃক্ত। 

কর্মাশুর্লাকৃষ্ণং যোগিনক্সিবিধমিতরেষাম্‌ ॥ ৭ ॥ 

- যোগীদের কর্ম কৃষ্ও নয়, শুরুও নয়, কিন্তু অন্যান্ত ব্যক্তির পক্ষে 
কর্ম ত্রিবিধ-__অর্থাৎ শুরু, কৃষ্ণ ও মিশ্র । 

যখন "যোগী সিদ্ধি ব পূর্ণতা লাঁভ করেন, তখন তাহার কার্ধ ও এ 
কার্ধঘারা ষেঞ্সব কর্মফল উৎপন্ন হয়, সেগুলি আর তাহাকে বাধিতে পারে 
না কারণ তিনি তে? এগুলি চান নাই। তিনি কেবল কর্ম করিয়। যান। 
তিনি পরহছিতৈর জন্য কর্ম করেন, কল্যাণ-কর্ম করেন, কিন্ত ফলের দিকে 
তাকান না, অতএব কর্মফল তাহাকে স্পর্শ কারিবে না। কিন্তু সাধারণ 
মানুষের কথা আলাদা; যাহার! এই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করে নাই, 
জহাদের পক্ষে কর্ম ভ্রিবিধ--কৃষ্ণ ( অপৎ বা অশুভ কর্ম ), শুরু (সৎ বা শুভ 
কর্ম) ও মিশ্র । 

ততম্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্‌ ॥ ৮ ॥ 

- এই ত্রিবিধ কর্ম হইতে কেবল সেই বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, 
ফেগুলি সেই অবস্থায় প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত । ( অন্যগুলি সেই 
সময়ের জন্য স্তিমিতভাবে থাকে॥ ) 

মনে কর, আমি সৎ অসৎ ও মিশ্িত-_এই তিন প্রকার কর্মই 
করিলাম % তারপর মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি হ্বর্গে দেবত| হইলাম । 


৪০০ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


মহুয্যদেহের বাসন। আর দেবদেছের বাঁসন। একরূপ নয়। দেবশরীর ' ভোজন 
বা পান কিছুই করে না। তাহ! হইলে আত্মার যে প্রাক্তন ' অভুক্ত কর্ম 
আহার ও পানের বাঁসন! স্বজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে 1 আমি 
যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কর্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর 
এই যে,রাসন]1 উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র পাইলেই (প্রকাশিত হইতে পারে। 
যে-সকল বালনার প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ হইয়াছে, কেবল সেগুলিই 
প্রকাশ পাইবে $ অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হুইয়া থাকিবে । এই জীবনেই 
আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মনুষ্যোচিত ও অনেক পাশব বাসন। 
রহিয়াছে । আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাগুলি 
ফলোম্ুখ হইবে, কারণ এগুলি প্রকাশের জন্য পরিবেশ উপযুক্ত হইয়াছে। 
আমি যর্দি পশুদেহ ধারণ করি, তাহ হইলে কেবল পাশব বাসনাগুলিই 
আগাইয়! আসিবে । শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। 
ইহাতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় যে, উপযুক্ত পরিবেশের সাহায্যে 
এই বাসনাগুলি আমরা দমন করিতে পাখি । কেবল যে কর্ণ সেই বিশেষ 
পরিবেশের উপষোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে 
যে, পরিবেশের শক্তিতে কর্মকেও নিয়ন্ত্রিত কর] যায়। | 


জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যান্তর্যং 
স্মতিস-স্কীরয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥ 
_স্মতি ও সংস্কার একরপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত 
হইলেও বাসনার আনস্তর্য হইবে। 


& 

অনুভূতিসমূহ সুম্্ম সংস্কাররূপে পরিণত হয়, জাগরিত সংস্কারকেই 'স্থৃতি: 
বলে। বর্তমানে জ্ঞাতসারে কৃত কর্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্বা্- 
ভূতিসমূহের মনের অগোচরে যে সমন্বয় হয়, তাহাঁও এই স্তবতির অন্ততুক্ত। 
প্রত্যেক দেহে, তজ্জাতীয় দেহে যে-সকল সংস্কীর লব্ধ হইয়াছে, কেবল 
সেগুলি সেই দেহে কর্মের কারণ হুইবে। ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার 
তখন স্ভিমিতভাবে থাকিবে । প্রত্যেক শরীরই দেই জাতীয় কতকগুলি 
শরীরের উত্তর-পুরুষরূপে কার্ধ করিবে । এইক্ধপে বাসনার পৌর্বাপর্য নষ্ট 
হয় না। 
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তাসামনাদিত্বঞ্চাশিঝে নিত্যত্বা ॥ ১০ ॥ 
-_ন্থুখের বাসন। নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি । 


আমাদের সকল ভোগ ও অভিজ্ঞত1 সখী হইবার বাসন। হইতেই উৎপন্ন । 
এই ভোগের কোন আদি নাই) কারণ প্রত্যেক নৃতন ভোগই পূর্বতোগের 
দ্বার আমাদের চিত্তে যে একপ্রকার প্রবণতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাঁরই উপর 
স্থাপিত। এই কারণে বাসনা অনাদি । 


হেন্তুফলা শ্রয়।লম্বনৈঃ সংগৃহীতহাদেবামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১॥ 
__-এই বাসন্/গুলি হেতৃ, ফল, আধার ও তাহার বিষয়__এইগুলি 
দ্বারা একত্র গ্রথিত বলিয়! ইহাদের অভাব হইলে বাসনারও অভাব 
হয়। 


এই বাঁসনাগুলি কাঁধকারণস্ত্রে গ্রথিত১ ; মনে কোন বাসন 'উদ্দিত 
হইলে উহ! ম্বীয় ফলপ্রসব ন| করিয়। বিনষ্ট হইবে না। আবার মন সংস্কার- 
রূপে পরিণত অতীত বাঁসনাসমূহের আধার-বৃহৎ ভাগ্ারম্বরূপ ; যতক্ষণ 
না এগুলি কম্রূপে নিঃশেষিত হইতেছে, ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই। 
আবার ঘতদিন ইন্দিয়গৃণ বাহাবস্ত গ্রহণ করিবে, ততদিন নৃতন নৃতন বাসন! 
উখিত হুইবে। যদ্দি এইগুলি (কার্য, কারণ, আঁধার ও বিষয়) হইতে 
অব্যাহতি পাওয়৷ সম্ভব হয়, তবেই বাঁসনার বিনাশ হইতে পারে। 


অতীতানাগতং স্বূপতোইস্ত্যধবভেদ (দ্বর্মাণ।ম্‌ ॥ ১২ ॥ 
-*-বস্তর ধর্ম (বা গুণ ) সকলই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়। 
অতীত ও ভবিষ্যৎ ( বর্তমানে দৃষ্ট না হইলেও ) তাহাদের ত্বরূপেই 
অবস্থিত আছে । 


তাৎপর্য এই যে, অসৎ (অনস্তিত্ব) হইতে কখনও সৎ ( অস্তিত্ব) উত্পন্ন 
হয় না,। অতীত ও ভবিষ্যৎ যদিও ব্যক্তর্ূপে এখন নাই, তথাপি স্থপ্্াকারে 
বিদ্যমান আছে। 

১, এই প্রসঙ্গ দ্র্টবা £ যোগশ্বত্রের ২1৩, ২১৩ ও ৪1৭ সুত্র । 

১-২৬ 


৪৬২ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


তে ব্যক্ত-সূন্সম! গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥ 
_-উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন ব! স্ুক্ম অবস্থায় চলিয়। খায়, আর 
গুণই উহাদের আত্ম অর্থাৎ স্বরূপ । 


গুণ বলিতে সত্ব, রজঃ, তম:--এই তিন উপাদানকে বুঝায়, উহাদের স্থুল 
অবস্থাই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহা জগৎ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এই গুণ কয়েকটিরই 
বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হুয়। 


পরিণীনৈকত্বাদস্ততত্বম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

_-পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়। বস্ত্র বাস্তবিক এক ।" 

যর্দিও উপাদান তিনটি--অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ, তথাপি তাহাদের 
পরিণাম ও পরিবর্তনের ভিতরে একটি সন্বদ্ধ থাকায় সকল বস্ততেই একত্ব 
আছে, বুঝিতে হইবে। 

বন্তসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োবিভক্তঃ পন্থা ঃ ॥ ১৫ ॥ 

__বস্ত এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসন৷ 
ও অনুভূতি হইয়া থাকে । একই বস্ত সম্পর্কে যেহেতু অনুভূতি ও 
বাসন! ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব মন ও বিষয় ভিন্নম্বভাব ।১ 


তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিন্তন্ত বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
_-চিত্তে বস্তর প্রতিবিন্বপাতের অপেক্ষা থাকাতে বস্ত্র কখন জ্ঞাত 
ও কখন অজ্ঞাত থাকে । 


সদ। জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুবন্যাহপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৭॥ 
_চিত্তবৃত্তিগলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ উহাদের প্রভু 
পুরুষ অপরিণামী । 


১ কোন কেন গ্রন্থে এইখানে আর একটি সুত্র আছে। এই ুক্রটি বৃত্তিকার ভোজদেব 
গ্রহণ করন নাই, কিন্ত ব/াসভাষ্ে আছে £ 
ন টচকচিত্ততন্তর বন্ত তদপ্রমাণকং তদ! কিং স্তাৎ ॥ 


€দৃশ্ঠ ) বস্ত একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, যখন সেই চিত্রের প্রত্তক্ষা্দি প্রমাণের ত'বিষয় হইবে, 
তখন এ বস্তুর কি হইবে? উহার তথন অস্তিত্ব থাকিবে ন|। 


কৈবল্য-পাদ ॥ 8০৩ 


শ্রতক্ষণ ধরিয়। যে মতের কথা বল] হইতেছে, তাহার সংঙ্ষিপ্ন মর্জ 
এই যে, জণৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই। আর এই 
মনৌময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই 
পুস্তকখানি $€ক 1? ইহা নিত্যপরিবর্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। 
কতকগুলি বাহিরে যাইঃতছে, কতকগুলি ভিতরে আমিতেছে, উহা! একটি 
আবর্তম্বূপ। কিন্তু এই একত্ববোঁধ কি করিয়। হইতেছে? এটি যে সেই 
একই পুস্তক, এই বোধ কি করিয়া হইতেছে? এই পরিণামগ্ুলি তালে 
তালে হু্তেছে ; তালে তালে উহারা আমার মনে তাহাদের প্রভাব প্রেরণ 
করিতেছে । যদিও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সদ1 পরিবর্তনশীল, তথাপি 
উহারাই একত্র হুইয়। একটি অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপন্ন করিছেছে। 
মনও এইরূপ সদ1 পরিবর্তনশীল। মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে 
গতিশীল একই পদার্থের ছুইটি স্তর মাত্র। তুলনায় একটি মৃদু ও অপরটি 
দ্রুততর বলিয়। অবশ্য আমরা এ দুইটি গতির মধ্যে পার্থক্য অনায়াসে 
ধরিতে শারি। যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে এবং একখানি গাড়ি তাহার 
পাশ দিয়, ধাইতেছে। কিছুদূর পর্ধস্ত এই উভয়েরই গতি নির্ণাত হইতে 
পারে। কিন্ত তথাপি আর একটি পদার্থের প্রয়োজন। নিশ্চল বস্ত 
একটি থাঁকিলেই গর্ভিকে অন্কভব করা যাইতে পারে। তবে খন ছই- 
“তিনটি বস্ত "বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট হয়, তখন আমণ! প্রথমে দ্রুততরটির, 
পরিশেষে মৃছুতর গতিশীল বস্তটর গতি অনুভব করিতে পারি। মন কি 
করিয়া অন্থভব করিবে? উহাও নিয়ত গতিশীল। স্থতরাং অপর একটি 
বধ থাক! প্রয়োজন, যাহ! অপেক্ষাকৃত মৃছুতাবে গতিশীল; পরে তদপেক্ষা! 
মুহতর, তদপেক্ষা মৃহৃতর এইব্মপ চলিতে চলিতে ইহার আর সীম] পাওয়। 
যাইবে না। স্থতরাং যুক্তি তোমাকে কোন একস্থানে থাঁমিতে বাধ্য করিবে। 
অপরিবর্তনীয় কোন বস্তকে জানিয়! তোমীকে এই পধায়ের শেব করিভেই 
হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অসঙ্গ, শুদ্্থরূপ পুরুষ 
বহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লন হইতে আলোক আসিক। স্থির ব্ধখণ্ডের 
উপরপ্প্রতিফলিত হইয়া! উহাতে নানা বর্ণের চিত্র উৎপন্ন করে, অথচ কোনরপ্রেই 
উহ্বাকে মুলিন ব! রঞ্জিত করে না, ঠিক সেইভাবেই এইস সংস্কার স্থির 
পুরুষের.উপৃর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। 


৪5৪ স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


ন তৎ স্থাভাসং দৃশ্যত্বা ॥ ১৮ ॥ 

-_মন দৃশ্য ( পদার্থ ) বলিয়। স্বয়ংপ্রকাশ নয়। 

প্রকৃতির সর্বত্রই প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ দেখ! যায়, কিন্ত প্ররুতি হ্বপ্রকাশ 
নয়, স্বভাবতঃ চৈতন্তম্বরূপ নয়। কেবল পুরুষই স্বপ্রকাশ, তাহার'জ্যোতিতেই 
প্রত্যেক বন্ব উদ্ভাসিত হুইতেছে। তাহারই শর্তি জড় ও অন্তান্ত শক্তির 
মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতেছে । 
একসময়ে চোভয়ানবধারণম্‌ ॥ ১৯॥ 
__এক সময়ে ছুইটি বস্তূকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ 
নয়। | 

মন যদি স্বপ্রকাঁশ হইত, তবে একই স্ময়ে উহ! নিজেকে ও উহার 
প্রকাশ্ত বস্তগুলিকে অনুভব করিতে পাঁরিত; মন তে। তাহা পারে ন1। 
যদি এক বপ্ততে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অন্ত বস্ততে মন 
এক সময়ে নিজেকে ও বিষয়কে অনুভব করিতে পাঁরে ন৷ বলিয়া উহা স্ব প্রকাশ 
নয়, পুরুষই ্বপ্রকাশ ৷ 

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্থৃতিসম্করম্চ ॥২০॥ 
যদি কল্পনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত এ চিত্তকে প্রকাশ করে, 

ভবে এইরূপ কল্পনার অস্ত থাকিবে ন1! এবং স্মৃতির গোলমাল হইয়া 
যাইবে । 
মনে কর--আর একটি মন রহিয়াছে, উহা! এই সাধারণ মনটিকে অন্গভব 
করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন একটি মনের আবশ্যক, যাহ! আবার 
এ মনটিকে অহ্থভব করিবে, স্থৃতরাঁং কোথাও ইহার শেষ পাঁওয়। যইবে না। 
ইহাতে স্তিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ স্মৃতির কোন নিদিষ্ট 
ভাগার থাকিবে না। 
_ চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসন্দেদনম্‌ ॥. ২১॥ 
-চিতি ( পুরুষের শক্তি ) অপরিণামী ( পরিবতিত হয় না, অপরের 
দিকে সঞ্চারিত হয় না); যখন মন চিতিশক্তির আকার গ্রহণ 
করে, তখনই উহা! জ্ঞানময় হয়। | 


কৈবল্য-পা৭ ৯৪০৫ 


কান যে পুরুষের গুণ নয়, ইহ! স্পষ্টতর ভাবে বুঝাইবার জন্ পতগলি এই 
কথা বলিলেন। মন যখন পুরুষের নিকট আসে, তখন যেন পুরুষ মনের 
উপর প্রতিফলিত হন আঁর মন সাময়িকভাবে জ্ঞানবান্‌ হয়, আর বোধ হয় 
যেন মনই' পুর্ষষ। 


রষ্ট-দৃম্টোপরক্ঞং চিত্বং সবা ৭ম ॥ ২২॥ 
মন যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত (রঞ্চিত ) হয়, তখন উহা 
সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে। 


একদিকে দৃণ্ত অর্থাৎ বাহ জগৎ মনের উপর প্রতিবিদ্বিত হইতেছে, অপর 
দিকে ভ্ষ্টা অর্থাৎ পুরুষ উহার উপর প্রতিবিদ্বিত হইতেছেন; এইভাবেই 
মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আগে । 


তদসংখ্যয়বাসনা ভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ 
সেই মন অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হইলেও সংহত পদার্থ 
বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য করে : 


মন নানঃগ্রকার পদার্থের শংহতি ; স্তরাং উহ। নিজের জন্য কার্য 
করিতে পারে না। এই জগতে যত সংহত পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন 
অপর বস্ততে-&্এমন কোন তৃতীয় বস্ধতে-_যাঁহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে 
সংযুক্ত হইয়াছে । ম্থতবাং নানাপ্রকার বস্তর সংযোগে উৎপন্ন মনও পুরুষের 
জন্য | 

ৃ বিশেবদশিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥ 

__বিশেষদর্শা অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের পক্ষে মনে আত্মভাব নিবৃত্ত 
হইয়া যায়। 


বিবেকবলে যোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নন। 


তদদ। বিবেকনিন্গং কৈবল্যপ্রাগ ভাবং১ চিত্তম্‌॥॥ ২৫ ॥ 
__তখন চিত্ত বিবেক প্রবণ হইয়? কৈবল্যের পূর্বাবস্থা লাভ করে। « 


১ পাঠস্তর-_কৈবল্যপ্রাগ্ভারং।__তখন অর্থ হইবে, মনে বিবেকজ্ঞন গভীর হয়, এবং উহা] 
কৈবলোর, অভিমুখে ধাবিত হয়। 


৪০৬ * স্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এইরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধত লাভ হইয়। 
থাকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়| যাঁয়,। আমর]! তখন"বস্তর স্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, 
উহ] সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের জন্য এই-দকল বিচিত্র দৃশ্ঠ দেখাইতেছে। আমর! 
তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি জগতের প্রতৃ নয়। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতি 
কেবল আমাদের হদয়-সিংহাঁলনে সমাসীন রাঁজা পুরুষকে এইসব দৃশ্য দেখাইবাঁর 
জন্ত। যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়। 
যায় ও কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। ৃঁ 

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়াম্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৩ ॥ 

-_-উহার বিদ্বরূপে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য যে চিন্তা মনে উঠে, তাহা সংস্কার 
হইতেই উৎপন্ন হয় । 

আমাকে স্থখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্ত আবশ্তক-_এইরূপ 
বিশ্বাস আমাদের যে-সকল ভাব হইতে আমে, সে গুলি সিদ্ধিলাভের প্রতিবন্ধক। 
পুরুষ স্বভাবতঃ স্থখ ও আননদন্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞান পূর্বদংস্কারের দ্বারা 
আবুত রহিয়াছে । এই সংক্কারগুলির ক্ষয় হওয়! আবশ্তক। 


হানমেবাং ক্রেশবদুক্তম্‌ ॥ ২৭ 
_-( অবিগ্যা, অস্মিত। প্রভৃতি ) ক্লেশগুলিকে যে উপায়েঞজ দ্বার! ধ্বংস 
করার কথ। বল! হইয়াছে (২১০ ), এগুলিকেও ঠিক সেই উপাঁয়েই 
নাশ করিতে হইবে । 


প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদন্য সব থাবিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধি? ॥॥ ২৮ 
_-তত্বসমূহের বিবেকজ্ঞানলাভের ঠিক পুর্বে এশ্বর্ষবূপ ফলও যিনি 
ত্যাগ করেন, বিবেকজ্ঞানের ফলে তাহার ধর্মমেঘ-নামক সমাধি লাভ 
হইয়। থাকে। 

যখন যোগী এই বিবেকজ্ঞান লাঁভ করেন, তখন তাহার নিকট পূর্ব 
অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্ররূত যোগী এগুলি পরিত্যাগ 
করিয়া থাকেন। তখন তিনি এক বিশেষ আলোক দেখিতে পান তিনি 
ধর্মমেঘ-নাঁমক এক আশ্চর্য জ্ঞানের অধিকারী হন। ইতিহাস যে"দকল ধর্ম- 
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গুর্ূর 'কথা। বর্ণনা করিয়াছে, তাহারা মকলেই এই ধর্মমেঘ-সমাঁধি লাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার] নিজেদের ভিতরেই জ্ঞানের বিশাল ভিত খু'জিয় 
পাইয়াছিলেন। সত্য তাহাদের নিকট বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । , 
পূর্বোক্ত শঞ্কসমূহের অতিমান ত্যাগ করাতে শাস্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা 
তাহাদের স্বভাবগত হইন্জ। গিয়াছিল। 
ততঃ র্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯॥। 

__তাহা হইতে ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হয়। 

যখন এই ধর্মমেঘ-সমাধি হয়, তখন আর পতনের আশঙ্ক। নাই, কিছুতেই 
আব তীহাঁকে নিয়দিকে টানিয় লইয়। যাইতে পাঁরে না, আর তীহাঁর কোন 
ছুঃখকষ্ট থাকে না । 

তদ। সবগবরণমলাপেতন্য জ্ঞানশ্যানন্ত্যাজ জ্ঞেয়মল্লম্‌ | ৩০ ॥ 

__ তখন জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণ ও অশুদ্ধিশৃন্ত হওয়ায় অনন্ত হইয়া 
যাঁয়, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া পড়ে । 


জ্ঞান*তে] ভিতরেই রহিয়াছে, উহার আবরণ সরিয় গিয়াছে। কোন 
বৌদ্ধশাস্ত্র 'বুদ্ধ' (ইহা একটি অবস্থার স্থচক ) শব্দের লক্ষণ করিয়াঁছেন-_ 
অনস্ত আকাশের ন্যয় অনন্ত জ্ঞান। যীস্ক এ অবস্থা লাভ করিয়] *রীষ্ট 
হইয়াছিলের্। তোমর। সকলেই এ অবস্থা লাঁভ করিবে । তখন জ্ঞান অনন্ত 
হইয়। যাইবে, সুতরাং জ্ঞেয় অল্প হইয়া যাইবে। সর্বপ্রকার জ্ঞেয়বস্ত-সমন্বিত 
সমগ্র জগৎ পুরুষের নিকট যেন শুন্যে পরিণত হয় সাধারণ মানুষ নিজেকে 
অতি ক্ষুদ্র মনে করে, কারণ তাহার নিকট জেেয় বসন্ত অনন্ত বলিয়। বোধ হয়। 
ততঃ কুতার্থানাং পরিণামন্রমসমাগ্ডিগুণানাম্‌ || ৩১ ॥। 
__যখন গুণগুলির কার্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির পর পর 
যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাহাও শেষ হইয়া যায়। 
তখন গুণগুলির এই-সব" বিবিধ পরিণাঁম,_-এক জাতি হইতে অপর 
জাতিতে পরিণতি-_সব একেবারে শেষ হুইয় যাঁয়। 
ক্ষণগপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনিগ্রঠহাঃ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥ 
_যে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহুর্তসন্বদ্ধ লইয়া অবস্থিত ও যাহাঁকে 


৪০৮ , ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 


একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে (শেষে ) যাইয়।৷ বুঝিতে পারা য়, 
তাহার নাম ক্রম । 
পতগ্রলি এখানে “ক্রম'-শব্দের সংজ্ঞা! দিতেছেন | যে পরিণামগুলি মুহূর্তকল- 

সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, 'ক্রম* শব দ্বারা সেগুলিকে বুঝাইতেছে। আমি চিস্তা'করিতেছি, 
ইহারই মধ্যে কত মুহুর্ত চলিয়া গেল। এই প্রতি মুহূর্তেই ভাবের পরিবর্তন 
হইয়াছে, কিন্ত আমরা এ পরিণাম গুলিকে একটি শ্রেণীর অস্তে ( অর্থাৎ অনেক 
পরিণাঁমশ্রেণীর পর ) ধরিতে পারি । ইহাকে “ক্রম” বলে। কিন্তু ষে-মন 
সর্বব্যাপী হইয়। গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর “ক্রম” নাই) তাহার পক্ষে 
সবই বর্তমান হুইয়া। গিয়াছে । কেবল এই বর্তমানই তাহার "নিকট উপস্থিত 
আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। 
তখন সেই মন কালকে জয় করে আর সমুদয় জ্ঞানই তাহার নিকট মুহুর্তের 
মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সবই তাহার নিকট বিদ্যুতের মতো। এক ঝলকে প্রকাশ 
পায়। ্‌ 

পুরুবার্থশূন্তানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ 

টৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। বা চিতিশক্তেরিতি ॥ ৩৩।)' 
_গুণসকলে যখন পুরুষের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন 
তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে “কৈবল্য” বলে, অথর। উহাকে 
চিৎশক্তির ( চৈতন্যশক্তির ) স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ। বলিতে পার! যায়। 


প্রকৃতির কাধ ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণমক্্রী ধাত্রী গ্রকৃতি ইচ্ছ। 
করিয়। যে নিংম্বার্থ কার্ধ নিজ স্বপ্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন 
আত্মবিস্বত জীবাআর হাত ধরিয়! তাহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, 
ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন ; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি__-বিকাঁর 
আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ ঠাহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া 
উচ্চ হইতে উচ্চতর সোঁপানে লইয়া ষাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ 
হারানে! মহিম। ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাহার স্তিপথে 
উদিত হইল। ৬খন সেই করুণাময়ী জনমী যে পথে আদিয়াছিলেন, সেই 
পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহার! এই পদচিহুহীন জীবনের মরুতে 
পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত ছইলেন। 
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এইভাবে তিনি অনাদি অনস্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইবূপে 
স্থখছুঃখের মধ্য দিয়া, ভালমন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনস্ত শোতে প্রবাহিত 
হইয় সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন। 

ধাহার1*নিজেদের দ্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক! 
তাহারা আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন! 


পরিশিষ্ট 
যোগবিষয়ে অন্ঠান্ত শাস্ত্রে উল্লেখ 2 
১. শ্বেতাশ্বতর উপনিবদ্‌ 


দ্বিতীয় অধ্যাক্স 


অগ্ির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্ধত্রাধিরুধ্যতে | 
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥ 


"যেখানে অগ্রিকে মথন কর। হয়, যেখানে বাঁযুকে রোধ কর। হয় এবং 
যেখানে অপর্ধাঞধ সোৌমরস নিলা হয়, সেখানে (নিদ্ধ) মনের উৎপত্তি 
হুইক়। থাকে। 


ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং 
হাদীক্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ । 
ব্রন্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্‌ 
শ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥ 


_-বক্ষ* গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে ধারণ 
করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে স্থাপন করিয়! জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেল। ছারা 
সকল ভয়াবহ আোত পার হইয়া যান । 


প্রাণান্‌ প্রপীভ্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ 
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছপীত। 
ুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং 
বিদ্বান মনে ধারয়েতা প্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥ 
-_-সবংখুক্তচেষ্ট ব্যক্ত প্রাণকে সংযত করেম। যখন উহা শান্ত হুইক্স। মায়, 


তখন নাসিক দ্বারা প্রশ্বাদ পরিত্যাগ করেন । যেমন সারথি চঞ্চল অশ্থগণকে 
সংযত করেন অধ্যবসায়শীল যোগীও সেইভাবে মনকে ধারণ করিবেন ।. 


পরিশিষ্ট ৪ ৪১৬ 


সমে শুচৌ শর্করাবহ্থিবালুকা- 
বিবজিতে শব্দজলা শ্রয়াদিভিঃ 
মনোইম্ুকুলে ন তু চক্ষুঃগীড়নে 
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ 


_সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও বালুকা শূন্য, মনুম্তকূত অথবা কোন 
জলপ্রপাতজনিত মনশ্চাঞ্চল্যকর শব্দ-শন্ত, মনের অগ্কূল, চক্ষুর গ্রীতিকর 
পর্বতগুহ্বাদি নির্জন স্থানে থাকিয়। যোগ অভ্যাম করিতে হইবে । 


নীহারধূমার্কানিলানলানাং 
খগ্ঠোতবিছ্যুৎস্ষটিকশশিনাম্‌। 
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি 
ব্রন্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥ 
_নীহশর, ধূম, ুর্য, বাু, অঘ্ি, খগ্যোত, বিদ্যুৎ, স্কটিক, চন্দ্র--এই বুপগুলি 
সম্মুখে অঠসিয়] ক্রমশঃ যোগে ব্র্ধকে অভিব্যক্ত করে। 


পৃথ্যপ্তেজোইনিলখে সমুখিতে 
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। 
ন তন্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ 
প্রাপ্তস্ত যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌ ॥ ১২7 


--ষখন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বাঁয়ু ও আকাশ--এই পঞ্চভৃত হইতে ' 
যৌগিক অন্ভূতিসমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ আরন্ত হইয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। ধিনি এইরূপ যোগাগ্রিময় শরীর পাইয়াছেন, তাহার আর ব্যাধি, 
জর, মৃত্যু থাকে না। 


লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং 
বর্ণপ্রসাদঃ ব্ববুসৌষ্টবঞ্চ | 
গন্ধ: শুভো মৃত্রপুরীষমন্পং 
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদস্তি ॥ ১৩॥ 


৪১২ « ্বামীজীর বাণী ও রচনা 


-_শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, লোতশৃন্ততা, স্ন্দর বর্ণ, স্বরমাধূর্ঘ, মৃত্রপুরীষের 
অল্পত। ও শরীরে একটি পরম স্থগন্ধ-__যোগাঁরস্ত করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি 
প্রথমেই প্রকাশ পায় । 


যখৈব বিশ্বং মুদয়ৌপলিপ্তং ৃ্‌ 
তেজোময়ং ভাজতে তৎ সুধাস্তং। 
তদ্ধ।ঝতত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী 

একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥ 


_-যেমন স্বর্ণ ও রজত প্রথমে মৃত্তিকাদি ছার। লিপ্ত থকে, পরিশেষে 
উত্তমরূপে ধৌত হইয়! তেজোময় দীপ্থিতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেহী 
আত্মতত্ব দর্শন করিয়। একন্বরূপ, কৃতার্থ ও ছুঃখবিমুক্ত হুয়। 


২. শঙ্কর-উদ্ধাত যাজ্ঞবন্ক্য 
আসনানি সমভ্যস্ত বাঞ্ছিতানি যথাবিধি। « 
প্রাণায়ামং ততে। গাগি জিতাসনগতোইভ্যসেৎ ॥ 
মৃদ্ধাসনে কুশান্‌ সম্যগাস্তীষাজিনমেব চ। 
লম্বোদরং চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ ॥ 
তদাসনে সুখাসীনঃ সব্যে স্ান্তেতরং করম্‌। 
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক সংবৃতান্তঃ স্ুনিশ্চলঃ ॥ 
প্রাজুখোদজ্ুখো বাপি ন'সাগ্রন্থাস্তলোচনঃ । 
অতিভূক্তমভূক্তং চ বর্জয়িত্ব! প্রযত্বতঃ ॥ 
নাড়ীনংশোধনং কুর্যাহুক্তমার্গেণ যত্বুতঃ। 
বৃথা ক্লেশে। ভবেত্তস্ত তচ্ছোধনমকুবতঃ ॥ 


নাসাগ্রে শশভূদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্্‌। 
সপ্তমস্ত তু বর্গস্ত চতুর্থং রিন্দুসংযুতম্‌ ॥ 


পরি শিষ্ট ৪১৩ 


বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুষী উতে। 
ইড়য়া পূরয়েছায়ুং বাহাং দ্বাদশমাত্রকৈঃ ॥ 
ততোহগ্রিং পর্ববদ্ধ্যায়েৎ স্ফুরজ্ালাবলীযুতম্‌। 
কষষ্ঠং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমগ্ুলসংস্থিতম্‌ 
ধ্যায়েছিরেচয়েছায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়! পুনঃ | 
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্ ভ্রাণং দক্ষিণতঃ সুধীঃ ॥ 
তদ্বদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়! তু শনৈঃ শনৈঃ। 
ত্রিচতুর্বসরং চাঁপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা॥ 
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্তেবং সমভ্যসেৎ। 
প্রাতর্মধ্যন্িনে সায়ং স্সাতা ষট্‌কৃত্ব আচরেৎ ॥ 
সন্ধ্যাদি কর্ম কৃত্বৈবং মধ্যরাত্রেইপি নিত্যশঃ। 
নাড়ীশুদ্দিমবাপ্পোতি তচ্চিহৎ দৃশ্যতে পৃথক্‌ ॥ 
শরীরলঘুত। দীপ্তি্জঠরাগ্রিবিবর্ধনম্‌। 
নাদ্নাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিনূচকম্‌ ॥ 


প্লাণায়ামং ততঃ কুর্যাপ্রেচকপুরককুন্তকৈঃ | 
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীতিতঃ ॥ 


সঃ ঝা না 


পূরয়েৎ যোড়শৈর্মাত্রৈরাপাদতলমস্তকম্‌। 
মাত্রৈদ্বত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্রেচয়েৎ সুসমাহিতঃ 
সম্পুর্ণকৃন্তবদ্ধায়োনিশ্চলং মৃধি। দেশতঃ। 
কুম্তকং ধারণং গাগি চতুঃবষ্ট্যা তু মাত্রয়া ॥ 
খঝষয়স্ত বদস্ত্যন্টে গ্রাণায়ামপরায়ণাঃ। 
পবিত্রীভূতাঃ পৃতান্ত্া' প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ ॥ 
তত্রাদৌ কুস্তকং কৃত্বা চতুঃ্ট্যা তু মাত্রয়! 
রেচয়েৎ ষোড়শৈর্মা্রৈন্যাসেনৈকেন সুন্দরি ॥ 


৪১৪ . হ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


তয়োশ্চ পূরয়েছায়ুং শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া । 
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিন্বিষান্‌। « 
প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গান্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌॥ 


_যথাবিধি বাঞ্িত আসন অভ্যাস করিয়। , অতঃপর হে গাগি, 
দিতাননগত হুইয়। প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আমনে কুশ 
মাক বিছাইয়া, তাহার উপর মুগচর্ম বিছাইয়া, ফল ও মোদকের দ্বার 
গণেশের পুজা করিয়া, সেই আসনে স্থখাসীন হইয়া বামহস্তে দৃক্ষিণহত্ত 
স্বাপন করিয়, সম-গ্রীবশির হইয়া, মুখ বন্ধ করিয়া, নিশ্চল, হইয়া» পূর্বমুখ 
ব। উত্তরমুখে বণিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, অতিভোজন বা একেবারে 
অনাহার ত্যাগ করিয়! পূর্বোক্ত প্রকারে যত্বপূর্বক নাড়ী শোধন করিবে 
এই নাড়ী শোধন না করিলে সাধনের কেশ সমস্তই বুথ! হয়। 

পিঙ্গলা ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নাসিকার সংযোগস্থলে ) 
ুং বীজ চিস্তা করিয়া ইড়াকে ছাদশমাত্রা বাহ বাঁফু ছারা পূর্ণ করিবে, 
পরে দেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও “রং, বীজ ধ্যান করিবে; এইবপে ধ্যান 
করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গলা (দক্ষিণ নাঁসিক।) দিয়া বাষু রেচন 
করিবে । পুনরায় পিঙ্গলার দ্বারা পূরক করিয়। পূর্বোক্ত প্রকারে ধীরে 
ধীরে ইড়। দ্বার রেচন করিবে । গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহা তিন-চাঁরি 
বদর অথব! তিন-চারি মাস অভ্যান করিবে । উধাকালে, মধ্যান্কে, 
সায়াহে ও মধ্যরাত্রে, যতদিন ন] নাড়ীশুদ্ধি হয় ততদিন গোপনে অভ্যাস 
করিতে হইবে; তখন তাহাতে এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয় যথা, শরীরের 
লঘুতা, স্ুন্দরবর্ণ, ক্ষুধা ও নাদ-শ্রবণ। 

পরে রেচক, কুস্তক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে হইবে। অপানের 
সছিত প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম। 

১৬ মাত্রায় মন্তক হইতে পদ পযন্ত পূরক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও 
৬৪ মাত্রায় কুস্তক করিবে। ৩ 

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্রায় কুতক, 
পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও শেষে ১৬ মাত্রায় পৃরক করিতে হুইবে। 

প্রাণায়ামের ছার! শরীরের সমস্ত দৌষ দগ্ধ হইয়া! শাকস়। ধারণ! 


পরিশিষ্ট ৪১৫ 


দ্বার” মনের অপবিভ্রত দূর হয়, প্রত্যাহার ছার! সঙ্গদোষ নাশ হয় এবং 
ধ্যানের ঘা! নাশ হইয়। যাঁয_ যাহা কিছু আত্মার ঈশ্বরভাব আবৃত 
করিয়। রাখে। 


৩. সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র 
তৃতীয় অধ্যায় 


ভাবনোপচয়াৎ শ্রদ্ধস্ত সর্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥ 
_ প্রগাঁড় ধশানবলে শুদ্বন্বরূপ পুরুষের প্রকৃতির মতে লমুদয় শক্তি আসিয়া 
থাকে। 
রাগোপহতিরধ্যানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
- আসক্তির নাকে ধ্যান বলে। 


ক বৃন্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥ 
_-সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয়। 


ধারণাসনম্বকর্মণ। তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥ 
ধারণ, আসন ও নিজ কর্তব্যকর্ম নিষ্পাদনের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়। 


নিরোধশ্ছপিবিধারণাভ্যাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
-_-শ্বাসের ছদি (ত্যাগ ) ও বিধারণ ( ধারণ) দ্বার! গ্রাণবাঁমুর নিরোধ হয়। 


স্থিরসুখমাসনম্‌॥ ৩৪ ॥ 
-_-যেভাবে বমিলে স্থের্য ও হুথ লাত হয়, তাঁহার নাম আলন। 


বৈরাগ্যাঁদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 
_নবৈরাগ্য ও অভ্যাসের ঘারাও.। 


তত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥ ্‌ 
-_-ইহ1 নয়, ইহা নয় বলিয়া প্রকৃতির প্রত্যেকটি তত্বকে ত্যাগ করিতে 
পারিলে বিবেক পিদ্ধ হয়। 


৪১৬ ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


আবৃত্তিরসকৃতুপদেশাৎ ॥ ৩ ॥ 
বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাঁং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের 
আবশ্কক । 
স্যেনবৎ সুখছুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
_ শ্যেনপক্ষী যেমন মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়! 
সুখী হয়, সাধুও সেইরূপ ইচ্ছাপূর্বক সর্বত্যাগ করিয়া সুখী হইবেন । 
অহিনিন্বয়নীবত ॥ ৬ ॥ 

--সর্প যেমন হেয়জ্ঞানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্‌ অনায়াসে পরিত্যাগ করে (সাঁধকও 
সেইব্প পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিবেন )। 

অসাধনান্ুচিস্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥ 
_-যাহ! বিবেকজ্ঞানের সাধন নয়, তাহা চিস্ত। করিবে না, কারণ উহ! বন্ধনের 
হেতু; দৃষ্টাস্ত-_ভরত রাজ! । 

বহুভিষোঁগে বিরোধে রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ ॥ ৯॥ 

--বহু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাঁর্দির কারণ বলিয়া! ধ্যানের বিঙ্ষত্বরূপ ; দষ্টান্ত-_ 
কুমারীহস্তের বহু শঙ্খ । 

.. দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥ ১০ ॥ 
__ছুইজন ( ব] ছুইটি শঙ্খ ) একপঙ্গে থাকিলেও এইন্ধপ। 


নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥ 
_ আশ! ত্যাগ করিলে সখী হওয়] যায়। দৃষ্টাস্ত-_পিঙ্গল। নায়ী বেশ্া । 
বহুশান্ত্রগুরপাসনেহপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ ॥ ১৩॥ 

__যদদিও বহু শাস্ত্র ও বহু গুরুর উপাসন। কর! হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে 
সারটুকুই গ্রহণ করিতে হুইবে, মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হুইতে মধু সংগ্রহ 
করে। | 

ইযুকারবন্নৈকচিত্তস্ত সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥ 
--শরনির্মাতার মতে। একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় ন]। 


পরিশিষ্ট ৪১৭ 


ূ কৃতনিয়মলজ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥ 
_লৌকিক.'বিষয়ে যেমন কৃতনিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহ! অনর্থের উৎপত্তি 
হয়, তদ্ধেপ ইহাঁতেও। 


প্রণতব্রহ্মচর্ষোপসর্পণানি কৃত! সিদ্দির্হুকালাত্দ্ধৎ ॥ ১৯ ॥ 


_-প্রণতি, ব্রহ্ষচর্য ও গুঞ্চসেবাদারা বহুকালে সিদ্দিলাভ হয়, যেমন ইন্দ্রের 
হইয়াছিল। 


নকালনিয়মো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥ 
--জ্ঞীনোত্পত্তির কালনিয়ম নাই। ঘেমন, বামদেব মুনির (গর্ভাবস্থায় 
জ্ঞানোদয় ) হইয়াছিল । 


লব্ধাত্ফ্লিযযোগাদ। তদ্বং ॥ ২৪ ॥ 
_-যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পগাকঃষ্ঠ। লাত করিয়াছেন, তাহার 
সঙ্গঘারাও বিবেক লাভ হইয়। থাকে । 


ন ভোগাদ্‌ রাগশান্তিমু্নিবত ॥ ২৭ ॥ 
-_যেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্যেরও 
ভোগে রাগশ্াস্ত হয় না। 


পঞ্চম অধ্যায় 


যোগসিদ্ধয়োহপ্যোষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥ 
-ওঁষধাদি ছারা আরোগ্য হয় বলিয়া যেমন লোকে ওধধাধির শক্তি 
অন্বীকার করে না, যোগজ সিদ্ধিও সেইরূপ অন্বীকার কর! চলিবে না। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


স্থিরস্থখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥ 
_ স্বস্তিকাঁদি আপন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 
শরীর ও মন বিচলিত ন! হয় ও সুখকর হয়, এরপভাবে উপবেশনের শীমই 
আপন। 
১.৭ 


৪১৮. স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


৪. ব্যাস € বেদাস্ত ) জুত্র 
৪র্থ অধ্যায়--১ম পাদ 


আসীন সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥ 
-উপাঁসন। বপিয়াই সম্ভব, সথতরাং বসিয়! উপাসন। করিবে । 


ধ্যানাচ্চ ॥৮॥ 
_ধ্যান-হেতুও ( উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রাস্ত পুরুষকে দেখিয়! 
লৌকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান উপবিষ্ট পুক্রষেই সম্ভব )। 
অচল বঞ্াপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥ 
কারণ ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলন। করা হইয়াছে। 
স্মরস্তি চ ॥ ১০ ॥, 
- কারণ, স্বতিতেও এইরূপ আছে। 


যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥ 
-যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্ণানে বসিয়াই ধ্যান করিবে, কারণ কোন্‌ 
স্থানে বশিয়! ধ্যান করিতে হইবে, তাহাঁর কোন বিশেষ বিধান নাই । 


নং নী নং 
ঝি 


এই কয়েকটি উদ্ধাত অংশ দেখিলেই একট ধারণা হয়-'যোগসম্বন্ধে 
অন্যান্ত ভারতীয় দর্শনের কি বলিবার আছে। 


তথ্যপঞ্জী 


চিকাগো বক্তৃতা 


্রস্থপরিচয় £ বিশ্বমেলার অঙ্গ ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ভারতের প্রাচীন 
বৈদিক ও বৈদাস্তিক ধর্মাদর্শ__যাহা! সাধারণের নিকট £হিন্দুধর্ষ। নামে 
পরিচিত-_তাহা যুগের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ 
ও খ্রীষ্টধর্ম সম্বদ্ধেও কয়েকটি আলোচন! আছে । 7৪0৫1 01) [317700190-- 
এটিই মূল বক্তৃতা, ইহার যে ছুইটি বিবৃতি পাওয়৷ যাঁয়, তাহাতে সামান্য 
পার্থক্য লক্ষিত হয়-_একটি স্বামীজী ব৷ তাহার বন্ধুগণ কর্তৃক প্রকাশিত ও 
প্রচারিত) অন্থটি 22111810678 0£[২6115107-এর বিবৃতির অস্তর্গত। 
[ ধর্ম-মহাঁসভায় স্বামীজীর বক্তৃতান্চী পরপষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ] 
পৃষ্ঠ! পড্ক্তি 
৩ ১ বিশ্বমেল। £ কলম্বাস আমেরিক1 আবিষ্কার করেন (১৪৯৪ খুঃ) 
তাই আমেরিকাঁর অপর নাম “কলদ্ধিয়।” । আঁমেরিক1 আবিফাঁরের 
৪০০তম বর্ষ উপলক্ষে ১৮৯৩ খুং শিকাগোতে এক মহামেলা 
অনুষ্ঠিত হয়। ইহার নাম 'কলাস্বিয়ান এক্সপোজিশন+ (0০100) 
19191) 77909510077) | ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাজষের পাথিব 
উন্নতিগ্প্রদর্শন কর।। ১৮৯১ গঃ প্রথম পরিকল্পন। হয় ধর্ম-মহাঁসভাঁও 
ইহার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। বিশ্বমেলা (৬ ০9110+5 17917) 
প্রধানতঃ শিল্প ও কল। প্রদর্শনী । এই মেলা জ্যাকপন পার্কে 
১৩৩৭ একর জমিতে প্রায় ১০ কেটি টাক! ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হয়। 
শিল্প, কলা, শিক্ষা ও বিজ্ঞান এবং তৎসহ ধর্ম-_এগুলিই ছিল 
এই মেলার প্রধান বিভাগ । ধর্মপভা হুল অব কলম্বাস” অ!ট 
প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে পর্যন্ত এই 
সভ। বসে। কাঁডিনেল গিবনস্‌ ইহার উদ্বোধন করেন। রেভারেও 
ব্যারোজ ইহার সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন । প্রায় ৫০টি 
জাতি ইহাতে যোগদান করে। এইটিই প্রথম বিশ্ব ধর্মমহাঁনত]। 
চার্লস ক্যারঙী বনী নামে আমেরিকার এক খ্যাতনাম! 
আইনজীবী প্রথম এই বিরাট মহামেলার পরিকল্পন1! করেন । ইহা! 
বহুলভাবে সমাদৃত হয় এবং ১৮৯* খুঃ ৩*শে অক্টোবর মিঃ 
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তথ্যপত্রী » ৪২৩ 
পৃষ্টা! স্পঙ্ক্তি 

“বনীর সভাপতিত্বে ড/০11'5 (0017216953 4১051118215 0£ 03৫ 
001111201190 ফ7১০951001) সংগঠিত হয়। আড়াই বৎসর 

* ধরিয়। ব্যাপক প্রস্ততির পর ১৮৯৩ খুঃ ১৫ই মে হইতে ২৮শে 

অক্টোবর পর্যন্ত চিকাগেো! শহরে ২০টি অধিবেশন হয়শ বিষয় 

ছিল- _নারী-প্রগতি, পাঁবলিক প্রেস, শল্য-চিকিৎসা, মিতাচার, 

বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সঙ্গীত, আইনসংস্কীর, ধর্ম ইত্যাদি । এ 

সকল্প অধিবেশনের মধ্যে ধর্মমহাঁসভাই সর্বাপেক্ষ! বেশী খ্যাতি ও 

সমাদর লাভ করে। 

১ চারিটি সমাবেশ হইয়াছিল 
বিশ্বমেলার অন্গ হিসাবে ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প এবং আইন বা 
মানবাধিকার বিষয়ক আতন্তর্জীতিক সম্মিলন ও আঁলোচন] সভ। 
অনুষ্ঠিত হয়। 

২১; দক্ষিণভারতীয় কয়েকজন শিষ্য 

* ক্ষামীজীকে চিকাগে। ধর্মহাসভায় পাঁঠাইবার জন্য যাহার! 
'তৎপর হুইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে আলাসিঙ্গ। পেরুমল, ডি. 
আর. বাঁলাজী রাও, সিঙ্গারাভেলু মুদাঁলিয়র, জি. জি. 
'নরপিংহচারিয়াঁর প্র্ৃতির নাম উল্লেখষোগ্য | রামনাঁদের রাঁজাও 
এ বিষরে অগ্রণী ছিলেন। 

১৫ অধ্যাপক বাইট £ ডক্টর জম হেনরী রাইট ছিলেন হার্ভার্ড 
বিশ্ববিস্ভালস্রের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক । 'ব্রীজী মেডোজ'-এর 
মি স্তানবর্নের মৌজন্যে ইহার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। 
স্বামীজীর গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি চিকাঁগো ধর্শ- 
মহানভায় যোগদানের জন্য স্বামীজীকে প্রদত্ত পরিচয়-পত্রে 
লিখিয়াছিলেন, “ইনি এমন একজন মানুষ, খাহার পাণ্ডিত্য 
আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাগ্ডত্যকেও হার 
মানায়।, 

২৬৬ রেভাঁঃ জন হেনপী ব্যারোজ £ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের ধর্মযাজক । 

" * ধর্মনশ্মেলনের জেনারেল কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 


পৃষ্ঠা পঙজি 


২৯ 


৪) 


১৩ 


্বামীজীর বাণী ও রচনা 


এই কমিটি ১৬টি বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের লইয়া 
গঠিত হইয়াছিল। ধর্মম্হাসভায় হ্বামীজীর প্রভাব সম্দ্ধে তিনি 
চমৎকার বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন “[1)০ ৬৬০19 7810119- 
[06170 04 [২611510179+ বিবরণী গ্রন্থে । 
কলম্বদ হল্‌£ চিকাগোর মিশিগান আযাভিনিউ-এ নৃতন প্রতিষ্ঠিত 
আর্ট ইনগ্রিটিউটের (বাড়িটি তখনও চিত্র প্রদর্শনীর জন্ত খোল। 
হয় নাই ) হলে ধর্মমহাঁসভার অধিবেশন হইয়াছিল। £ প্রত্তর- 
নিমিত বিরাট বাড়িটি আজও মহাসভার স্মতি" বহন করিয়। 
দাড়াইয়া আছে। এই খণ্ডে চিত্র দ্রঃ । 
চার হাজার উৎস্ক শ্রোতৃব্গ 
বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রায় চার হাঁজার শ্রোতা কলম্বস 
হঙ্গের গ্যালারী ও মেঝেতে সমবেত হইয়াছিল । ডেলিগেটদের 
আদার অপেক্ষ।য তাহার] শাস্তভাঁবে অপেক্ষা করিতেছিল-_বণিত 
আছে, সেখানে এমন নীরবতা বিরাজ করিতে ছিল মনে, একটি ছোট 
পাঁখি জানালা দিয়। উড়িয়। গেলেও তাহার শব্দ শোনা যায়। 
হলের বাহিরেও এক বুছৎ জনতা৷ দরজার নিকট দ্রাড়াইয়৷ ছিল। 
কাডিনাল গিবন্দ্‌£ ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসতার 
উদ্বোধন করেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রোমের 
পোপ যে সকল ধর্মযাঁজকের সাহায্যে ধীয় কার্য পরিচালন! 
করেন, তাহাদের “কাঁডিনাঁল” বল। হয়। 
ব্রা্গদমাজের বি. বি. নাগারকর 

বোম্বাই হইতে পপ্রীর্থনী-সমীজে'র প্রতিনিধিক্ূপে চিকাঁগো ধর্ম- 
মহাসভাঁয় যোগদান করেন এবং উক্ত মহাসভার উপদেষ্টা 
পরিষদ্দের লদশ্ত ছিলেন । প্রার্থনা-সমাজ একেশ্বরবাদী, অনেকটা 
ব্রাহ্মধমাজের মতো । | 

বৌদ্ধপত্ডিত ধর্মপাল 
অনাগারিক ধর্মপাল; সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ প্রতিনিধি । 
১৮৯৮ খুঃ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেলুড় মঠে"সাসেন। 


পৃষ্ঠা পঙ্কি 


৬ ২২ 


৮৬ 


২২ 


তথ্যপঞজী » ৪২৫ 


"কলিকাত। মহাবোধি সোসাইটি এবং সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতা । 


*তাঁও ধর্ম £ খুঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লাও-ৎ্স্থ ([,9০-৮৩ জন্স 


৬৯৪ থুঃ পৃ£') কর্তৃক প্রতিঠিত চীনের দর্শনমূলক ধর্ম ।* কর্মফল 
ত্যাগ করিয়া আকাজ্ক! হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধ্যানমগ্ন হওয়! 
তাঁও-ধর্মের লক্ষ্য। এই ধর্মের বেশিষ্ট্য চূড়ান্ত প্রশাস্তিবাদ 
(3৮150508) কনফুলীয় ধর্মের বুদ্ধিবাদের (1801017911570) 
বিপরীত । চীনে ষে তিনটি ধর্সের প্রাধান্য, তাও? তাহাদের মধ্যে 
একটি । লাঁও-ৎ-স্থ প্রণীত তাঁও-তে-কিউ (79০0-7061)-12178) 
গ্রন্থে মুক্তির জন্য পথ বা! “তাও নির্দেশ করিয়াছেন। কথিত 
আছে কুং-ফু-ৎস্থ বা কংফুছের (0০:6০1১) সহিত তাহার 
একবার সাক্ষাৎ হয়। 

কংফুছের মৃত £ চীনদেশের কংফুছের আস্ল নাম কুখ্-ফু-ৎস্থ 
(70708 ঢ৪-05৪ জন্ম ৫৫১ খুঃ পূর্বাবে )-_-পাশ্চাতাদেশে ইনি 
কনফুযমিয়াম নামে পৰিচিত । বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের আচার 
ব্যবহারে”আমুল পরিবর্তনের জন্ত তিনি উপদেশ দেন। জীবনের 


“শেষভাগে গ্রস্থ-রচনীয় মনোনিবেশ করেন। 


কনফুযুসিয়ান ও লেনসিয়ান (খুঃ পূর্ব ৩৮৫ বা ৩৭২ হইতে 
২৮৯ খুঃ পূর্বাব) প্রদত্ত নৈতিক দর্শনের শিক্ষাই কনফুসীয় 
ধর্মের মূলগত বগ্ত। মাঠষের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক বজায় বাখিয়! 
পরম্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়! এই ধর্মের ভিভিম্বরূপ 
নৈতিক অনুশাসন, মাতাঁপিতার প্রতি ভক্তির উপরও জোর 
দেওয়। হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই মত অনেকট! ধর্মনিরপেক্ষ 
ছিল-_কাঁলক্রমে ইহাতে ধমীয় বিশ্বাস অন্তপ্রবেশ করে । 
শিন্টে। ধর্ম £ শিণ্টো। বা কামি-নো-মিচি (৫29001-79-50101)1) 
অর্থাৎ “দেবতার পথ” জাঁপানের একটি প্রাচীন ধর্ম। কৌদ্গ্রর্্ ও 
কনফুলীয় ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে জাপাঁনে ইহার প্রাধান্য ছিল। 
এই ধর্মের উপদেশ ও বিধিগুলি মুখে মুখে প্রচারিত হইত এবং 


৪২৩৬ € 


পৃষ্ঠ! পঙ্ক্তি 
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্বামীজীর বাণী ও রচন! 


খুষটায় দশম শতাব্দীর পূর্বে সেইগুলি লিখিত হয়'নাই। এই 
ধর্মে সম্রাট বা অস্ুরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জীবিতকালে বা মৃত্যুর পর 
দেবতারূপে পূজিত হয়। তাহাদের নামে ধর্মমন্দির উৎসর্গাকৃত 
হয়। 

স্থলভাবে বহুদেবতার উপাসনার বাহিরে ইহা! বেশীদূর 


অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা সম্বন্ধে ধারণ] বা কোন 


নৈতিক বিধি এই ধর্মে নাই বলিলেই চলে । ,ইহ! প্র্ত্পক্ষে 
প্রকৃতি-উপাসনার ধর্ম। তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে সম্রাট ও 
পূর্বপুরুষের উপাপনা। এই কারণে জাপানীদের কাছে দেশ- 
ভক্ভি ধর্ম-বিশেষে পরিণত হইয়াছে । 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হ ব্রশ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত,নববিধান+ 
ব্রাঙ্মঘমাজের অন্যতম নেতা । ১৮৮৩ খুঃ তিনি আমেরিকা যাঁন 
এবং বক্ত। হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯১ খুঃ যখন 
চিকাগে ধর্মমহামভার প্রস্ততি চলিতেছিল, তখন” মজুমদার 
কাধনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন | ৭ম খণ্ডে ব্যক্তি- 
পরিচয় দ্রঃ । 

জান্তের গ্রীক ধর্সযাজক 
জান্তে (5:9156) গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ । এখানকার 
চার্চ গ্রীসের প্রাচীন চার্চের অনুবর্তী। কনস্টার্টিনোৌপল-এর 
প্যাট্রিক্লার্কই এই ধর্মমগ্ডলীর প্রধান । 

আফ্রিকার মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাঁন্কে আর্নেট 

বেঞ্জামিন ভব. আনেট ছিলেন চিকাগো ধর্মমহামভার প্রথম 
দিনের অধিবেশনের শেষ বক্ত]। 

অশোকের বৌদ্ধ সংগীতি 
সমাট অশোকের আদেশে তাহার রাজধানী পাটলিপুত্ত নগরীতে 
এক বৌদ্ধধর্মসংগীতি আহৃত হুইয়াছিল, এইরূপ কথিত আছে। 
বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মতবাঁদগুলি সুসঙ্গত ও প্রতিষ্ঠিত কব! এবং 
ভ্রান্ত মতগুলির নিবসন করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্ত । 


৩খ্যপঞ্জী %২৭ 


আকবরের ধর্মসভ। 
সত্াট আকবর ( ১৫২৬-১৬০৫ ) প্রচলিত ধর্মগুলির মতবাদ 
ঘ্রিষয়ে আলোচনার জন্য ফতেপুর পিক্রির রাজভবনে “ইবাদত- 
খানা” ব1 পুজান্মন্বির নিম্িত করিয়াছিলেন । এখানে নিম্মমিত- 
ভাবে ধর্মমভ1 আহত হইত এবং সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ নিজ 
নিজ ধর্মের তত্বগুলি ব্যাখ্যা] করিতেন । 
সবাপেক্ষা প্রাচীন সন্রা।সি-সমাজ 
বৈদিরু সন্ক্যাসিগণই প্রাচীনতম সন্গ্যাপী । অশোকের শিলালিপিতে 
অন্ত ধর্মীবলম্বী সন্্যাসিগণের উল্লেখ আছে, তাহ হইতে প্রমাণিত 
হয় বৌদ্ধনন্্যানীদের পূর্বেও ভারতে সন্যাসি-সম্প্রদায় ছিল, যদিও 
বৌদ্ধধর্মই এঁতিহাদিক যুগের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ সন্যাসিসমাজ। 
বেদের জ্ঞানকাঁণ্ড ( বেদ'স্ত ) মুখ্যতঃ সন্্যানীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত 
হইত। বৃহদারণ্যক ও মুণ্ডকক-উপনিষদে সন্ন্যাস বিষরে স্পষ্ট উল্লেখ 
মাছে। চতুর্থ আশ্রম--সন্াঁপ গ্রহণের জন্যই যীজ্ঞববন্ধ্য গৃহ ত]াগ 
কন্েন। 
৯ জবধর্সের প্রহ্তি-ম্বরূপ 
বেদ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্য । বেদ 
হইতেই বিভিন্ন ধর্মভাঁব প্রস্থত হইয়াছে । মন্গু বলিয়াঁছেন-_- 
“বেদোহখিলধর্মমূলম্*_বেদই সকল ধর্মের মূল। সকল ধর্মই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেদ হইতেই আত্মা পরলোক প্রতৃতি 
অতীন্ড্রিয় বিষয়ের ভাবগুলি পাইয়াছে। 
ইহুদীদের খাটি বংশধরগণের অবশিষ্টাংশ 

নীরোর রাজত্বকালে ৭* খুঃ টাইটাল কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংসের 
পর ইহুদীর] পৃথিবীর সর্ধত্র ছড়াইয়] পড়ে । ফলে বিভিন্ন দেশে 
তাহাদের চরম নিপীড়ন সহ করিতে হয়, এবং তাহাদের জাতীয় 
বহু বৈশিষ্ট্য নষ্ট শ্হইয়। "যাঁয়। কিন্তু ভাঁরতে যাহারা আসে, 
তাহার! নিবিষ্বে নিজেদের ধর্মাচার ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়া 


, 
», এঅগ্যাবধি বাস করিতেছে । 


৪২৮ 


পৃষ্ঠা গড্ক্তি 
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১৮ 
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জরথুষ্ট্রের অনুগামী ***আশ্রয়দান করিয়াছিল 
ষীন্ুধুষ্টের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে জবথুষ্ট পারস্তে তাহার ধর্ম 
প্রচার করেন। ইহাতে অগ্নি উপাসনা! আছে ।« সঞ্চম শতকে 
পারস্য যখন আরবের মুসলমানগণ ফর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন 
একদল পারসীক তাহাদের ধর্মরক্ষাঁ জন্য ভারতে বোম্বাই 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দুগণ তাহাদের সাদরে আশ্রয় 
দান করেন। এদেশে ইহার! “পাশী” নামে প্ররিচিত? , 
ইহুদী £ সেমিটিক জাতি, ভাঁষ! হিক্র। ইহা! একেশ্বরবাঁদী। 
আদিম বাস মেসোপোটেমিয়া। আরবের নান স্থানে ঘুরিয়া 
ইহারা মিশরে যায় (খ্রীঃ পৃঃ ১৫৯০ ), সেখানে বহু দুর্দশীভোগের 
পর মুখার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করিয়া ফিলিস্তিনে (72163016 ) 
বলবা করে। ৭০ খৃং রোমানর] আসয়। ফিলিস্তিন অধিকার 
করে ও জেরুজালেম ধ্বংস কারয় ইহুদীদের বিতাড়িত করে। 
তখন হুইতে ইহারা ভবঘুরে হইয়া পৃথিবীম্য় ছড়াইয়|! পড়ে 
এবং সর্বত্র ব্যবলা-বাণিজ্য করিয়া ধনশালী 'হয়। বর্তমানে 
তাহাদের পুরাতন বাসভূমিতে যে নৃতদ রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে, 
তার নাম ইন্ত্রায়েল ([5:861)। | 
বৌদ্ধদের অজ্য়বাদ £ বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্পর্কে মৌন ছিলেন। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। 
সেই কারণে বৌদ্ধগণকে অজ্জেয়বাদী বলা হয়। 
জৈনদের নিরীশ্বরবাদ £ জৈনের। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বায় করেন ন]। 
ঈশ্বর না মানিলেও জৈনেরা মুক্ত, পূর্ণ ও দিদ্ধপুরুষদের ধ্যান ও 
পূজ। করেন। জিন বা সিদ্ধপুরুষেরাই জৈনধর্মে ঈশ্বরের স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। ্‌ 

আপ্তবাকা 

আঞ্চ অর্থাৎ প্রাঞ্ধ (চ২০৬০৪1০৭ )$ বেদ মানুষ কর্তৃক' রচিত 
পুস্তক নয়। ভগবানের তত্ব খধিদের নিকট উদ্ভুদিত হইত 
বলিয়। ইহাকে আগ্তবাঁক্য এবং অপৌরুষেয় বল। হয় & . 
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তথ্যপন্তী 9২৯ 


খধিদের মধো কয়েকজন নারীও ছিলেন 
গাগা, মৈত্রেয়ী ও অভ্তণ-কন্তা বাক ( দেবীসথক্কের দ্রষ্্ী) বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ঘোষা, বিশ্ববারা, যমী প্রভৃতি আরও নাষ 
পাওয়া যায়।* 

বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা! মমপরিমাণ 
ইহা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শ্ত্র। ইহাকে 19 ০৫ 


এরি (007052152:61078 02 70615 বল হয়। ইহার অর্থ জগতের 


১৫ ২৭ 


১৬৩ ৯ 


২৬ 


২৮ ৯ 


১৯ ১৪ 


সকঞ্জ শক্তির একত্র পরিমাপ সর্বদ] সমান । 

দেহমনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ মনের******লন্ধ হয় না কি? 
ক্রমবিকাঁশবাদের এই নিয়মানুপারে মাতাপিতাঁর দেহুমনের 
প্রবণত। সম্তানে সঞ্চারিত হয়, 1কন্ত শ্বামীজীর মতে দৈহিক 
প্রবণত। পূর্বপুরুষের দেহ হইতে সঞ্চারিত হইলেও মনের প্রবণতা 
এভাবে ব্যাখ্য। করা যাঁয় না। উহা নিজ নিজ পূর্ব জন্মে 


* অনুঠিত কর্মের ফল। 


মনের এরীপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্বানুষ্ঠিত ক 
ুষ্টব্য টু শ্বেতাশেতরো পনিষদ ৫।১১-১২ 
পূর্বজন্ম সশন্ধেও তুমি জানিতে পারিবে 
নংস্কারণাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্‌।- পাঁতগ্ুল যোগম্থত্র ৩১৮ 
- চিত্তের সংস্কারগুলিকে সংযম অর্থাৎ ধারণ] ধ্যান সমাধি দ্বার] 
প্রত্যক্ষ করিলে পূর্ব জন্মের জ্ঞান হয়। 
হিন্দুগণ তোম।দিগকে পাপী বলিতে চায় না 
অহং দেবে! ন চান্োহস্মি ব্রদ্ৈবাহং ন শোকভাকৃ। 
সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তত্বভাববধন্‌ ॥--প্রাতংম্মরণীয় শ্লোক 
ধাহার আদেশে ০৯০৪০ পরিভ্রমণ করিতেছে 
ভয়াদন্তাগ্রিস্তপতি তয়াশুপতি বৃর্ষঃ। 
ভয়াঁদিন্্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥ 
ও _--কঠ, ২৩৩ 
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প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন.*"***ভালবাসিতে পারি । 
ন ধনং ন জনং ন হুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতৃকী ত্বয্ি ॥ * 
_ শিক্ষার্টকম্‌, শ্রীকষ্টৈতন্য, 
আমি ভালবাসার বাবসা করি ন। 
নাহং কর্মফলান্বেষী বাজপুত্রি চরামৃত। 
দামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত ॥ 


ধর্ম এর মনঃ কৃষ্ে স্বভাবাঁচ্চৈব মে ধৃতম্‌। 
ধর্মবাণিজ্যকো। হীনো জঘন্তে। ধর্মাবাদিনাম্‌ ॥ 
_মহাঁভাঁরত, বনপর্ব ৩১।২।৫ 
তখনই-- কেবল তখনই হৃদয়ের----০* 
ভিছ্যতে হৃদয়গ্রন্বিশ্ছিদাস্তে সর্বসংশয়াঃ | . 
্ষীয়ন্তে চাঁন কর্মাণি তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাঁবরে ॥ 
-__মুণ্ডকোপনিষৎ, ২২৮ 
ওখন ব্রন্মের সহিত এক হইয়া ধাইবেন চু 
স যে! হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্বৈব ভবতি ।--এ, ৩।২।৯ 
যখন এই নিখিল বিশ্বে আমার আত্মবোধ হইবে-_ 
যন্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্িজানতঃ। 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্গপশ্টতঃ ।-_ঈশোপনিষৎ, ৭ 
রসায়নশাস্ত্র যদ্দি এমন একটি মূল পদার্থ আবিষ্কার করে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, সকল পদার্থের পরমাণুই ইলেক্টুন, 
প্রোটোন প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। ইহাদের সংখ্য। ও সংহতির 
তারতম্যের উপরই পদার্থের বিতিন্নত] নির্ভর করে। বাস্তবিকই 
কঙেকটি ক্ষেত্রে পরমাণু সংহতির রদবদল করিয়া এক পদার্যথকে 
অন্ত পদার্থে ব্ূপাস্তরিত কর] সম্ভব হইয়াছে । আর কতকগুলি 
ক্ষেত্রে স্বভাবতই এই পনিবর্তন ঘটিয়া থাকে । যধ| ইউরেনিয়ম 


তথ্যপত্রী ৪৩১ 


পৃষ্টা পি, 
ভাডিয়। ভাঙিয়। অন্যান্য কয়েকটি তথাকথিত “মৌলিক পদার্থ” 
স্থষ্ট হইতেছে। 

২২১৮ ও পদার্থবিদ্যা যদি'-*.-.অন্থাগ্ শক্তি যাহার রূপাস্তর মাত্র 


*  বৈছ্যত শক্তি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে, অথব। বল! 
যায় আলোক, তাপ, চৌন্বক ( এমন কি হয়তে। মহাকর্ষ) শক্তিগু 
বৈছ্যুত শক্তিরই বিভিন্ন রূপ । 

২৩ ২৫৬৩ এ ক্াখলিকদের গির্জায় এত মৃতি 
মেরী, শ্রী, সম্তভ (5217 ) ও দেবদূতদের (08619 ) মৃত্তি। 


২৪-২৩ শাস্ত্র বলিতেছেন £ বাহাপূজা-মুতিপুজ। প্রথমা বস্থা 
উত্তম ব্রহ্মস্ভাবে। ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ স্ততিজপোহধমে। 
ভাবে। বহিঃ পূজাহ্ধমাধম।।  _মহাঁণির্বাণ তন্ত্র, ৪1১২ 
২৬ ১০ যেমন ডাইনী পোড়ানে। দোষ 


খৃষ্ভানর1 ডাইনী (101) ) বলিয়। বহু নিরীহ কুরূপা বৃদ্ধা 
' স্ত্রীলীককে পোড়াইত । €ম খণ্ডের তথ্যপত্জী ৪৮৪ পৃঃ দ্রঃ । 
২৬ | আমাদের জাতি ও ধর্মমতের*-***সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই, 
অন্তর] চাঁপি তু তদ্ষ্টেঃ । -_বেদাস্তস্থত্র, ৩৪।৩৬ 
২৮ ৪ পারসীকদের অহুর-মজদ1 ২ পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ -আবেস্তায় 
(22200-45658) আছে যে, এই বিশ্বের সকল মঙ্গলের প্রতীক 
হইলেন অহুর-মজদ1 ( /1)08-159509 )। অমঙ্গলের প্রতীক 
অহিমান ( 27612 1481050)- উভয়ে সর্বদা সংগ্রামরত | 
৪ “ইহুদীদিগের জিহোব। : ইহুদীদিগের পরম দেবতা ব। ঈশ্বর । 
তাহার আসল নাম ৭1)5615 হিক্র উচ্চারণে 'জিহোবা? | 
৩১ ১ ওল্ড টেস্টামেন্ট £ বাইবেলের প্রথম অংশ, যাহাতে ইহুদীজাতির 
ইতিহাস ও ঈশ্বরের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহুদী ও 
খীষ্টানগণ ইহাকে আদি-ধর্মগ্রশ্থ বলিয়! স্বীকার করেন। 
১৬ তাহার (বৃদ্ধের ) কয়েকজন ব্রাঙ্গণ শিষ্য ছিলেন 
. * মহাঁকাস্ঠপ, সারিপুত্ত, মোগুগলায়ন প্রভৃতি ব্রাঙ্মণবংশজাত। 


৪৩২ আ্বামীজীর বাণী ও রচন। 

পৃষ্ঠ। পঙ্ক্তি 

৩১ ২১ আম জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বালব 
বুদ্ধদেব সর্বসাঁধারণে প্রচলিত পালি ভাষায় শিক্ষা! দিতেন, 
যাহাতে সকলে তাহার প্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে পারে, ভ্রিপিটক 
পালি ভাষাতেই লিখিত। ্ 

৩২ ৯ জনৈক গ্রীক ধতিহানিককে বলিতে হইয়াছে 
মেগাস্থিনিষ (16559506175 ) তাহার 40109 গ্রন্থে 
ভারতের এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। 


কর্মযোগ 

গ্রস্থপরিচয় £ শ্বামীজীর কর্মযোগ গীতার কর্মযোগের উপরই প্রতিষ্িত। 
আমর! সকলেই প্রতিনিয়ত কার্য করিতেছি ; কিন্তু কি করিয়া এই কর্মকে 
উপাঁননাঁয় পরিণত করা যায়, কি করিয়! এই কর্মের দ্বারাই আমরা মুক্তিলাভ 
কবিতে পারি, কোন কর্মই যে ছোট নয় এবং স্ব ম্ব কর্মক্ষেত্রে আমর] কেহই 
যেছোট নই, স্বামীজী প্রাঞ্জল ভাঁষায় কয়েকটি বক্তৃতায় তাহাই বুঝাইয়। 
দিয়াছেন। এই বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই তাহার প্রথমবা পাশ্চাত্য দেশ 
ভ্রমণকালে ইংলগ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৬ খুঃ নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত হুইয়া- 
ছিল। পরে উহা “কর্মযৌগ” নামক ইংরেজী পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় ও অতঃপর 
উহা স্বামী শুদ্ধবানন্দজী কর্তৃক অনূদিত হইয়। “উদ্বোধন” হইতে প্রকাশিত হয়। 


এই বক্তৃতাগুলির সারমর্ম £ প্রত্যেক কর্ম দার আমাদের চরিত্র গঠিত হয়; 
আমর। যেরূপ কাজ, যেন্ধপ চিন্তা ব। যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুযায়ী 
আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে । আমাদের চিস্তা ও বাক্যগুলি শুদ্ধ 
হইলে আমরাও শুদ্ধ হইয়া] ষাইব। কিন্তু কি করিয়! এগুলি শুদ্ধ কর। যায়, 
স্বামীজী “কর্মরহুষ্মে' তাহাই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন । 

কর্মধোগ-বাখ্যায় বিভিন্ন আচাষ "বিহিত কর্মের উপরই জোর দিয়াছেন 
তাহাদের মতে ফলাকাজ্ষা বজিত হইয়! এ সকল কর্ম করিলে উহাতেই শীত 
বা বিপদ্বে চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং তাহাতেই মোক্ষ লাভ হইয়া! থাকে। 

কিন্তু স্বামীজীর মতে সকল কর্মই কর্ম, উহা শুদ্ধভাবে বা! অনাঁসক্ত হইয়া 
করিতে পারিলে তাহাতেই জান বা মোক্ষলাভ হয়; কর্মের £ভ্তরে ছোট 


তথ্যপঞ্জী ৪৩৩ 


বড়*্ভেদ নাই, যে রাঁজ। সিংহাঁলনে বসিয়া রাজ্য পালন করিতেছেন ও যে 
ঝাড়ুদার বাঁন্তা বাট দ্িতেছে-_ উহাদের উভয়ের কর্ম ঘ্বারাই মুক্কিলাভ হইতে 
পারে। তবে ইহার রহম হইতেছে--অনাসক্ত হইয়! কর্ম করা। “কর্মণ্যেব 
অধিকারত্ঠে মা ফলেযু ক্দাচন+ গীতার এই বাক্যই কর্ষের রহস্ত। এ উপদেশ 
শুধু অর্জুনের জন্য নয়, সঁকলের জন্য ; কর্ষেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়। 
কিন্ত কি করিয়া এইরূপ অনাসক্ত হওয়। যায়, স্বামীজী তাহার “কর্মরহস্যঃ ও 
অন্তান্ত বত্তৃতাঁয় সে বিষয়ে আলোচন। করিয়াছেন । ইহ] ছুই প্রকারে সম্ভব ঃ 

(১) ভক্তির, আচার্ষের বলিতেছেন- আমাদের শুভাশুভ সকল কর্মই 
ভগবানে সমর্প॥ করিতে হইবে । আমর! যে-কোন কাঁজ করিতেছি, তাহ! 
তাহার উদ্দেশে যন্ত্র করিতেছি, বুঝিতে হইবে । ধাত্রী যেমন অপরের 
সম্তানকে নিজের সম্তানের মতো। পালন করে, কিন্তু অন্তরে ঠিক জানে যে 
এ সন্তান তাহার নয়__-আমার্দিগকেও সেইভাবে োজ করিতে হুইবে। 
বাহার] ভক্ত বা ভগবানে বিশ্বাসী তাহাদের পক্ষেই এইভাবে কাজ করা 
সম্ভব । ৃ 

(২) [কম্ত যাহারা ভগবানে বিশ্বীসী নয়, তাহারা কিরূপে অনাসক্ত 
হইবে? এ-কথা স্বামীজী তাহার বক্তৃতাগুলিতে আলোচন। করিয়াছেন। 
ত্বার্থপরতাঁই সংসার২-স্বার্থপরতাই বন্ধনের কাঁরণ। আমরা আমাদের 
নিজেদের ম্বর্ূপ বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুব্ধ আমিকেই আমাদের 
সব বলিয়! মনে করি, এ ক্ষুত্র আমিকে বৃহৎ আমি'তে পরিণত করিতে 
হইবে--বিস্ৃত করিতে হইবে । উহ1 করিবার উপায়ও স্বামীজী তাঁহার “কর্ম 
ও চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব? বক্তৃতায় বিশদভাবে বলিয়াছেন । 

আমাদের সাংসারিক কর্তব্য গুলিও এ স্বার্থপরত। কমাইবার জন্ত, এ-সকল 
কর্তব্য করিয়! আমর! কর্তব্যাতীত অবস্থায় পৌছিতে পাঁরিব । 

জ্ঞান ভক্তি বা যোগাদির উদ্দেশ্য ও এই “কীচ1 আমি'কে পাকা আমি'তে 
পরিণত কর1। স্ৃতরাঁং ইহাদের. প্রত্যেকের লক্ষ্যই এক। 

“নিঃস্বার্থভাবে কর্ষ করিতে শিখিলে “বুদ্ধ ধ্যানের দ্বার! বা খ্রীষ্ট প্রার্থন। 
দ্বার্ন। ষে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, মানুষ কর্ম দ্বারাও সেই অবস্থা লাভ করিতে 
পারে” ইহাই কর্মরহস্থয । | 


১০২৮ 
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পৃষ্ঠা গভ্ক্তি 
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পাদ টীকা £ 


্বামীজীর বাণী ও রচনা 


নিউটন মাধ্যাকধণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
ইংলগ্ডের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী শ্যার আইজাক নিউটন ( ১৬৪২- 
১৭২৭ শ্রীঃ) প্রথমে মাধ্যাকর্ষণ পরে মহাকর্ষ নিয়ম (19 ০0: 
£85108000) আবিষ্ষার করিয়। বিজ্ঞজীনের চিন্তাজগতে এক 
নবধুগের সুচনা! করেন। এই নিয়মের অর্থ এই বিশ্বজগতের 
সকল বস্তই--এমন কি অণুপরমাণু অপর সকল বস্তকে অগুপরমাণ, 
বা অংশকে আকর্ষণ করিতেছে। 
পুরুষান্ুক্রমিক শক্তিসঞ্চার ২ 175:016915 608115001551010+- 
ইহা! ডারউইনের বিবর্তনবাদেরই (০০: ০: ড৮০9100101 ) 
একটি নিয়ম । ৫ম খণ্ডের তথ্যপঞ্ভী, ৪৭২ পৃঃ দ্রঃ । 
যোশেফ £ যীশুর লৌকিক পিতা-_স্ত্রধরের কাঁজ করিতেন। 
বুদ্ধের পিত। : শুদ্ধোধন, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে 
কপিলাবস্তর রাজ। ছিলেন। 
তাহাদের (হিন্দু) শাস্ত্রে ও ধর্মনীতিবিষয়ক পুস্তকে 
এইব্ূপ বছ গ্রন্থের মধ্যে মন্গসংহিতাই প্রধান । চতুরবর্ণ 
চতুরাশ্রম, চতুর্বর্গ প্রভৃতি বিষয় বারটি অধ্যায়ে বণিত। 
মনুসংহিতাঁর অপর নাঁম 'মাঁনবধর্মশাস্্। ইহার প্রণয়নকাল 
নিঃসন্দিপ্ভাবে নির্ধারিত কর! যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্র ও 
সমাজের উপর মন্ুসংহিতার প্রভাব অসামান্ত। 
মহানির্বাণ তন্ত্র : চৌদ্দটি উল্লাসে চতুরবর্ণ, চতুরাশ্রম, বাঙ্গনীতি, 
সমাজ-ব্যবস্থ। প্রভৃতি ও নান। প্রকার সাধনপদ্ধতি বণিত আছে। 
তন্ত্রসকলের মধ্যে ইহ] একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 
যেমন কুর্ম তাহার পদ ও মস্তক" 
যদ সংহরতে চায়" র্ইঙ্গানীৰ সর্বশঃ। 
ইন্দ্রিক়্াণীন্দিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞ। গ্রতিঠিতা ॥-_গীতা, ২৫৮ 
সম্পূর্ণ ্বার্থত্যাগের ভাবটি এই গল্পটিতে ব্যাখ্যাত 
এই নকুলের গল্পটি মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আছে। 
--৯০তম অধ্যয্ ভ্রষ্টব্য 


৮৫ 


২৬ 


ন্ট 
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“বাইবেল £ গ্রীক শব্দ 1)118-র অর্থ-_পুন্তিকাসংগ্রহ। গ্রীনটীয় 


চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীষ্টানদের মুল ধর্মশীস্ত্রের নাম হয় “বাইবেল। 
ইহার ছুই ভাগ--ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেজ্টাষেন্ট | প্রথমাংশ 
প্রধানতঃ ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ, হিক্রভাষায় লিখিত। ওল্ড টেস্টামেন্টে 
৩৯টি অধ্যায় (9০015) আছে । নিউ টেস্টামেণে আছে ২৭টি 
ইহু1 প্রথম শতাব্দীতে গ্রীকভাষাঁয় সর্বপ্রথম লিখিত হয়। 
ইহ$তে আছে যীশুপ্রীষ্টের আবির্ভাব, তাহার জীবন ও বাণী 
এবং এ সম্বন্ধে তাহার শিষ্ঞদদের রচন1। শ্রীষ্ঠীনগণ উভয় 
অংশই মান্য করেন । 
গত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে কুখাত দহাদল 

মুঘলযুগের অবসানকালে উত্তর-ভারতে যে ব্যাপক নিয়মহীনত৷ 
ও অশান্তির সৃষ্টি হয়, মেই সুযোগে এই সংঘবদ্ধ দশ্্যদলের 
আবির্ভাব হয়। গবর্নর-জেনারেল লর্ড বেটিক্ষের সময়ে ক্যাপ্টেন 
ইনিম্যান (১৮৩৫ খুঃ) প্রায় দেড় হাজার ঠগ ধরিয়া এই দলের 
উৎখাত করেন । 

“বিদেশী প্রয়তান'__-১৯০০ থুঃ 03056] 100 0100006 স্মরণীয় 


“সে সময়ে চীনাদের শ্লোগান ছিল-_ঘুধি মারিয়া বিদেশী 


শয়তীনদের ( £0:61£0. 45119 ) সমুদ্রে ফেলিয়। দাও । 
ব্যাধগীতা £ ধর্মব্যাধের উপদেশ ; মহাভারত বনপর্বের ১৯৬ হইতে 
২০৬ অধ্যায়ে দুইটি উপাখ্যানে বণিত। প্রথম- পতিব্রতোপা খ্যান, 
দ্বিতীয়-ক্রান্ধণ-ব্যাধ-সংবাদ | ব্যাধোক্ত একটি ক্সোক £ 

কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং মম। 

বতমানশ্য মে ধর্মে মন্যুং ত্বং ম। কথ] বিজ ॥ 

তিনি উচ্চ অবস্থার যোগী 

গাজীপুরের যোগী পওহাবী বাবা। পরিব্রাজক জীবনের প্রথম 
ভাগে যোগশিক্ষার জন্ স্বামীজী ইহার নিকট যান। ইহার ভ্বাধন 
ভজন বিনয় ও ত্যাগ দেখিয়া! স্বামীজী ইহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, 
১৮৯৮ থখুঃ তাহার দেহত্যাগের পর তাহার সম্বন্ধে ইংরেজীতে 


৪৩৬ 


পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


৯৭ ৪ 


হ্বামীজীর বাণী ও রচন! 


্বামীজী একটি প্রবন্ধ লিখিয়! 'ব্রন্ববাদিন্ পত্রিকায় প্রকাশ করেন 
(৮ম খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ দ্রঃ)। ইহ ছাড়া বক্তৃতায় ও পত্রাবলীতে 
পওহারী বাবা সন্ধে অনেক উল্লেখ আছে । রা 

মুশা £ (1/0555 খ্রীঃ পৃঃ ১৫৭১--১৪৫১ ) ইহুদীদের ধর্মপ্রবর্তক। 
মিশরে তাহার জন্ম হয়; কিছুকাল মেষপাঁলক ছিলেন। মিশর 
হইতে নিগৃহীত ইহুদীগণকে নিরাপদে লোহিত সাগরের মধ্য 
দিয়া! তিনি ইন্রায়েলে লইয়া আসেন, এই কাহিনী বাইবেলে 
বণিত আছে (৮০৫৮5 )। তীহাঁকে ইহুদী জাঁতির 'জনক' 
আখ্যা দেওয়া হয়। ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি 
ইহুদীদের দশটি ধর্মবিধি বলিয়া! দেন। (৫ম খণ্ড, তথ্যপন্ভী-_ 
৪৭৯ পৃঃ দ্রঃ) | 

আঁজটেক : পৃথিবাঁর প্রাচীনতম আদিম জাতিগুলির অন্যতম | 
এই “লাল মানুষ” জাতি পুরাকাঁল হইতে মেক্সিকোর মালভূমিতে 
বাম করিত এবং নিজন্ব সভ্যত৷ স্থষ্টি করিয়াছিল" চৌদ্দ 
শতকের প্রথমভাগে তাহারা বর্তমান মেক্সিকোঁকে সুদৃঢ় করে 
এবং অল্পকালের মধ্যে প্রবল হুইয়া উঠে। ১৫১৯ খ্রীঃ স্পেনের 
এক নৌবাহিনীর অধিনায়ক কোর্তেজ (0০:৮১) আজতেক-বাজ 
মণ্টজুমাকে পরাভূত করিয়া এ দেশ জয় করে। এই বিজয়ের 
ইতিহীন নৃশংসতা ও বিশ্বানঘাতকতাঁয় কলক্ষিত। 

ফিনিসীয় £ প্রাচীন সেমিটিক জাতি । বর্তমান সিরিয়ার উপকূল 
অঞ্চলে বাস করিত। তাহারা তাহাদের দেশকে “ক্যানান' 
বলিত। হিক্রর সহিত তাহাদের ভাষার সাদৃশ্ত আছে। খ্রীঃ পৃঃ 
১৬০* অন্দে মিশর ফিনিসিয়া জয় করে, তখন হইতে তাহাদের 
এতিহাঁসিক যুগের আরম্ভ । খ্রীঃ পৃঃ ৮৭৬ হইতে ৬০৫ পর্যস্ত 
তাহারা আসিরিয়ার অধীন ছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৫৩৮ হইতে ৩৩৩ 
পর্যস্ত ফিনিসিয়। পারস্য সাআাজ্যের একটি প্রর্দেশ ছিল। সেকেন্দাঁর 
শাহ কর্তৃক পারশ্যষাআজ্য-বিজয়ের পরে তাহার] গ্ীকদের 
ও তারপর রোমানদের অধীন হয়। রাজনৈতিক ধ্যাপারে 


তথ্যপঞ্ষী * ৪8৩৭ 


১) 
পৃষ্ঠ গপ্ক্তি 


পাঁরদখিতা দেখা ইতে ন। পারিলেও বাবসা-বাঁণিজ্য উপনিবেশ- 
স্থাপন ইত্যাদিতে তাহার? খ্যাতিলাভ করে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ* 
কার্থেজ নগরী তাহারাই স্থাপন করিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থে 
তাহাদের ধনু উল্লেখ আছে। তাঁহাদের প্রধান দেবপ্ত। ছিলেন 
বাল (8991)। সম্ভবতঃ এই নারীদেবতাই প্রথমে ভেনাসে 
(৬০7৪5) ও পরে আফোদিতিতে (491099106) রূপান্তরিত 
হন্‌। 

১০৫ ৪ রঃ “মে ফ্লাওয়।র' জাহাজ হইতে আগত 

রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বহু পিউব্িটান (7১010919) 
অত্যাচারিত হুইয়! ইংলগ্ হইতে হল্যাণ্ডে যাইয়! বসবান করে। 
সেখানে নান। অস্থবিধার কলে তাঁহাঁর। ইংলগ্ডে ফিরিয়া যাঁয় এবং 
প্রথম জেমমের বাঁজত্বকাঁলে এই-সকল পপিলগ্রিম ফাঁদার+ প্রায় 
একশত জন প্লীমাঁথ বন্দর হইতে ১৩২০ খ্রীঃ “মে ফ্লাওয়ার" নামে 

* একটি ক্ষুদ্র মালবাহী জাহাজে আমেরিকার পথে ঘাত্রা করে। 

স্তাহাঁরা কভ্‌ অন্তরীপে অবতরণ করে এবং ম্যানাচুসেট্ম্‌-এ নিউ 
প্রীয়াথ কলোনী স্থাপন করে । কথিত আছে যেঃ ১৬২৫ 

*হুইতে ১৬৪০ খ্রীঃ এর মধ্যে প্রায় ২০ হাজার লোক ইংলগু 
হইতে আমেরিকায় আসিয়া নিউ ইংলণ্ডে (ম্যালাচুসেট্স্‌, 
কনেকৃটিকাঁট, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও রোড দ্বীপ) বসতি স্থাপন 
করে। 

১১ নোয়ার আর্ক ঃ বাইবেল-বণিত জলগ্লাবনের কাহিনী ত্রষ্টব্য 
(0. গু, 3678519) 6-9)। পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইলে ঈশ্বর জানান, 
সমগ্র স্ষ্টি তিনি জলমগ্ন করিবেন ; শুধু পুণ্যবান্‌ নোয়াকে তিনি 
আদেশ দেন, নয়া! ষেন একটি জাহাজে সকল প্রাণীর ছুটি ছুটি 
করিয়! সংগ্রহ করেন, ৪ দিন অবিরত বৃষ্টির পর পৃথিবী জলমগ্ন 
হইল। তাঁরপর জল কমিলে এই জীঁহাঁজের প্রাণিগণ আব্সরাঁত 
পর্বতের নিকট আসিয়া আবার প্রাণী হ্ষ্টি করিয়া পৃথিবীতে 
বদবাদ করিতে লাগিল।' 


৪৩৮ » 


পৃষ্ঠা প্ক্তি 
১১৪ ৭ 


১৯১৮ ১৮ 


৪ 


১২১,১২ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন! 


এডুইন আর্নন্ডের “এশিয়ার আলোক' (14886 ০৫ 4১519) 

এডুইন আ্নন্ড ( ১৮৩২-১৯০৪ ) অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। 
১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি 10০০০92; 001186-এর অধ্যক্ষর্ূপ ভারতে 
আমেন। পরে বোম্বাই বিশ্ববিষ্ভালয়েখ সদস্য নির্বাচিত হন। 
এ সময় হইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অগ্গবাদ আরম্ভ করেন । 
পরে ইংলণ্ডে ফিরিয়! [09115 751519121) পত্রিকার সম্পাঁদক- 
মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ১৮৭৯ খুঃ তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 171500 ০৫ 
4518 প্রকাশিত হয়। ভগবান্‌ বুদ্ধের জীবন কার্দহনী-অবলম্বনে 
রচিত এই মহাকাব্যখানিতে “ললিতবিস্তরের” খুব প্রভাব আছে। 
তাহার কৃত গীতার অন্থবাদ 9০76 021256191, উল্লেখযোগ্য । 
ব্যাসদেব £ নারাঁয়ণের অংশে জাত কৃষ্দৈপায়ন ব্যাম বেদের 
বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া “বেদব্যাস” নামেও পরিচিত। 
মহাভারত ও বেদান্ত-স্থত্রের রচয়িতা । ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ 
ও শ্রীযদ্ভীগবত রচন। করেন বলিয়। গ্রসাদ্ধি আছে। * 
শুকদেব ঃ ব্যাসদেবের পুক্র, তিনি জন্ম হইতেই জ্ঞানী, পরমহংস, 
মুক্ত। পিতার নিকট বেদীাস্ত-তত্ব অবগত'হইয়] পুনরায় রাঁজধি 
জনকের নিকট উপদিষ্ট হইয়। তত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন্ন। খধিদের 
সভায় রাঁজা পরীক্ষিংকে “ভাগবত'-কথা শ্রবণ করান। 
শ্ীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
জনক £ মিথিলার রাঁজা, ইনি *বিদেহ জনক নামেও প্রসিদ্ধ । 
রাঁমায়ণে বণিত আছে-_মিথির পুত্র মিথিলাধিপতি জনক খধিতুল্য 
জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া! তাহাকে “বাজধ্বি* বলা হইত। তিনি 
অনাসক্তভাবে প্রজাকল্যাণের জন্য রাজকার্য করিতেন ও জ্ঞানের 
চর্/ করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও “জনক-যাজ্ঞবন্ধ্য- 

ংবাদে” বৈদেহ জনকের উল্লেখ পাঁওয়। যায়। 
জেপ্টাইল ঃ প্রাচীন ইহুদীগণ-_ইছদী ছাড়া অন্ত জাতিকে এই 
নামে অভিহিত করিত এবং তাহাদিগকে নিজেদের হইতে পৃথক 
বলিয়া মনে করিত। রা? 


পৃষ্ঠ গঙ্ক্তি 
ঙ 
১২৬১ ১৮৪ 


১৪১ ১৩ 


৮ 


১৪৩ ২২ 


১২০৪ ২৩ 


তথ্যপত্জী ৬৪৩৪ 


'সাংখ্যযোগে৷ পৃথগ্বাল। £ প্রবদপ্তি ন পণ্ডিতীঃ ।' 
জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ প্রত পক্ষে পৃথক্‌ নয়-_ ইহাই তাৎপর্য । * 
_-গীতা, ৫19 ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য । 

* ঠিক দান্তের সেই নরকচিত্রের মতো 
ইটাঁলীর শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি দাস্তে 98:76 (১২৬৫--১৩২১ শ্রীঃ)) 
তাহার বিখ্যাত কাব্য 1015179. 007010919-র অন্তর্গত 
[96210)0 অংশে নরকচিন্রের বর্ণণ। আছে। মধ্যযুগে প্রচলিত. 
্াস্তি-পুরস্কীর-নীতির একটি জীবন্ত চিত্র। 
সখের ত্বর্ণযুগ (70111617101010 ) £ ইহার আক্ষরিক অর্থ ১০০০ 
বতসর ; খ্রীষ্টান জগতে ইহার বিশেষ অর্থ যীন্তর প্রত্যাশিত দ্বিতীয় 
আবির্ভাব (১০০০ শ্রী:) এবং সম্তভদ্দের লইয়! রাঙত্ব-স্থাপন । ইহার 
প্রচলিত অর্থ-_একটি অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, যখন পৃথিবীতে সকলেই 
স্থথে বাম করিবে, ছুঃখ বলিয়া! কিছু থাঁকিবে না। 


আমেরিকার রেড-ই গিয়ানগণ 

ইহারা উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী । ইহাদের গায়ের 
রং তামাটে । কলম্বধম এই দেশ আঁবিষ্ার করিয়া যনে 
করিয়াছিলেন, তিনি ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন । সেজন্যই" 
আমেরিকার এই লাঁল-অধিবাসীর্দের 'রেড-ইপ্িয়াঁন' বল! হয়। 
তাহার। মোঙ্গলশ্রেণীর 0০08০1019) মানবজাতির একটি শাখা, 
এবং এক্কিমোগণ (:571070) তাহাদের একটি উপশাখা। 
“'আজতেক' ব। “মায়া'গণ তাহাদের শ্রেণীতৃক্ত। মেক্সিকে। এবং 
মধ্য আমেরিকার বেশীর ভাগ লৌক এখনও হয় এই জাতীয় 
অথব! ইহাদের সহিত মিশ্রণে সম্ভৃত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ইহার! এখন লুপ্তপ্রায় । 


একবার নাকি'“জাহাজটি খগ্ডবিণণ্ড হইয়। গেল 
ভ্রীরামকৃষ্ষকথাম্বতে” মুক্তির অবস্থা বুঝাঁইবাঁর এই অপূর্ব 
বৈজ্ঞানিকভাবের দৃষ্টান্তটি পাওয়া যাঁয়। 


8৪ ০ 
পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 
১৭১ ৯ 


১৭৩ ৮ ৪ 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


অজুনি, তুম মহাজ্ঞানীর************ অত্যন্ত কাপুরুষ 
অশোচ্যাঁন্শোচত্ত্ং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্ুনগতাক্ংশ্চ নাঙছুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ। গীতা, ২৯১ 
পিথাগোরাস £ পিখাগোরাস (শ্রীঃ পৃঃ ৫০-৫০৪ ) একজন গ্রীক 
দার্শনিক। তিনি আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ 
কেহ মনে করেন, তাহার কিছু কিছু ধর্মমত ভারতবর্ষের সাংখ্য- 
দর্শন হইতে গৃহীত। (৫ খণ্ডের তথ্যপপ্জী, ৪৮১ পৃঢঃ দ্রঃ ১ 
লুথার £ মার্টিন লুখাঁর (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ ) ছিলেনন্একজন শ্রীপটয় 
ধর্ম-সংস্কারক এবং “প্রোটেস্টাণ্ট” (:965568170) মতবাদের 
প্রবর্তক । জার্মানির থুরিঙ্গিয়া গ্রামে এক কষক-বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৫০৫ খ্রীঃ তিনি সংসারত্যাগ করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ 
[0918519০৪ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের স্ষ্টি করিয়া 
পোপের অধীনত৷ অস্বীকার করেন। ১৫২০ শ্বীঃ পোপ লুখারকে 
ধর্মঘেষী বলিয়! দোঁধী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জার্মানিতে 
লুথারের এতই জনপ্রিয়ত। ছিল যে, লুখারকে কার্ধতঃকোন শান্তি 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তিনি ইওরোছে ত্বায় “প্রাটেস্টাপ্ট? 
ধর্মমত প্রচার করেন। ১৫২৫ খ্রীঃ লুথার মঠজীবন ত্/।গ করেন । 
জার্মীন ভাষায় বাইবেলের অন্্বাঁদ তাহার অন্ততম কীতি। 
ক্যালভিন £ ক্যাঁলভিনের ( ১৫০৯-৬৪ শ্তীঃ) জন্ম ফরাসীদেশে । 
রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিবোধিতা করিয়া তিনি ১৫৩৪ 
খ্রীঃ দেশ হইতে পলায়ন করেন এবং স্থইজাবল্যাণ্ডে জেনেভা 
শহরে বাপ করিতে থাকেন । সেখানেই তিনি প্রোটেস্টাপ্ট 
ধর্মমতকে তাহার নিজন্ব সুসঙ্গত একটি আকার দান করেন। 
তাহার ধর্মমত ক্কটলণ্ডে প্রেনাবটেব্রিয়ান (50695 দ02) 
ও ইংলণ্ডে পিউরিটান (0011621) ) নামে খ্যাত, এবং ফ্রান্সে 
হুগোনছ (70500) নার্ষে পরিচিত। ১৫৩৬ খ্রীঃ তাহার 
47105 [10961050655 ০1 006 00012501218 1611810, পুশ্তক 
প্রকাশিত হয়। 


পৃষ্টা পুঙ্্তি 


১৮৮ ১৬ 
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সরল রাজযোগ 


ধিনি এই বিশ্ব সথষ্টি করেছেন-**প্রবুদ্ধ করুন৷ 


” গায়ত্রী মন্ত্র “তত সবিতুঃ --*প্রচোদয়াৎ*। গুরুমুখে শ্রোতব্য। 


কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ**"তুলন। করা হযেছে 
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিং তু সাবথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ১৩1৩ 
ইন্দ্রিয়াণি হয়াঁনাহুবিষয়াংস্তেষু গোচর!ন্‌। 
আঁত্রেন্দ্রিয়মনোুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৩1৪ 
এই নিদ্রিত সর্পই কুগুলিনী****** 
তুলনীয় সাধন-নংগীত : জাগে মা কুলকুণ্ডলিনী। 
প্রন্থপ্তভৃজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী ॥ 
ওজঃ £ দেহধারক সপ্ত-ধাতু--বস, রক্ত, মাংস, মেধ, মঙ্জা, শুক্র 
ও অস্থি। এগুলির সার ওজোধাতু আধ্যাত্মিক শক্তির ভিতি। 
* ভ্রমবৈঃ ফলপুষ্পেভো। যথ। সংভ্রিয়তে মধু । 


- তদ্বদোজঃ শবীরেভ্যো ধাতুঃ সংভিয়তে নৃণাম্‌ ॥ ইতি বৈগ্যকম্‌। 


এই কুগুলিনী সর্প******সহশ্রীরে উপস্থিত হয় 


১] 
এই সাতটি চক্র বা পদ্মের নাম ও অবস্থান (এই খণ্ডে ২০২ 


পৃষ্ঠায়, ও ২০৬ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য )। যোগন্থত্রে এগুলির উল্লেখ 
নাই, এগুলির কথা যোগিষাজ্ঞবন্ক্য, ষট্চক্রনিক্দপণ, হঠযেগ- 
প্রদদীপিক, ০গারক্ষমংহিতা, শিবসংহিতা, ঘেরগুসংহিতা' প্রভৃতি 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

'কুস্তকের সময় হ' মন্ত্র জপ করবে' 
গ্রন্থে মুক্রিত হুইয়াছে “হু” মন্ত্রে । হা শিববীজবোধক মন্ত্র। হ-কার 
আকাশের বীজ। . 


৪৪২, ত্বামীজীর বাণী ও রচন! 


রাজযোগ 


গ্রন্থ-পরিচয় ঃ চিকাগে ধর্মম্মেলনে সাঁফল্যলাভের পর স্বামীজী আমেরিকার 
নানা স্থানে জনসভায় ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিসন্বদ্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন । 
অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, জনসভায় বক্তৃতা দ্বার! “স্থায়ী, কাঁজ 
হইবে ন1; সেইজন্য স্থির করিলেন, নিয়মিত অধ্যাঁপন। দ্বারা তিনি একদল 
শিল্কা-শিস্তা। গড়িয়। তুলিবেন। 

১৮৯৫ শ্রীঃ প্রথমভাগে কয়েকজন আগগ্রহান্থিত ছাত্রছাত্রী নিউ ইয়র্কের এক 
দরিদ্র অঞ্চলে একটি সাধারণ বাড়ি ভাড়া করেন; ম্বামীজী এ বার্ডির,একটি 
ঘরে বাস করিতেন এবং তেতলাঁয় একটি হল-ঘরে ক্লাস নির্তেন। স্বামীজী 
মেঝেতে বসিয়। বক্তৃত। করিতেন, শ্রোতাগণ যে যেখানে পারিত বসিত, 
প্রতিদিন সকালে ও সপ্তাহে কয়েকদিন বিকালে বক্তৃতা হইত। এখানে 
তিনি বেশ কয়েকজন বাছাই-করা শিষ্যশিষ্যাকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিতেন। 
এ-ছাঁড়া তিনি এই সময় রাঁজযৌগ সম্পর্কেও শিক্ষা! দিতে সুরু করেন, যাহাতে 
ছাত্রের আত্মসংযম, একাগ্রতা ও ধ্যানের কৌশল শিক্ষা করিতে পারে। 
খাছ্য সম্পর্কে কঠোর সংযম ও নিয়ম পালন করিতে তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ 
দিতেন। ব্রক্ষচর্ষের প্রয়ৌজনীয়ত। সম্বন্ধে বলিয়া অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সতক 
করিয়! দিতেন এবং তাহাদের লইয়! প্রতিদিন ধ্যান করিতেন । 

এ বৎসর জুন মাসে স্বামীজী তাহার বিখ্যাত পুস্তক 'রাঁজযোগ' লেখ 
শেষ করেন। পুস্তকটি পতগুলির যৌগস্থত্রের অনুবাদ, তাহার সহিত 
খামীজী নিজের ব্যাখ্যা যুক্ত করিয়া দিয়াছেন । ভূিকারূপে লিখিত কয়েকটি 
অধ্যায় এই অন্তবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করে। 

বাজযোগ-গ্রন্থটি লেখার কাজে শ্রুতলেখকের কাজ করেন স্বামীক্জীর শিষ্ধা। 
মিস এস. ই. ওয়ান্ডো। এ বিষয়ে তাহার বর্ণনাটি এখানে উল্লেখষোগ্য £ 
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তথ্যপত্রী ৪৪৩ 


বিফল প্রবেশ £ 

এই গ্রস্থের অবতরণিকায় স্বামীজী বলিয়াছেন : যোগশাস্ত্ শুধু কতকগুলি 
তত্বের উপর স্থাপিত নয়। যদি ঈশ্বর থাকেন তে। তাহাকে দর্শন করিতে 
হইবে, যদি” আত্মা বলিয়। কোন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে তাহা উপলব্ধি 
করিতে"হইবে $ তাহ] নাণ্হইলে বিশ্বাস না৷ করাই ভাল, ভণ্ড অপেক্ষা ,স্প্টবাদী 
নাস্তিক ভাল) রাঁজধোগ-বিছ্যা সত্য লাভ করিবার প্ররুত কার্কর ও 
সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলী। এই নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে দীর্ঘদিন 
সাধন করিতে হয়। স্বামীজী বলিতেছেন : তুমি ধদি জ্যোতিবিদ্‌ হইতে ইচ্ছা 
কর, আর ঘরে, বপিয়া জ্যোতিষ জ্যৌতিষ' বলিয়! কেবল চীৎকার করিতে 
থাকো, তাঁহা হইলে কখনই তুমি জোভিষশাস্ত্রে অধিকারী হইতে পারিবে 
না।-**তোমাকে মান-মন্দিরে যাইতে হইবে, দুরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তারা 
ও গ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তদ্িযয়ে আঁজে।চনা করিতে হইবে, তবেই তুমি 
জ্যোতিবিদ্‌ হইতে পারিবে £ সকন বিদ্যা সম্বন্ধেই এইবপ। বাজযোগ-বিছ্যাও 
মান্ষকে এরূপ একটি কার্ধকর উপায় দেখাইয়। দেয়; তবে বেজ্ঞানিকগণ 
নানাবিধ শবন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয় উহাদের সাহায্যে যেমন বহির্জগতের সুস্মে স্মম 
পদার্থগুলি বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন, রাঁজযোগীও সেইবূপ একটি স্বতন্ব 
যন্ত্রের সাহায্যে তাহ।র আভ্যন্তরীণ অবস্থানবৃহ পর্যবেক্ষণ করিতে উদ্যত হুন ; 
এ যন্ত্র তাহার “মন”; উহার শক্তিকে একত্র করিলে তিনি যে শুধু তাহার 
আশভ্যন্তর জগতের তথ্য অবগত হন তাঁহ। নয়, তিনি ইচ্ছ। করিলে উহ হইতে 
সমগ্র অস্তর্জগৎ ও বহির্জগতের উপর আধিপত্যও লাভ করিতে পারেন, 
ইহাই রাঁজযোগের মূল কথা: ইহার সাধনকেই যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন-মার্গ 
বলে, স্বামীজী রাজযেগের বিভিন্ন বক্তৃতায় এগুলিই বিস্তারিত ও বিজ্ঞান-সম্মত 
ভাবে আলোচন। করিয়াছেন । 

এই বিষয়ে সর্বসাধারণকে আশ্বাস দিয়! তিনি বলিয়াছেন £ রাঁজযোগ 
শিক্ষা করিতে হইলে তোমার বর্ম ঘাহাই হউক ন। কেন__তুমি আত্তিক হও, 
নান্তিক হও, ইহুদী হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও-_তাহাতে কিছুই আসে 
যা না। তুমি মানুষ, ইহাই যথেষ্ট। , 

সুত্রকার পতঞ্জলি বলিতেছেন, 'জাঁতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম) 
মহাব্রতমূ, (সাঁধনপাদ, ৩১)। ইহাঁর লাধনগুলি__অহিংসা, সত্য, অস্তেয় 


898 ॥ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


প্রভৃতি__প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ ও বালকের পক্ষে জাতি-দেশ-অবস্থা-নিবিশেষে 


ভাঁরতবর্ষে যৌগের নান। প্রকার গ্রন্থ থাকিলেও স্বামীজী পাতগ্রল স্যত্রের 
রাজযোগকেই সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন, ৰর্তমান্‌ গ্রন্থে 
তাহারইব্যাধ্য! করিয়াছেন । 

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন £ ভারতবর্ষে যত বেদমতান্যায়ী দর্শনশাত্ত্ 
আছে, তাহাদের সকলের একই লক্ষ্য- পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি; 
ইহার উপায়_যোগ। “যোগ” শব্ধ বহুভাবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় 
মতই কোন না! কোন আকারে যোৌগের সমর্থন করে। অন্যান্তণ্দার্শনিকগণের 
কোন কোন দার্শনিক তত্ব বিষয়ে পতগ্রলির সহিত মতভেদ থাকিলেও সকলেই 
অবিপর্ষয়ে তদদীয় সাধনপ্রণাঁলীর অনুমোদন করিয়াছেন। 

হঠযোগাঁদি যোগের অন্ততুক্ত হইলেও উহার সাধকগণ শুধু শরীরকে 
দীর্ঘজীবী করিবার জন্য বিভিন্ন আসন ও প্রাণাক়ামের চর্চা করেন বলিয়। 
বর্তমান গ্রন্থে ত্বামীজী উহার চর্চা হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সকলকেই উহু। 
সাধন করিয়। বৃথ! সময়ক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।  , « 

স্বামীজী এই ভূমিকায় যোগশিক্ষাথিগণকে বিশেষভাবে সাঁৰধান করিয়' 
দিয়া খলিতেছেন যে, যোগের কোনি কোন সামান্ত অঙ্গ ব্যতীত নিরাপদে 
যোঁগ শিক্ষা করিতে হইলে গুরু সর্বদ। নিকটে থাক1 আবশ্তক। « 

পাতঞ্জল যোগম্থত্রব্যাখ্যাতে শ্বামীজী একটি ত্বতন্ত্র পথ অবলম্বন 
করিয়াছেন 5 যাহাতে বর্তমাঁদ বিজ্ঞান-স্ম্মত ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হয়, সেইভাবে উহ প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টার কোন ক্রটি করেন 
নাই। এই যোগস্ত্রের নানাবিধ ভাস্ত টাকা ও বুভ্ি আদি আছে, তন্মধ্যে 
ব্যাসভাষ্য ও ভোজবৃত্তি সমধিক প্রচলিত। ভোজবৃত্তি বা বাজমার্তগ্াখা- 
বৃত্তি অধিকতর সহজ ও প্রাঞ্জল বলিয়! স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যায় অনেক 
স্থলে উহার অনুসরণ করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে অপরাপর ভাস্ত ও 
যোগের অন্যান্ত পুস্তক হইতেও প্রয়োজনীয় তত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 

যোগের অষ্টাঙ্গ খা যোগনাঁধনের আটটি উপায় পতগ্রলি উল্লেখ করিয়াছেন 
গুলি যম, নিয্ষম, আসন, প্রাপাক়্াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও 
সমাধি। 


তথ্যপঞ্জী ১8৪৫ 


যম? বলিতে অহিংস (কাঁয়মনোবাক্যে ), সত্য, অস্তেয় ( অচৌর্য ) ত্রহ্মচর্য 
"ও অপক্ষিগ্রহ (অপরের নিকট হইতে যথানভ্তব অপ্রয়োজনীয় কোন 
বস্ব গ্রহণ ন। কর) বুঝায়। 

“নিয়ম বদিতে শৌচ ( অন্তর্বহিঃ পবিত্রতা ) সন্তোষ, তপঃ শারীরিক, 
মার্নসিক ও বাচিক ওপস্তা ), স্বাধ্যায় (যে পুস্তক-পাঠে নিজের' কল্যাণ 
হয়, উহ! নিয়মিত পাঠ কর! ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান (ইশ্বর ব। ভগবচ্চিন্তা ) 
বুঝায় । 

“আসন' 'বলিতে ,নানাবিধ শারীরিক আসন, যে-আলনে বসিয়া অধিকক্ষণ 
এক ভাবেন্চিস্তা করা যায়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে; “স্থিরস্থখমাসনম্‌? 
( সাধনপাদ, ৪৬ ) 

প্রাণায়াম" বলিতে আমরা শুধু প্রাণের সংযম বা নিংশ্বাস-গ্রশ্থাস নিয়ন্ত্রণ 
বুঝি, কিন্তু স্বামীজী প্রাণ” ও প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ” বিষয়ক 
বক্তৃতায় উহাকে আরও বিস্তারত ও বর্তমান বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন। প্রাণ বলিতে শুধু নিংশ্বাস-প্রশ্থাস বুঝায় না, উহ1 জগতের 
মূল শক্তি, যাহ) দ্বার প্রতি অণু পরমাণু পর্যস্ত চালিত হইতেছে, 
উহাকেই'এক আকারে আমরা আমাদের ফুসফুসের ভিতর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস- 
পরিচালকব্ধপে দেখিতে পাই । উহাই আবার অন্ব্ধপে আমাদের মেরুদণ্ডের 
নিম়ে__ঘোগীদের মতে মুলাঁধার চক্রে-_কুগুলিনী-শক্তিরূপে অবস্থিত,_ 
প্রস্থগ্তভূজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী'। এই কুগুলিনীর জাগরণই 
যোগীদের কাম্য । নিংশ্বাসপ্রশ্বাস-নিঘন্ত্রণ ও যোগের অন্তান্য অঙ্গ অনুষ্ঠান 
করিলে উহার জাগরণ হুইয়। থাকে । আমাদের মেরুদণ্ড মধ্যে- যোগীদের 
মতে ষট্চক্র অবস্থিত। কুগুলিনী জাগ্রতা হইলে ধীরে ধীরে উর্ধ্বমুখী 
হইয়া চক্র হইতে চক্রাস্তরে গমন করেন এবং পরে মস্তকমধ্যস্থ সহম্রার 
চক্রে বা পদ্মে যাইয়া উপস্থিত হন। তখন আমাদের সকল হ্ায়গ্রপ্থি 
ছিন্ন হইয়। ষায়, আমরা সকল, সংশয় অতিক্রম করিয়৷ পরমাঁনন্দে অবস্থিত 
ইই। “ভিদ্যতে হ্থাদয়গ্রন্থি ইত্যাদি” মুণ্ডক উপ. ২২।২। 

প্রত্যাহার" অর্থে_-বাহিরের বিষয় 'হইতে মনকে ভিতরে টাঁনিয়৷ আঁন1।, 

ধারণা, অর্থে-মনকে ভিতরে বা বাহিরে একস্থানে কিছুক্ষণ ধাঁরণ বা স্থির 
করিস রাখা, 'দেশবন্ধচিত্তশ্য ধারণা ( বিভূতিপাদ, ১)। 


৪৪৬ ৪ ্বামীজীর বাণী ও রচন। 


ধ্যান অর্থে-এঁ চিন্তাকে নিরম্তর একভাবে প্রবাহিত কর! "তর প্রত্যটনক- 
তানতা ধ্যানম্‌--( বিভূতিপাদ, ২)। 
“লমাধি- ইহা যোগের শেষ অঙ্গ, ইহার অর্থ যখন ধ্যান করিতে করিতে 
' মনের এমন এক অবস্থা হয়, যে উহা ধ্যেয়ের বাহোপাধি' পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল অর্থমাত্র প্রকাশ করে-_“তদেব* অর্থমাত্রনির্ভাসং' স্বরূপ- 
শৃহ্যমেব সমাধি-_( বিভূতিপাদ, ৩)। 
শ্বামীজী আরও সরল করিয়। বলিয়াছেন £ যদি মনকে কোনস্থানে 
১২ সেকেণ্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি “ধারণা” হইবে ; এই ধারণা 
দ্বাদশ গুণ হইলে (১২১১২-১৪৪ সেঃ _২মিঃ ২৪ মেঃ )ধ্একটি প্ধ্যান 
এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ (২ মিঃ ২৪ ০সঃ১১২-্প্রায় অর্ধঘণ্ট। ) হইলে এক 
“সমাধি হইবে । (“সংক্ষেপে রাজযোগ” অধ্যায় দ্রষ্টব্য । ) 
সমাধি সাধারণতঃ ছুই প্রকার-_সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 
সম্প্রজ্ঞাত £ যখন মন অন্যান্য বিবয়চিস্ত। হইতে বিরত হইয়। প্রকৃতি ও 
উহা! হইতে উৎপন্ন তত্বগুলির-_( মোট চতুবিংশতি তত্বের ) স্থূল বা সুক্ষ 
কোনটির বিষয়ে একাগ্র হইতে পারে, তখন তাঁহাকে সম্ভ্াজ্ঞাপ্ত সমাধি 
বলে। 
অসম্প্রজ্ঞাত £ঃ মন যখন চেতনস্বরূপ পুরুষে একার হয়, তখন উহাকে 
অনশ্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 
এই 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধি” আবার সাধারণতঃ চারিপ্রকার--(১) সবিতক 
(২) নিখিতর্ক (৩) সবিচাঁর ও (৪) নিবিচাঁর। 
সবিতর্ক £ খন ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুং ব্যোম্‌-_ পঞ্চ মহাঁভূতকে দেশ ও কালের 
ভিতরে চিন্তা করিয়। উহার কোনটিতে মন স্থির হয়, তখন তাহাকে 
“সবিতর্ক সমাধি বলে । (ন্বামীজী উহ। এইক্ধপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 
“বিতর্ক' অর্থ প্রশ্ন, এসবিতর্ক” অর্থ প্রশ্নের সহিত, যাঁহাঁতে ভূতসমূহ 
উহার্দের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি একপ ধ্যানপরায়ণু 
পুরুষকে প্রদান করে। ) 
নিবিত্বর্ক : যখন এ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক করিয়। ছার 
স্বব্ূপ চিন্তা কর! যাঁয়। 
সবিচার £ যখন ধ্যয়বস্ত আর স্ুল ভূত নহে, উহাদের হুক্াংশ বা তন্মাত্র-_ 


তথ্যপঞ্জা £৪৭ 


রূষ্া রম গন্ধ, শব্ধ, স্পর্শ এবং উহাপ্দিগকে দেশ-কাঁলের ভিতরে চিন্ত। 
করা হইঞ্ছচেছে। 
নিবিচাঁর £ যখন এ ধ্যেয়বস্বই আবার দ্বেশকালশৃন্রূপে চিস্ত। কর] যায়। 


১ 
. ইস্ছা ছাড়া সম্প্রজ্ঞাতু সমাধির আরও ছুই প্রকারের কথা স্যত্রে উল্লিখিত 
আছে, যথা “আনন্দ” ও “অস্মিতা'; উহাতে, স্ুক্ম স্থল উভয় প্রকাঁর 
ভূতের চিস্ত। পরিত্যাগ করিয়। শুধু অস্তঃকরণকেই ধ্যানের বিষয় করিতে 
হয় & যখন উহাকে “রজস্তমোলেশানুবিদ্ধা'রূপে চিন্তা করিয়া! সমাধি হয়, 
* তখন তাহ “আনন্দ সমাধি” বলে, আবার যখন এ সমাধিই পরিপক্ক 
হইয়া তন্যান্ত সকল ধ্যেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া! মনের স্বরূপ অবস্থ! 
চিন্তা করিতে করিতে কেবলমাত্র সাত্বিক অহঙ্কারে স্থিত হয়, তখন 
উহ্াকেই “অন্মিতা সমাধি” বলে। 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অন্থপ্রকার- শ্বামীজী বলিতেছেন, এই শমাধিই কেবল 
আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে । সম্প্রজ্ঞাত সমধিতে শক্তিলাভ হয়, কিন্ত 
মুক্তি হন না। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম 
অভ্যাস কুরিতে হয়, কিন্তু তখনও সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে । «বিরাম 
প্রত্ায়াভ্যাসপূর্ব: স্বংক্কারশেষোহন্যঃ, (সমাধিপাদ, ১৮)। এই লমাধিই 
ক্রমে ক্রমে নিবাঁজ হইয়। যায় ও আমাদের জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়। 
তন্তাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নিবাঁজঃ সমাধিঃ (সমাধিপাদ, ৫১)। 


এই অষ্টাঙ্গ সাধনের উদ্দেশ্য 'রষ্টার স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হুওয়া। ভ্রষ্টা 
(পুরুষ ) অন্য লময়ে তাহার চিত্তবৃত্তির সহিত নিজেকে মিলাইয়া ফেলেন। 
“তদ] দ্র: ব্বরূপেহবস্থানম্‌” “বৃত্তি সাক্ষপ্য মিতরত্র-€ সমাধিপাদ, ৩, ৪ )। 


যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত; উভয়ের প্রতিপাগ্চ একই। 
উভয়েই স্বীকার করেন, প্রতি. ও পুরুষ বলিয়! দুইটি মূল পদার্থ আছে, 
প্রকৃতি জড় (সত্ব, রজঃ ও তমোময়ী )১ পুরুষ নিক্রিয় চৈতন্যন্বরূপ। এই 
চেতন পুরুষের লান্লিধ্যে প্রকৃতিতে জীলোড়ন উপস্থিত হয় ও প্রকৃতি হইতে 
চতুবিংশতি তত্ব (প্রকৃতিকে লইয়৷ ২৪) উদ্ভূত হয়। উহারই নাম স্থষ্ি, আঁধার 
যখন এইঞ্চতুবিংশতি তত্ব একে একে-উহাতে প্রবেশ করে, তখন উহার স্থ্টি 


৪৪৮ ত্বামীজীর বাণী ও রচনা 


থামিয়। যাঁয়, উহা সাম্যাবস্থা ধারণ করে, উহ্ারই না “প্রলয় । এই হ্যাট ও 
প্রলয় আবার ব্যটি ও লমটটি উভয় প্রকারের । এই উভয় দর্শনে মতে "পুরুষ? 
এক নয়, বু। পুরুষের সান্নিধ্যে যখন প্রকৃতির এই নৃত্য আরম্ভ হয়, চেতন 
নিক্ষিয় পুরুষও তাহাতে মুগ্ধ হইয়। পড়েন, উহাই তাহার বন্ধন, কিন্তু গ্রকৃতি 
তাহাকে শুধু ভোগই দেয় না তাহাঁকে অপবর্গও দেয় 'প্রকূতি ভোগাপবর্গবাঃ | 

প্রকৃতির এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে পুরুষ হঠাৎ যেন তাহার পূর্বচৈতন্ত 
ফিরিয়। পাঁন, তখন নর্তকীর নৃত্য থামিয়। যায়, 'রঙ্গন্ত দর্শয়িত্বা নিবর্ততে 
নর্তকী যথ! নৃত্যাৎ পুরুষস্ত তথাত্মানং প্রকাশ্ত নিবর্ততে প্রকৃতি 
( সাংখ্যকারিকা, ৫৯ ) পুরুষ আবার নিজ হ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু পুরুষ 
তো৷ এক নয় বন্থু, কাঁজেই একের মুক্তিতে অন্যের মুক্তি হয় না, 'কৃতাথং 
প্রতি নষ্টমপ্যনষ্ট, তদন্যসাধারণত্বাৎ, (সাধনপাদ, ২২)। তাই প্রকৃতির 
নৃত্য চলিতে থাঁকে। কিন্তু এক্ধপ করিতে করিতেও প্রকৃতির লীল! থামিয়। 
যায়, প্রকৃতি তখন তাহার পাম্যাবস্থায় ফিরিয়! যায়, আবার কল্পান্তে প্রকৃতির 
আলোড়ন সরু হয়। 

এই তত্বাংশে যোগ ও সাংখ্য উভয় দর্শনই এক। কিন্তু কি করিয়া 
ব্যষ্টি পুরুষ তাহার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, কি করিয়া প্রকৃতির 
সকল নৃত্য তাহার নিকট থামিয়! যাইতে পারে, শাংখ্যদর্শন তাহা স্পষ্ট 
করিয়া কিছুই বলেন নাই। শুধু প্রকৃতি ও পুরুষ যে ছুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ_ইহ। 
দেখাইয়া দিয়! উক্ত দর্শন উহার সাঁধককে সেই তত্বজ্ঞান অন্বেষণ করিতে 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিস্তু যৌগদর্শন উহার কাধকর উপায় উত্তাবন 
করিয়াছেন; এই অংশে উহা! সাংখ্য হইতে পৃথক্‌ ও অধিক কার্ষকর। 
দ্বিতীয় পার্থক্য যোগদর্শনে ধ্যানের অনেক পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
ঈশ্বর-গ্রণিধানও একটি ; এই ঈশ্বর জ্ঞানদাতা আদিগুরু, স্ষ্টিকর্তা নন ; তিনি 
ক্লেশ কর্ন বিপাক ও আশয়ের দ্বার| অপরামুষ্ট। সাংখ্য এইবপ কোন ঈশ্বর 
মানেন না, তবে কোন কোন সকাম শক্তিমান সাধক প্রলয় হইলে 
প্রকৃতিতে লীন হুইয়৷ অবস্থান করেন ও পরবতী কল্পের চালক হম, এইক্ধপ 
করেশ্বর ব৷ গ্রকৃতিলীন পুরুষকে মানিয়। থাকৈন। 


মূল গ্রন্থ 


ভাষ্য £ 
শ্টীকা! 


বৃত্তি £ 


তথ্যপঞ্জা ৪৪৯ 


সাধ্য ও যোগের প্রধান প্রধান গ্রন্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য 


সাংখ্য 
সাংখ্যকারিকা, ঈশ্বরকৃষ্ণ 
(প্রামাণ্য গ্রস্থ ) 
সাংখ্যন্ত্র, *কপিল, 
(সাংখাপ্রবচন-সথন্ত্র) 
কারিকাঁর গৌড়পাঁদ 
স্থত্রের বিজ্ঞান ভিক্ষু 
বাঁচম্পতি 


মাঠর বৃত্তি 
, অনিরুদ্ধ 


যোগ 
যোগস্থত্র ( পতগুলি ) 
যোগিষাজ্ঞবন্ধ্য (শ্লোকাকারে ) 


ব্যাস 

(শংকর?) 

বাচম্পতি টাক! (প্রামাণিক ) 
ধোগমণিপ্রভা__ রামানন্দ 
বিজ্ঞানভিক্ষু ( বিস্তৃত ) 
ভোঁজবৃত্তি (সরল সংক্ষেপ ) 
(ভোজরাঁজা লিখিত ?) 


জয়মঙ্গলা (শংকর) নাঁগজী ভট্ট 


সাংখ্য ও যোগের মত-বিষয়ে তুলন। 


সাদৃশ্য (১) হৃষ্টি"গ্রকরণে-_উভয়েই একমত পুরুষের সান্নিধ্যে 


বৈষমা 


১-3৯ 


(২) 
(৩) 


(১) 
(২) 


(৩) 
(৪) 
(৫) 


প্রমাণ1ংশে রর 
মুক্তি-বিষয়ে » 


লাংখ্য মতে 
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ঠ) 


প্রকৃতির হ্গিকর্তৃত্ব 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম 

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি 
যেগমতে 


জন্য ঈশ্বর স্বীকৃত, নিত্য ঈশ্বর নাই ঈশ্বর নিত্য 


সাঁধনা-_-বিচারপ্রধান, 


ধ্যানসমাধি সহকারী 


মনের বিভুত্ব স্বীকৃত নয় 


ভ্রমে অবিবেক-খ্যাঁতি স্বীকৃত 
শব্ধ বর্ণত্মক ও অধকাশের গুণ 


সমাধি প্রধান, 

বিচার সহকারী 

মনের বিভূত্ব শ্বীক্কৃত 
অন্যথা-খ্যাতি স্বীকৃত 
ক্ষোটাজ্রক, নিত্য বিভু 


৪৫৬ ত্বামীজীর বাণী ও রচন। 
সাংখ্যের স্যগ্রি-প্রকরণ 
পুরুষ ( চৈতন্য ) + প্ররূতি (সত্ব, রজঃ, তমঃ ) 


মহত্ত্ব ( সমগি বুদ্ধি) 


অহংকার 
মন 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয পঞ্চ কর্মেজ্িয় 
( চক্ষু, কর্ণ, নাপিকা, ( বাক্‌, পাখি, পাঁদ, 
জিহবা, ত্বক) পায়ু, উপস্থ ) 
পঞ্চ তন্মাত্র 
(রূপ, রস, গন্ধ, শব স্পর্শ) 
পঞ্চমহাভূত 


(ক্ষিতি, অপ, তেজ, মুত, ব্]োম্‌) 


চতুবিংশতি তত্ব ১ প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার ও মন । 8. 8 
জ্ঞানেত্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নালিকা, জিহ্বা, ত্বক) £ ৫ 
কর্মেন্টরিয় (বাঁক, পাণি, পাদ, পায়ু। উপস্থ ) ,£ ৫ 
তন্মাত্র ( বূপ, রূস, গন্ধ, শক, স্পর্শ) 
মহ1ভূত ( ক্ষিতিঃ অপ্‌, তেজ, মরুৎ। ব্যোম) £ ৫ 


ফি 


৪ 


পৃষ্ঠা গঙ্ক্তি 


তথ্যপঞ্ধী ৪৫১ 


ঙ 
২৩৯ ৮ ৬ পাতঞ্জল দর্শন সাংখামতের উপর স্থাপিত 


২১২ 


২২৬ 


৮ 


২৩১ 


৩৩৬ 


তথ্যপঞ্জীতে “বিষয়-প্রবেশ' নিবন্ধে ইহ] আলোচিত হইয়াছে । 


১২৬ জন্য ঈশ্বর £ জীবই যোগসাধনীর ফলে বিভূতি লাভ করিয়] 


€ 


ঁ 
১৩ 


১৬ 


১৭ 


১৬ 


পরকল্পে আশিক স্থির নিয়ামকত্ব লাভ করে। 

ধর্ম-বিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূল ভিত্তি আছে 
ধর্ম-বিশ্বাস সাধারণতঃ দেশ কাঁল ও বাক্তির উপর নির্ভরশীল। 
এগুলি আপাততঃ সার্বভৌম নয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি 
ধর্মভাঁবের মূলে যাওয়া যায়, তবে দেখা যায়-_ প্রতিটি ধর্$ভাঁবই 
দেশ-কাল-ব্যক্তির উধ্র্বে এবং সর্বজনীন । স্বামীজী বহু স্থানে 
বহু ভাবে ধর্মের এই সার্বভৌম ভিত্তিয় কথা বলিয়াছেন । ইহার 
যথার্থ অন্ুশীজনে ধর্ম-বিরোধ দূরীভূত হইতে পাঁরে এবং যথার্থ 
ধর্ম জীবনে রূপায়িত হইতে পারে । 
ডেলসার্ট :--“ডেঙ্গপার্ট ব্যায়াম কোন যন্ত্রপাতির সাহাষ্য 
ছাড়াই হাত-পা চালনা করিয়া ভারমাম্য (68127০6 ) বজায় 
“রাখিয়া শারখরিক ব্যায়াম । কিছুদিন আলমবাজার মঠে এই 
ব্যায়াম খুব চলিয়াছিল (নম খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ দ্রঃ )। 

যোগশাস্ত্রে জনৈক টীকাক।র বলিয়াছেন 

দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৪৯ 

ইবর্রিশ : কোরানে বধিত আছে দেবদূত ইরিশ (7015) 
ভগবানের কথা অমান্য করায় শয়তানে পরিণত হইয়াছিল। . 
কল্সাস্তে : কলের শেষে প্রলয়কালে । পুরাঁণমতে ৪,৩২,০০১০ ০১০ ১৩ 
বৎসরে ব্রহ্মীর দিবস ও স্যটিকাল। অন্রূপ কাল রাজি, উহা 
প্রলয়কাল। এই দিবস ও রাত্রিতে এক কল্প। 
শ্যর হাম্ফ্রি ডেভি (911 17010017655 108৬5 ১৭৭৮-১৮২৯), £ 
বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ; কয়লার খনিতে ব্যবহৃত “ডেভি 
পেফ্টি ল্যাম্পের” আঁবিষ্র্তা। বৈজ্ঞানিক ফ্যারাঁডের খিক্ষাগুরু। 
হাশ্তজনক বাম্প (15061076689) £ 150 বা নাই ট্রাস 
অক্সাইড গাণান। নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে অনিচ্ছা সত্বেও 


৪৫২ , স্বামীজীর বাণী ও রচন। 
পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি 


হাসিতে হয়। কিছুকাল ইহ] অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত হইত, 
রোগীর কষ্ট লাঘব করিবার জন্য । 

২৪৩ ১৪ পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবিতাব (৪৫৪15) 
উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের (কিন্তু পিতার নয়) গুণদোষের চরিত্রে 
পুনবিকাশ ৷ উদ্াহরণন্বরূপ বিভিন্ন জাতীয় পোঁষ খরগোশের 
মিশ্রণে উৎপন্ন বাচ্চার মধ্যে বুনো খরগোশের রং ও চেহারার 
সাদৃশ্য থাকিবে। অস্ট্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানী ও ধর্মাজর মেগডেল 
(1460961১ ১৮২২-৮৪ ) তাহার আশ্রমে কয়েকটি ভিন্নজাতীয় 
মটর গাছ লইয়। এই পরীক্ষা করেন। তাহার আবিষ্কৃত তত্বের 
নাম 1/1০1006)55 1,8৮৮ ০৫ [761০910, 

২৪৫-২৬ অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত'** 
তুলনীয় £ পদার্থ বিজ্ঞানে র “চ২০51১01356 2190 1:55017987)06, রর 
শবতত্বে ইহা! একটি পরীক্ষিত সত্য, ছুইটি তার যদি সমতাঁনে 
বাঁধা থাকে, একটিতে আঘাত করিলে অন্তটিও বাজিয়। 'উঠিবে। 
বেতারেও এই তত্বটির প্রয়োগ আছে। 

২৫১ ২৩  কটিদেশস্থ আাঘুজাল (9০091 01623) £ মৃলাধার বা মুলাধারের 


সন্নিকটে বহু স্ামুজালের গ্রন্থি । 53৪০19] 01683 15 £0::00৫0 

05 675 10100952011 0ে02] 005 81006611010 01100215 

18101 (10191901629) 0 010০ 11150 56001902100 07110 

৪8018] 1761:525, 8150 0216 016 913661:101 7011179815 1:917203 

০0৫ 006 00100 58,009] 171৮০. (01655 £860105) 
২৫৮ ১৮ শরীরের তিনটি ভাগ 

তুলনীয় £ “সমং কায়শিরোগ্রীবং ধাঁরয়ন্নচলং স্থির+ গীতা, ৬১৩ 

এবং 'ন্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্‌*-__শ্বেতাশ্ব. উপ. ২৮ 
২৬১ ২৮ মণিপুর-"*ইত্যাদি 

এই খণ্ডেরই ২০২ পৃঃ তালিক। ও ২০৬ পৃঃ চিত্র ত্রষ্টব্য । 
২৬২ ৬ ওজোধাতু £ ১৯৬ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য ( তথ্যপঞ্জীতে )। 
২৭৫ ২ মুর্খ ও যদি সমাধিস্থ হয়*** 


দ্রষ্টব্য বেদান্তস্থত্র ( ৪181২ )-এবং মাঁও,ক্যকারিক। ১১৩ । 


ৃষ্াপহি 


২৭৬ ৯ 

২৭৯ ১৬ 

২৫৮ ৮ 
গড 


২৮৬ ১ 


২৯২ ৪ 


২৯৬ ১৮ 


২৯৮ ৩৪ 


'তথাপত্ধী ৪৫৩ 


* হিতবাদ £ (0001169108101907 ০£ 11] ), বাক্তি ও সমাজ- 
দর্শনের তত) নৈতিক ও লামাজিক মূল্যের জন্যই ইহার প্রচলন 
হইয়াছিল। এই মতে-যাহা! কোন ব্যক্তির সর্বাধিক সখের 
ব্যবস্থা করে, তাহাই নীতিগত ভাবে ভাল। 

'আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, সম্পুর্ণ করিতে অ।সিয়।ছি' 
শৈলোপদেশে শ্রীষ্টের উক্তি । ব. 7. 2480৮. 5 

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আচে 
গামত্রী ছন্দে রচিত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র। খগেদ, ৩৫।৬২ 
“যেখানে অগ্নি আছে' 
পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্-_শ্বেতাশ্বতর উপ.) ২-১০ 
সমুদয় গতিই বৃন্াকারে হইয়। থাকে 

অধুনা ইহ! একটি বৈজ্ঞানিক তা, 0০91৬৮৪0012 0£ ৪1১৪.০০ 
অন্গসারে আলোকও বক্ররেখায় গমন করে। এ-বিষয়ে একটি 
বৈজ্ঞানিক ছড়া বিশেষ উপভোগ্য £ 


4 210 12 02011161055 0০21) 00820, 
"ব০ 1106 15 50181100170 01016 10100100. 
171588০6602 1080 01)500150 
* [1)012089 01 £:9.169010), 


ক্যাণ্ট ( [0)1097)06] 72170--১৭২৪-১৮০৪ ) £ বিখ্যাত জার্মান 
দার্শনিক এবং কনিগ.স্বার্গ (70900185618 ) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক; হিউমের সন্দেহবাদ খণ্ডন করিয়া “সবিচারবাদ+' 
(011051500 ) প্রবর্তন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক 
চিন্তা প্রভাবিত করেন। তাহার উল্লেখযোগ্য রচনা-- 
চ7101095010861)9, 0 27)% 00016 1%1609010%5105, (01161911 
০0 ০015 [২29500 (১৭৮১ )৪ 0210006 0£ 01900108] 
[28,501 € ১৭৮৮ )১ (01100016 0: 70086170610 € ১৭৯০ ), 

জন স্টয়ার্ট মিল 3৭ 00117; 900810 141]1--১৮৬-১৮৭৩ ) £ 
পিতা জেমন মিলের হিতবাদের প্রচারক, প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
দার্শনিক। অর্থনীতি, .ধর্স, ম্যায়দর্শন, রাজনীতি ও সমাঁজতত্ব- 


পৃষ্ঠা পর্ত্তি 
৩৩২ ১৩ 


১৯ 


৩১৮ ১২ 


৩২৩ ২৬ 


৩২৫ ১১ 


৩৪৩ ০৪ 


৩৫২ ৪8 


স্বামীজীর বাণী ও রচন। 


বিষয়ক বিভিন্ন গ্রস্থের প্রণেতা । ১৮৬৫ খুং হইতে বুটিশ 
পালামেণ্টের সন্ত হন। ( ২য় খণ্ডের তথ্যপপ্তী ভ্ুং)। 
আগ্চবাক্য : ৪২৮ পৃঃ টীকা ভুষ্টব্য। ট 
তন্নাজগুলি : ৪৫০ পৃঃ সাংখ্যদর্শনের স্থ্টি-প্রকরণ দ্রব্য 1 
প্রকৃতিলীন : ৪৪৮ পৃঃ “বিষয়-প্রবেশ" নিবন্ধের শেষে দ্রষ্টব্য । 
ও ( অউম)-- ওক্কার ব্রন্দের নাম, ত্রদ্ষের শব্দময় প্রতীক । 
মাঁগুক্যাদি উপনিষদে এই ওষ্কারতত্ব বিশদভাবে আলোচিত। 

তাহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা 
এখানে হঠযোগিগণের কথাই বিশেষভাবে বল। হুইতেছে। 
গোরক্ষসংহিতা, হঠযোগপ্রদীপিকা, শিবসংহিতা, ঘেরও-সংহিতা 
_এই যোগীদের প্রধান প্রধান গ্রস্থ। 

মনতিমধাহ ধূসর পদার্থ 


০ 002 1591060 29০১ ০16910 0016101) 0৫ 1196 1917, 
210. 90179] 5010. 9019810 &165 900 00615, ড/1)100, 
৬1০1) 1165519157 000 520010103 ৪1:65 28 1001760. 01০9 
1989001 15 50900109560 19175615 0£ 1805০ ০6115 10116 
ড/13102 102,661 ০5011091115 001 1017€ 1019025595, 010০ 
16152 1610055. 1615 10) 06160100061 01120 006 021050005 
17010159510105 816 12021%0, 500:60. 92130 0191751017)20 
10060 10000015605, ৪00 105 0106 19661 01055 81০ 50170030060. 
মো5ড5 /৯108,00]05 
পুনর্জন্মবাদ : পুনর্জন্মবাদের কথ] ন্যায়দরশনেই সমধিক আলোচিত, 
ইহাঁতেই চার্বাক-মত খাগ্ডত। অন্যান্ত ভারতীয় দর্শনে পুনর্জন্মবাদ 
স্বীকার করিয়। লওয়। হইয়াছে। 
কোন সময় দ্েবর।জ ইঞ্জর শুকর হইয়া". 
প্রীবামকৃষ্ণের কথায় আছে £ বরাহ-অবতার ছানাপোন৷ লইয়! 
স্বরূপ ভূলিয়াছিলেন, শিব আ্সিয়। ত্রিশূল দিয় তাহার দেহ 
ছিন্ন করিয়। দিলে তিনি হালিতে হানিতে ব্বধামে চলিয়! যান। 
সভভবতঃ এ গল্পটিই এখানে এইভাবে রূপাস্তরিত হইয়াছে। 


“তথ্যপঞ্রী ৪৫৫ 
পৃষ্ঠা গড্কতি 
৩৫৬ ২৫ রর ধর্ম ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরদ্ধ-** 
ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য ও জড়ের 
বিরোধ | উনবিংশ শতাব্দীর যষে-সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার * 
ধর্মীয় বিশ্বুমের মূলে কুঠারাঘাত করে, তন্মধ্যে ডারুইনের 
ক্রমবিকাশবাদ (1091:5/1)'501)201% ০0: দ'৮০010007) প্রধান, 
বাইবেলের 2126915 ( স্থপ্টিতত্ব )-অধ্যায় বিশ্বাস কর! যুক্তিবাদী 
মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়। উঠে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম 
ভাঁড়িয়া জড়বাদী হইতে থাকেন,কেহ ব। ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
সন্ধান করিতে থাকেন । বেদান্তের মধ্যেই এই আপাত বিরোধের 
সমাধান রহিয়াছে, তত্ব প্ররুতপক্ষে দুই নয়, একই; শুধু ছুই 
দিক হইতে দেখ! হইতেছে, ক্গ'মীজী এই কথাই বলিতেছেন। 
৩৮৫ ২ আস্ম! ও প্রকৃতি পরম্পর পৃথক বস্তু 
এখানে আত্ম! বলিতে পুরুষ ব। চৈতন্যকে বুঝাইতেছে, ত্রিগুণময্ী 
প্রকৃতি স্যষ্টির জড় উপাদান, উভয়ের এই পৃথক্‌ জ্ঞানের নামই 
* বিবেকজ্ঞান? | 
৩৮৭ ২৩ রি এক মন্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ 
বৌদ্ধদের মধ্যে হীনযান ও মহাঁষান ছুইটি প্রধান সম্প্রদায়। 
মহাযান সম্প্র্দায়ে ঘোগসাধন। প্রচলিত ছিল। এখানে সম্ভবতঃ, 
তাহাদ্দের কথাই বল। হইতেছে। 21) 0901)150-এর ধ্যান- 
ধারণা আরও ভাবমূলক ( 9550:8০ ). 
৩৮৮ ২৩ কালদণ্ড ভঙ্গ করিয়া.*. 
ইত্যাঁদয়ো৷ মহাপিছ্ধা হঠষোগ প্রভাবতঃ। 
খওডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরস্তি তে ॥__হঠযোগ প্রদীপিক। ৯ 
৩৯৩ ১১ আলকেমি (101)6109) £ রসায়ন শান্ধের আদিম অবস্থা । নিরষ্ট 
ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবাঁর এবং যৌবনকে চিরকাল বক্ষা 
করিবার জন্য একটি পানীয় আবিষ্কীর করিবার বিছা, | যদিও এই 
সন্ধান কখনও সফল হয় নাই, তথাপি এই পরীক্ষাগুলি হইতেই 
পরবর্তা' কালের রসায়ন ও ভেষজ বিজ্ঞানের বহু তথ্য আবিষ্কৃত । 


৪৫৬ 


পৃষ্ঠা পড়্ক্তি 


৩৯৩ 


৪১৬ 


৪৯৭ 


১২ 


১৩) 


১৪ 


৫ 


৯১৯ 


১৪ 


হ্বামীজীর বাণী ্ রচন। 


পরশ পাথর ( 71:11050717275+ ৪6০৪ ) £ যে কর্দিত পাথরের 
স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। আঁলকেমি ইহারও রুহস্য 
আবিষ্কার করিবার জন্য গোপনীয়ভাবে পরীক্ষা করিত। 
সপ্ীবনী অমৃত ( 50151 ০৫ 1165) £ মধ্যযুগে মানুষ «বিশ্বাস 
করিত, এমন এক পানীয় মে আঁবিফাঁর করিবে, যাহার সাহায্যে 
মানুষ অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে । 
ভারতবর্ষে 'রসায়ন' নামে এক সম্প্রদায় ছিল রঃ 
সর্বদর্শনসংগ্রহে রমেশ্বর দর্শনের উল্লেখ পাওয়া য়? ইহার! 
বিশ্বাম করিতেন-_রসই পরমাতআ্মা; পারদকে বিশেষ প্রক্রিয়া 
দ্বার শোধন করিয়া পাঁন করিলে অমর হওয়] যায়। 
সাংখ্যপ্রবচন স্তর ৪র্থ অ (৫-১৪) স্তর ঃ 
এই কয়টি সুত্রে গ্রথিত ভাবগুলি শ্রমদ্ভাগবতে ১১শ স্বদ্ধে 
৭ম, ৮ম, *ম অধ্যায়ে সবিস্তারে গল্লাকাঁরে আলোচিত হইয়াছে 
শ্রীবামকৃষণ-কথা মতে অবধৃতের যে চব্বিশ গুরুর কথ পাঁওয়। যায়, 
তাহারও উৎস এইখানে £ 
সস্তি মে গুরবে। রাঁজন্‌ বহবে। বুদ্ধপাশ্রিতা ॥ 
যতো] বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঁহটামীহ তান্‌ শৃণু ॥ 
পৃথিবী বাঁযুরাকাঁশমীপোহশ্রিশ্ন্দ্রম1 রবিঃ | 
কপোতোইজগরঃ দিন্কুঃং পতঙ্গো৷ মধুকদগজঃ | 
মধুহ। হরিণো মীনঃ পিঙ্গল! কুরবোইর্ভকং | 
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সথপেশকৃৎ॥ 
নিরাশঃ মুখী পিঙ্গলাবং 
আশ হি পরমং দুঃংখং নৈরাশ্তং পরমং স্খম্‌। 
যথ। সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুঘাপ পিঙ্গলা ॥ 
গুরুসেব! দ্বার1...".*যেমন ইন্দ্রের হইয়াছিল 
ভরষ্টব; ছান্দোগ্য উপ.১ ৮৭ ইন্দ্রবিরোচন-সংবাঁদ 
বামদেব £ দ্রষ্টব্য বৃহ. উপ.১ ১৪1১০ 
সৌতরি £ আনুষঙ্গিক স্থজ্ের বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাত ত্রষ্টব্য। ' 
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অজ্ঞেয়বাদ*১৩, ২৭, ১৭৩, ২৯৬ 
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অতীন্দ্রিয়-অবস্থা ১৭* জ্ঞান ১৭০ 
অদ্ৈত-জ্ঞান ২২ বাদ ২২, ২৫ 
অধ্যাত্ম-জ্ঞান ৭৩ বাদ ১৭৩ 
অনাদক্তি ১২৯, ১৫৪, ১৫৬, ৩০৭ 
*অস্তরিক্ড্রিয় ১৮৯ * 

অস্তঃকরণ ২৯৮ 

অপরিগ্রহ ২৮৪, ৩৬৮ 
অপবোক্ষান্থভূতি ২১, ২৪১ ১৭৩ 
অবিগ্যা ৩৩৯, ৩৪০ 

অভিজ্ঞতা ২১১, ৩৮০১ ৩৫৩ 
অভিনিবেশ ৩৪১ 

অভ্যাস ১২০১ ৩০৫) ৩০৬ 
'অমতের পুন্র**১৮-১৯ 

অর্জন ১০১ ৫৪, ৫৫) ৮০১ ১৬৭, ১৭১ 
অশোক (সম্রাট ) ৭ ২৭ 
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ইহ] অব্যক্ত ব্রহ্ম ২০৫১ ৩৬১ 

ইহা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্থভাব 

১৭১ ১৮১ ৩৫৯ 

ই স্থষ্ট পদার্থ নহে ১৫ 

ইহার মহিমা ৮৯ 

ইহার মুক্তি ২০, ৩৪৬ 

ইহার স্বব্ূপ ২১১ ৩৩৫, ৩৩৬ 
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আরনন্ড, এডুইন ১১৪ 
আগ্তবাক্য ৩০২-৩০৪ 
'আমি ও আমার? ভাব ১২৮-১২৯, 

১৩৮ ূ 

আরোগ্য-প্রণালী ২৪৪, ২৪৫ 
আসক্তি ১১৬, ১২৮, ১৫৩ 

ইহ ত্যাগের উপায় ১৩০ 
আঙপন ২২৫, ২৮৪, ৩৭৬, ৩৭১ ৪১৫ 
আহার ২৬৭৯, ২৭০ 

ইহার নিয়ম ২২৩ 


ইচ্ছাশক্তি ৪৬, ১৬৯, ১৯১১ ২৫৩ 
ইথাঁর ২৪১ 
ইন্দ্রিয় ১৮৯ 
-বুত্তির সংযম ৩6৪১ ৩৪৫১ 
ইব্রিশ ২৩১ 
ইভ্দ্রী, য়াহুদী ৯১ ১৩, ২৮১ ৩৪, ৩১, 
১০৫১ ১২১ 
ইড়া-_চন্দ্র-প্রবাহ” দ্রব্য 


৬০৭৩ 


ঈশ্বর ১৪) ১৫, 
১০৬১ ১১৪১ ১৬৫, 
১৭৩, ৩১৩, ৩১৬ 


২১, ২৬, ২৮, ৯৬১ 
১৬৬) ১৭১১ 


৪৫৮ 


-নিন্দ1 ১৬৫ 

-প্রণিধান ২৮৪ 

ইহাকে ভালবাসা ১৯, ২০, ৩৮ 
ইহাতে বিশ্বাস ৩১ 

ইহার কূপালাভের উপায় ২০ 
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ইহার সর্বজনীন পিতৃত্ব ৩৭, ৩৮ 
ইহার সাক্ষাৎকার ২৪ 


উপাংগু ২৮৪ 
ধষি ১৪১ ১৮০ ৩৩২১ ৩৩৩ 


একত্ববাদ ১৬ 
এভি, মিসেস্‌ ২২৮ পাদটাকা 
এশিয়। মাইনর ৭ 


এশিয়ার আলোক? (11806 ০0£ 


4১512) ১১৪ 


ওক্কার ৩১৭-৩২৩ 
“গজ: শক্তি ১৯৬, ২৬২ 
ওয়েস্ট, রেভাঃ ৭ 


কনফুযুসিয়স, কংফুছ ৬, ১৭৩ 

কপিল ৩১৩, ৩৯৩ 

কতব্য ৮৫, ১৩১, ১৩২১ ১৬১১ ১৬২ 
ইহাতে অনাসক্তি ৭৪. 
ইহার বিচার ৮৮ 

' ইহার লক্ষণ ৮৬ 

-নিষ্ঠা ১৬২ 

কর্ম ৪৩, ৪৫১ ৪৭১ ৯৬, ১৩৫১ ১৪০১ 
১৪৪১ ১৬২, ১৬৩ 
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এই শব্ষের অর্থ ১২২ 


স্বামীজীর বাণী $ রচন। 


-যোগ ৫১, ৫৫, ৯৮; ৯৯, ১২৬- 
১২৯, ১৩১১ ১৩৮১৫১৪০১ ১৪৪) 
১৬৬ ্ র্‌ 
ইহার অর্থ ৮৩ 
ইহার লক্ষ্য ১৩৬ 
অতিচেততন--১৯৫ 
দাসস্থলভ-_-৭৯, 
নিচ্ষাম--১৬৬ 
নিংস্বার্থ_-৪৯, ৫১ 

কলম্বস ২৮ পাদটীক। 


কলম্বস-হছল” €&  ॥ 
কলম্ষিয়া ( আমেরিক!1 ) *৮ 
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২৫৯, ২৬১ এ 
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কুস্তক ২৮৫ 
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কৃষ্ণ (শ্রী) ১৯, ২০, ২৬, ৫৪১ ৫৫১ ৮০) 
৯৩, ১৬৮, ১৭১১ ১৯৯ 

কৈবল্য ৪০৮ 
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ক্রিয়াযোগ ৩৩৭, ৩৩৯ 

ক্রুশচিহ্ন ৯৭ 


গ্ীষ্ট-_-যীশুপ্রীষ্ট? দ্রষ্টব্য 


১৩) ৯৭, ১৪২ . 
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শ্রীষ্টুন '২৮-৩০১ ১২১১ ১২৫, ২১২ 
পা 
গায়ত্রীমন্ত্র ২৮৫ 


গিবন্স্‌, কাভিন্যাল ৬, ৯ 
গীতা ১০, ৯৩, ১৩০১ ১৪৬) ১৭১, 
*২২৩-২২৪ ২ 
“জন্ম ও অবস্থ।'-গত কর্তব্য ৮৬ 
ইহার “কর্মযোগ” ৪৭, ৭৪, ১৫২, 
১৬৭, ১৬৮ 
ইহাক্চ দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৪ 
ইহার মৃূল'ভাব ৭৫ 
ইহার রচনাকাল ১৬৬ 
প্র ৩১৬ 
গৃহস্থ ৫৮ 
এর আদর্শ ৮৩ 
এর কতব্য ৫৯-৬৭ 
পৌঁড়ামি ১০১ ১০৪১ ১০৭, ১০২, ১৪৫ 
গ্রীক (জাতি,) ৬ ৭, ১৪০ 
গ্রীন ৩৬ * 


চক্র ১৭২ 

চন্দ্র-প্রবাহ"( ইড়া) ১৯২, ১৯৩, ১৯৫১ 
২৫১, ২৬১, ৩২৪ 

চরিত্র ৪৩, ৪৪১ ৪৬, ৭৫, ৩০৬ 
-গঠন ৭৬ 
-বিচার ৪৫ 

চিকাগে। ৩, ৪, ৮৭ 

চিত্ত ২৯৭-৩০০, ৩০৯ 
শুদ্ধি ২৮৩ 

চিন্তা ২৩৯, ২৯৮ 

"টুন, চীনা ৬১ ৩০৯ ৪৮১ ৮৮ 

চেতনা ১৮৫ 


জগৎ ১০০১ ১০৭, ১১৭, ১২৩, ১২৪) 
১৬৯, ৩২৬১ ৩৫৬ 
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ইহার উপকার সাধন ৯৯, ১০৬ 
মনোষয় ও ভৌতিক ৪০৩ 
জনক (রাজা) ১১৮ 
জপ ২৮৪, ৩১৯১ ৩২৩ 
জরথুষ্ট ৯ জরুস্্ীয় ১৩ 
জাতিভেদ ৩১ 
জান্তে (221)06) ৬ 
জাপান ৬, ৩০ 
জিহোবা ২৮ 
জীবন ১১১১ ১৫৭ 
ইহার চরম লক্ষ্য ২০৫, ৩৩৫ 
ইহার পরম সত্য ১৫৩ 
ইহার প্রকৃত আরম্ভ ২৯৫ 
-যাপনের আনন্দ ১৭১ 
মুক্তির ঘোঁষণা ১৭৪ 
জেন্টীহইল ১২১ 
জৈন ১৩, ২৬, ১১৫ 
জ্ঞান ৪৩, ৭৩) ২৩৩, ৩০৯১ ৩১৬১ ৩৩৮, 
৩৫৭ 
-মাগাঁ ১৬৬ 
-যোগ ১২৬, ১৭৩ 
-লীভ ৪৪7 ইহার উপায় ২১৭; 
ইহার গোপন রহস্য ৩৩৮ 


টেস্টামেপ্ট ( ওল্ড ) ৩১ 
ঠগ ৮৫, ৮৩৬ 


ডারুইন ৩৯৬ পাদটাক। 
ডেভি, স্যর হাঁম্ফি. ২৪১ 
ডেলসার্ট (ব্যায়ামবিদ্‌ ) ২২৬ 


তপস্তা ৩৩৭, ৩৯৪ 
ইহার ফল ৩৭০ 

তমঃ ৫২, ২৯৯১ ৩৫৪ 

তর্ক ৩৩৮ 

তড়িৎ ২৫২ 


৪৬৩ 


তাও ধর্ম ঙ৬ 
ত্যাগ ১৬৯১ ১৭৩ 


থিওমফি ১৭৩ 


দক্ষিণেশ্বর ৪ 
ধায় ৮১ 
দান্তে (921766) ১৪১ 
ছুযোধন ১৬৮ 
দুঃখ ১৫৫, ১৫৮ 
ইহার কারণ ১৫২, ১৫৩ 
-বাদী ১২০১ ১৪২, ১৫৭ 
দেবত] ২৮৩ 
দ্বৈতবাদ ২২ 
ছ্যুতি ২০১ 
ত্রোণ ১৬৭, ১৬৮ 


ধর্ম ২৬, ৩৮, ৯৬১ ১৭৩) ২১১১ ৩২৬ 
ইহাতে প্রতীক ব্যবহার ৯৬ 
ইহার এক্যের সাধারণ ভিত্তি ৩৩ 
ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপ ২০৫ 
-বিজ্ঞান ২৯৬ 
-বিশ্বাসের সার্বভৌম ভিত্তি ২১২ 

, ধর্মপাল ( বৌদ্ধপত্তিত, সিংহল ) ৬ 

ধর্ম-মহাসভা, সম্মেলন (চিকাগো ) 
৩০৫১ ৭১ ৩৩, ৩৪ 

ধর্মমেঘ- সমাধি ৪০৬, ৪৭৭ 

ধর্মান্ধত। ২৩ 

ধর্মোন্মত্ুতা ১০ 

ধারণ ২৬৮১ ২৬৯১ ২৮৫১ ৩৭৩, ৪১৪ 

ধ্যান ২৮০, ২৮৫১ ২৮৬১ ৩৪৫১ ৩৭৪ 
ইহার অবস্থা ২০০, ২৮১১ ৪১৫ 


মাগারকর, বি. বি. (ত্রাঙ্মলমাজ ) ৬ 
নাম-রপ ৯৭ 
নারদ ২৮৭, ২৮৮ 


্বামীজীর বাণী ও রচন। 


নাস্তিক ১৬৪-১৬৫, ১৭৩ 
নাড়ী-শুদ্ধি ২২৭ ২৬০ 
নিউটন ৪৪ 
নিদ্রা ৩০৪, ৩০৫ 
নিবৃত্তি ১১৩ 
-মার্গ ১৪৬ 
নিরীশ্বরবাদদ ১৩, ২৭ 
“নিশ্চিত-বিজ্ঞান” ২১১ 
নিয়ম ১২২-১২৩) ১৭৭-১৭৭, ২৮৪ 
সর্বব্যাপক ১২৩ রি 
নিঃশ্বার্থপরতা ১৩৮ 
নীতিতত্ব ১৩৯ 
“নোয়ার আর্ক (জাহাজ ) ১০৫ 


পতগ্রলি ২০৮, ২০৯, ৩০৯, ৩২৩১ ৩২৪, 


৩২৬, ৩২৭৯১ ৩৩০) ৩৩৫, ৩৫১, 
৩৫৫) ৩৯৪১ ৩৯৫১ ৪০৫১ ৪৮৮ 
পরধর্মসহিফুতত। ৯ 
পরিণামবাদ ৩৯৬ 
পরিবেশ ১৬৪ 
পরোপকার ১০১ 
পল ( সেপ্ট ) ১৮৫ | 
পাওহারী বাঁব। ৯৩, ১৩৪ পাদটীকা! 
'পাতঞগ্ল-স্ুত্র' ২৫৮ ২০৯, ৩১৪ 
পামার, মিসেস ৩৬ 
পাঁরসী, পারপীক ৯, ১৩, ২৮ 
পিঙ্গলা-_“হূর্যপ্রবাহ? দ্রষ্টবা 
পিটার ( সেন্ট ) ১৮৫ 
পিথাগোরাম ১৭৩ 
পুরুষ ৩৫৪ ৩৫৫১ ৩৬২ 
পুরুষা ক্রমিক শক্তিসঞ্চার ৪৬ 
পৃরক ২৮৫ 
পূর্ণত্ধ ২১) ইহার নিদর্শন ২১ 
পূর্বজন্ম ১৫১ ১৬ 
পৌত্তলিকতা ১৭৩ 
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প্রক্কৃতি ৫২, ৭৮, ৮৮, ১১৭, ১৭৭, ৩:৮, 
১৩১৩১ ৩৫৪১ ৩৫৬১ ৩৫৭, ৩৫৯- 
৩৬২, ৪০৬ 
ইহাকে বশীকরণ ২২০ 
ইহার উদ্দেশ্য ৩৫২ 
প্ইহার বিচার ১৬২ * 
ইহার ব্যাখ্যা ১৮৭ 

প্রণব ২৮৫ 

প্রতাপছুন্দ্র মজুমদার ৬ 

প্রতীক ৯৮-৯৮ , 

প্রত্যাহার ১৯, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, 
২৬৮১ ২৮৫১ ৩৭৩) ৪১৫ 

প্রবৃত্তি ১১৩ 
-মার্গ ১২৫ 

প্রমাণ ৩০১-৩০৩ 

প্রাণ ২৩২, ২৩৬) ৩২৩, ৩২৪, ৩৭১ 
ইহাকে বশে আনা ২৪৩ 

প্রাণায়াম* ১৯১-১৯৪১ ২০০১ ২৩১, 
২৩৩) ২৩৬) ২৩৮১ ২৪২১ ২৪৩, 
২৪৬, ২৫৮-২৬৪ ২৮৪১ ২৮৫ 
৩২৩, ৩২৪, ৩৭১) ৩৭২১ ৪১ 
ইহতে'অধিকাঁর ২২৭ 
ইহার অর্থ ২৩৬, ২৩৭ 
ইহার লক্ষ্য ২৫৩ 
ইহার সহিত প্রেততত্বের সম্পর্ক 
২৪৮-২৫০ 
অধম, মধ্যম, উত্তম ২৮৫ 

প্রায়শ্চিত্ত ৪৮ 

প্রেততত্ব ২৪৮ 

প্রেম ৭৮১ ৮৯১-১৭৩ 

প্রেরণা ১৯৫১ ১৯৭ 


ফিনিসীয় জাতি ৯৭ 


বস্টন ৪. 
বছ-বাঁদ ২২ 


ঠ 


৪৬১ 


বহু-ঈশ্বরবাদ ২৩ 

বাইবেল ৮৫ 

বানপ্রস্থ ৫৮ 

বানা, অনাদি ৪০১ 

বিকল্প ৩০৪ 

বিগ্রহ পূজা ২৫ 

বিজ্ঞান ২২, ২৩ 
ইহার চরম লক্ষ্য ২২ 
-শিক্ষার প্রণালী ২২৩ 

বিপর্ষয় ৩০৪ 

বিশ্বমেলা 3 (চিকাঁগে।) ধর্ম-মহাসভা 
দ্রষ্টব্য 

বিশ্বশক্তি ১৪ 

বিশ্বীম ২৫৯ 

খুদ্ধঃ বুদ্ধদেব ৬, ২৮১ ৩০-৩২১ ৪৬১ ৪৭, 
৪৯১ ৫৪১ ৭৬, ১১৪১ ১৩৩, ১৩৪, 
১৪৬ ১৭০) ১৭৩, ২১২, 8০৭ 

বুল, মিসেস ১৮৩ 

বৃত্তি ২৯৮, ২৯৯) ৩০১ 

বেদ ৩১১ ৬৭১ ৮৫১ ৯৭, ২১৪১ ২৩৮ 
৩১০১ ৩৮৮১ ৪ ১৬ 
ইহ “অনার্দি ও অনন্ত” ১৩-১৪ 
ইহাতে “আত্ম” ১৫, ২০ 
ইহাতে শুদ্ধ প্রেম” ১৯ 
-পাঁঠ ২৮৪ 

বেদীস্ত ১৩) ২৫) ৯৩, ১৭৪১ ১৭৫, 
১৭৭) ১৭৮ 
-ত্কান ১৩ 
স্স্ত্ ১১৮ 

বেদোক্ত ধর্ম এহিন্দুধ্ দ্র্রবা 

বৈরাগ্য ১২৯, ২৮৬, ৩০৭১ ৩০৮ 

বৈষম্য ১৪৩, ১৪৪ 

বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ৬, ২৭, ২৮, ৩০১ ৩২, 
৯৭, ১২৪, ১২৫, ২০১, ২১২ 
ভারতে ইহাঁর অবস্থা ৩২ 
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ব্যক্তিত্ববাদী ১৩৮ 

ব্যাধগীতা ৯৩ 

ব্যাবিলন ৯৭ 

' ব্যারোজ, জন হেনরী ( রেভাঃ ) ৫ 

ব্যান ২৬, ১১৮ ১১৭৯ 

ব্রহ্মা ৬, ২১, ২৮, ১৭২ 

্রন্মচর্য ৫৮, ২৬২৪ ২৬৩, ২৮৪১ ৩৬৭, 
৩৬৮ 


ভগবদগীতা- “গীতা, ্রষ্টব্য 
ভগবান্‌ ১৭৬, ১৯৮ 
“ভাবাঙগযঙ্গ-বিধান* ১২২ 
ভারত, ভারতবর্ষ ৪, ১৩, ২৩ ২৯, 
৩০) ৮২১ ৮৩ 
ইহার অবনতির কারণ ৩২ 
ইহার এঁক্য ৫ 
এখানকার 'রলায়ন' সম্প্রদায় ৩৯৩ 
এখানে মৃতিপৃজা ২৫ 
এখানে রাজযোগ ২২০১ ২২১ 
এখানে শ্বয়স্বর-প্রথ। ৬৮ 
ভালবাস! ৭৯, ৮০ : 
ভাষা ৯৭, ৩১৭ 
| ভীম্ম ১৬৭) ১৬৮ 


মন ২০০, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২৪৬) 
২৬৭) ২৭৪; ২৯৮১ ৩০১, ৪০৫ 
ইহাকে নংযত করার উপায় ১৯৭, 
১৯৮ ২৬৮ 
ইহার উৎপত্তি ৪১০ 
ইহার একাগ্রত। ১৮৫, ২৭* ৩৩৪, 
৩৭৭ 
ইহার নিয়ন্ত্রণ ১৭১ 
ইহার শক্তি ২১৭, ২১৮ 

মন্ত্রশক্তি ৩৯৪ 

মহম্মদ ৩৮, ১৭৩ 
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'মহানিরবাঁণ' তম্ব ৫৯ 
মহাভারত ৯৩, ১৬৬ 
মাতৃভাব ৯* 
মাধ্যাকর্ষণ ১৪১ ৪৪১ ১৮৭ 
মানব-জাতি-সমাজ ৫২ 
ইহার চখয লক্ষ্য ৪৩ 
ইহার ভ্রাতৃত্ব ৩৭, ৩৮ 
ইহার সভ্যতার অর্থ ২১৯ 
-দেঁহ ২৩১ 
“মানস জপ” ২৮৪ 
মায়া ১৬৯ 
ইহাকে অতিক্রমণ ১৭১ 
মিল, (111) জন স্টার্ট ২৯৮ 
মিশর ৯৭ | 
"বাসী ১৪০ 
মুক্তি ২০১ ১২৪, ১২৫) ১৩৭, ১৬১১ 
১৭৪, ১৭৭ ্ 
ইহার জন্য সংগ্রাম ১৭৬ 
ইহার পথ ১৫৮ 
মুমুক্ষৃত্ব ৭৬ 
মুশা ৯৭, ১৭৩ 
মূল-চক্র ১৯১ 
মূলাধার-চক্র ১৯৬, ২৫৫১ ২৬১১ ২৬২ 
মৃত্যু ১৭, ১৮ 
ইহাকে অতিক্রমণ ১৮ 
“মে-ফ্লাওয়ার+ (জাহাজ ) ১০৫ 


ষীন্ত, ষীর্গগ্রী্ট, খ্রীষ্ ৩০, ৩১, ৩৮১ ৪৬, 
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